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ভুমিকা 


ভূমিকার স্থান যদ্দিও গ্রন্থের আর্দিতে তথাপি এটির রচনা গ্রন্থস্থট্টির অন্তে। 
সেই কারণে ভূমিকায় গ্রন্ছচনার প্রেরণার স্থচন] ও তার রূপায়ণের ইতিহাস 
সন্নিবেশিত হওয। স্বাভাবিক। অবশ্য এই ইতিহাসও পরিপূর্ণ নয়। কারণ 
যিনি জীবনের সমস্ত 'অকৃতকাধ্য অকখিত বাণী অগীত গাঁন বিফল বাঁসনা- 
রাশিকে” কৃতকর্মের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করে একটি পুর্ণবৃত্তের সৃষ্টি করেন একমাত্র 
সেই মহাদেবীই কশ্মপ্রেরণার উৎস ও তার অভিব্যক্তির সাঁমগ্রিকতাঁর সন্ধান 
দিতে পারেন। 

সাধক কালীপ্রসাদ্দের উত্তরপুরুষহিসাবে শৈশবাঁবধি শক্তিসাঁধনাঁর রহস্য 
জানার আমার কৌতুহল ছিল। শ্রমদ্তাগবতে স্থপণ্ডিত জ্ঞানযোগী পিতা 
শ্রীমমিতারঞুন মুখোপাধ্যায় মশায়ের কাছে সযত্বে সংরক্ষিত সাধকপ্রবরের প্রকাণ্ড 
পুথি-_তার সাধনভূমি, যেখানে আমার মাতার অস্ত্যে্টিক্রিয়। আমাকে সম্পন্ন 
করতে হয়_-তার কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে মুখে মুখে শোনা অনেক কাহিনী--সব 
কিছুই আমার শিশুকল্পনাকে নির্জন চিন্তার মুক্ত আকাশে অবাধ সঞ্চরণে প্রেরণা 
দিত। সাধকগ্রবরের পুন্ত্প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে অমাবস্তার বিজন প্রহরে যখন 
“চাকুচন্দ্র রায়চৌধুরী, এথাকরাম চট্টোপাধ্যায় ও শিবরাম মুখোপাধ্যায় গম্ভীর 
কে মহাদেবীর ধ্যানমস্ত্র পাঠ করতেন তখন মন্দিরসংলগ্ন তরুজ্েণীর আকম্পিত 
ঘনপল্পববিতানে আমি যেন সেই স্বরলহরীকেই মর্শমরিত প্রত্যক্ষ করতাম। 
চক্ষু মুন্তিত করে অঙ্কৃভব করতাম বুকের মধ্যেও সেই একই ম্পন্দন-_ 

মহামেঘপ্রভাং শ্ামাং তথা চৈব দিগন্বরীম্‌। 
কঠাবসক্ত-মুগ্ডালী-গলক্রধির-চচ্চিতাম্‌ ॥” 

কৈশোরে পিতার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু ৬প্রফুলকুমার মুখোপাধ্যায় মশায় তার 
অগাধ তন্ত্রজ্ঞান ও শক্তিপাধনাঙ্গরাগ নিয়ে আমার কাছে এক আকাজ্কিত 
লোকের সন্ধান দিয়েছিলেন। তন্ত্র ও শৈবাগষের প্রতি তার আকর্ষণ এত 
প্রবল ছিল যে তিনি নিজব্যয়ে পরিণত বয়সেও দৈহিক ছূর্গতি সহ করে 
কাশীধামে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীধুক্ত গোপীনাঁথ কবিরাজ মশায়ের কাছে 
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বিবিধ বিষর সম্বন্ধে আলোচন। করতে যেতেন । “বড় হয়ে তগ্র পড়বে" তাঁর এই 
আশীর্বাণী আজও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। 

শৈশবকল্পনা ও কৈশোরপ্রেরণার বুস্তে কখন ঘষে শ্াস্ত্রচিস্তার শতদল 
বিকশিত হু'ল তা আর মনে নাই। তবে কলকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পাঠ- 
গ্রহণকাঁলে ভঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মশায়ের লাঙ্গিধ্যমৌভাগ্য যখন লাভ 
করি তখন সেই জ্ঞানতপন্বীর মহুনীয় জীবনচর্যা আমাকে শাস্ত্রান্ুশীলনে 
উদ্বুদ্ধ করে। 


পরবর্তী কালে আমার পুঁথিপত্র ও রচন! দেখে আমার ছোটে ভাই ডঃ 
রমারগন মুখোপাধ্যায় (যাদবপুর বিশ্ববি্ঠালয়ের সংস্কতের অধ্যক্ষ) আমাকে 
বলেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, অর্থাৎ কিনা রচন। সম্পূর্ণ করে আমি সেটিকে যেন 
যাদবপুর বিশ্ববিগ্ভালয়ে গবেষণানিবন্ধ হিপাবে দাখিল করি। সৌভ্রাত্রের সঙ্গে 
যুক্ত হ'ল পিতা শ্রীধুক্ত অমিতারঞ্রন মুখোপাধ্যায় মশায়ের কঠোর প্েহশাসন। 
তাঁরই ফলশ্রুতি আমার আলন্তনির্মোকের অপত্থতি ও এই গ্রস্থের উৎপত্তি । 

গ্রন্থে আমি শক্তিপাধনার ক্রম সম্বন্ধে কোন কথাই আলোচনা করি নাই। 
কারণ এ বিষয়ে আমি অনধিকারী। তন্ত্র ও শৈবাগমের গ্রস্থরাজির অনুশীলনের 
মধ্য দিয়ে যা পাওয়। যায় তারই একদিক আমি উপস্থাপিত করেছি। 
। তন্ত্র ও শৈবাগমবণিত শক্তিবর্শনকে অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে 
'বিচার করে বাংলাসাহিত্যে তার কাব্যময় প্রকাখকে আমি এই গ্রন্থে অভিব্যক্ত 
করার প্রয়ান পেয়েছি । গৌণভাবে শাক্তকাঁবে;র মৃল্য।য়নও করা হয়েছে। 
আমীর পূর্ববস্ুরিগণ তাদের আলোচনায় শক্তিপর্শনের উপর প্রীধান্ত দিয়ে 
শক্তসাহিত্যে তাঁর প্রতিফলন দেখাতে ইচ্ছা করেছেন বর্গে মনে হয় না। 

গ্রন্থে চারটি পরিচ্ছেদ-_ক্মাশব মমতাঁষুত+,' খোজ নিজ অস্তঃপুরে', কে 
জানে কালী কেমন” এবং.ধস ত্য ভোলা ত্রিপুরাঁরিঃ।- গ্রাথম পরিচ্ছেদে মাতৃ- 
সাধনায় স্বরূপ, তস্্রের শ্রতিপান্ঘ জিত ও বিশিষ্ট জীবনধর্ণন লাঁহিত্যে তার 
প্রতিফলন বিবৃত হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে সাছিত্যের ্ুল্যায়নও আছে। 
এই দিক “দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদটিকে বাকী তিনটি পরিচ্ছেদ উপোদঘাত 
হিসাবে গ্রহণ করা ষেতে পারে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে ক্রমশঃ তন্ত্র ও 
শৈবাগমে গ্রতিপাঁদিত আত্মতত্ব, শক্তিত্তত্ব ও শিবতত্ব এই তিনটি প্রসিদ্ধ তত্বের 
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বিচারণ! সুরু হয়েছে । দ্বিতীয়ে আত্মতত্ব-সন্বন্ধীয় তাস্ত্রিক সিদ্ধাস্তটির অন্যান্ 
দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তুলনাঁমূলকভাবে আলোচনা! করেছি। সঙ্গে 
সঙ্গে সাহিত্যধারায় ক্রমবিকাশের উপর তার ছায়াপাতেরও সন্ধান আছে। 
তৃতীয়ে শক্তিতত্বের সামগ্রিক আলোচনায় তন্ত্র ও শৈবাগমের বিশিষ্ট যুক্তি- 
তর্কগুলির উপস্থাপন। ও তুলনামূলক যুল্যায়ন দেখা যাবে। শক্তির ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ ও তার সাহিত্যচিত্রের অবতারণাও করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে 
শিবতত্বের স্বর্ূপবিচারেও অন্থরূপ পন্থা অস্নুসরণের প্রয়াস পেয়েছি । পরিচ্ছেদ 
তিনটিতে প্রতিটি তত্বের ধারণার ক্রমবিকাশের ধারাটিও যথাশক্তি বিবৃত 
করেছি। 

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলা-বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব আপনা 
মধ্যে ব্টন করে নিয়ে আমাকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি ষে 
তত্ত্রধ্যানের অথণ্ড অবসর পেয়েছি তাঁর জন্য আমার তিনজন ভূতপূর্বব ছাত্র ও 
সাম্প্রতিক কালের স্থযোগ্য সহকম্মী শ্রীগোপাল সরকার, শ্রীঅমল চট্টোপাধ্যায় ও 
শ্রঅজিত সরকারকে তীরের ন্সেহখণের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানাই । স্বর্গত 
অধ্যাপক মণীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী মশায় তাঁর পরলোকগমমের পুর্বে আমার 
গ্রন্থমুব্রণের ব্যবস্থা করে দিয়ে আমার মনে একটি ব্যথাতুর স্থতির স্থান করে 
নিয়েছেন । আমার কিশোরী কন্যা মালবিকা ও শিশুপুত্র পার্থমারথি তাদের 
“অনিমিত্তহাসৈ, যে আমার গ্রন্থ রচনার ক্লাস্তি দূরীভূত করেছে তার জন্যও 
আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। বিবিধভাঁবে উৎসাহিত করার জন্ত 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও সিউড়ি বি্যাসাগর কলেজের সহকন্মাবৃন্দকে, বিশেষ 
করে শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল সেন ও অধ্যাঁপক শ্রীমনীন্্রনীথ ঘোষ 
মশায়কে আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাই। 

তন্্রসন্বন্ধে অনেক অমূল্য উপদেশ দেওয়ার জন্য সিউড়ি শ্রীরামককষ্খ আশ্রমের 
সঙ্ঘগুরু স্বামী সত্যানন্দের শ্রীচরণে প্রণতি জানাই । ইতি 


কালীবাড়ী 


ফলহারিণী অমাব্সা! 
[ 
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(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


বিষয় 

প্রথম পরিচ্ছেদ £ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 2 
তৃভীয় পরিচ্ছেদ : 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 


বিষয়-ঘুচী 


মাঁশব্দ মমতাযুত 

খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে 
কে জানে কালী কেমন 
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি 


পত্রান্ক 
১৫৮ 
৫৯---১১০৩ 
১১১--২০২ 
২০৩---২৮৫ 


শিদর্শন ও শাক্ত কারি 
প্রথজ্ম পল্িচ্্ছোদ 
মাশব্দ মমতাযুত 


'আপনারে আপনি দেগ যেয়ো ন। মন কারু থরে | 
যা চাবে এইখানে পাবে খোঁজ নিজ অস্তঃপুরে ॥? 


এই বাণীই ভারতের সনাতন বাঁণী। উপনিষদের ঝষি সন্ধান করেছিলেন 
ূ সেই মহান্ পুরুষকে ধাঁকে জানতে পারলে মানুষ স্থখ-ছুঃখ- 
1 দন্বাতীত হয়ে অমৃতত্ব পায়। এই পুরুষ পরিদৃশ্ঠমান 
জগতের মণো বিরাজিত থাকলেও গুহাহিত গহ্বরেষ্ট, 
অস্তলোকে অধিঠিত। এই আত্মজ্ঞানই ক্রহ্ষজ্ঞানের নামান্তর মাত্র । 
ভারত চিরকালই আশ্মজ্ঞানকে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মেনে 
নিয়েছে । “মানস! ব। অরে আতব্যে। মন্তব্য! নিদিধ্যাসিতব্য£ এই বাণীর 
স্থরেই ভারতীয় মনোনীণীর সদ কটি তাঁরই বাধা আছে। আত্মাকে জেনেই 
ভারতীয় খষি জেনেছেন ব্রঙ্গকে যিনি কুটস্থ অচল সচ্চিদীনন্দন্বরূপ | ব্রদ্গলাভে 
জীবাম্বা পরমায্মার ভেদ পরিলুপ্ধ হয়ে যাঁয়। অধ্যাম্ব দৃষ্টির এরণ সমুন্নতি 
[য-কোন দেশের দর্শনের ইতিহাসের ব্রাট নিম্ময়। 
অধ্যাত্ম উন্নতি সহজলভা হয়, সাধনাগমা | অবশ্য সাঁধনাতেই যে আত্ম- 
জ্ঞান সাধক লাভ করবেন এমন কথ জোর করে বলা যায় না। কারণ, 
আত্ম। যাঁকে বরণ করে আত্মাকে সেই পায়, যমেবৈষ বৃণৃতে তেন লত্যন্তস্তৈষ 
আত্মা বিবুধতে তন্থুং শ্বাম্‌ । এই সাধনামার্গ সুছুর্গম, 
ক্ষুরস্ত ধার! নিশিত! দুরতায়া” | ক্রহ্ম বাচাতীত মনের 
অগম্য। এই অবাঙমনসোইগোচর তত্ব কিভাবে সাধক 
ধারণা করবেন। জ্ঞানী নেতি নেতি করে বিচার আরম্ভ করেন, কুট 
বিচারণাশেষে দেহেন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বরূপ জেনে কৃতনিশ্চয় হন, 
“চিদানন্দরপো শিবোইহং শিবোহ্হং । তাঁর সাধনা নিজ্জন আত্মচিস্তার 
গুহাতেই সম্পন্ন হয়। তিনি গম্ববিধুর ধূপের মতো আপনাতে আপনিই 
দগ্ধ হন। তাঁর ইষ্ট যেমন গুণাতীত তিনিও তেমনি গ্ুণাতীতি। তিনি কর্ম" 
সন্ন্যাপী জ্ঞানযোগী । ভজন কীর্তন বা গন্ধ-পুষ্প-দীপে স্ুপ্রকাঁশ যে উপাসনা, 
ত1 তার নয়। 


আধ্যাজ্িক উন্নতি 
ও উপাননা 


২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


যিনি উপাঁপক, ব্রহ্ম তার কাছে সগ্ুণ, সাকার, বাক্য মনঃ বুদ্ধির 
গোঁচরীভূত। গুণক্রিয়ান্তসারে তিনি ব্রঙ্দের রূপ কল্পনা করে থাকেন 
ব্রহ্ম তাঁর কাছে সোপাঁধিক । সন্রছতমৌপ্রণান্বিত সাধক যেমন নানাবিধ 
উপকরণ-সমন্িত উপাসনাকশ্মে মানসিক তৃপ্চি খুজে পান, ব্রহ্ম গুণান্বিত হয়ে 
তেমনি বিচিত্র জগং-গ্রুপঞ্চে প্রকীশমান ও সাধকের আম্বান্ ভয় থাকেন । 
সাধকের কাছে নিতোগ চেয়ে লীলার কদর ব্শো। 


অবশ্য সব পথের লক্ষা সই অথণ্ড চিৎ্সমুদ্র খেখানে সমস্ত ভেদাআ্সক 
জগং-প্রপঞ্চ নিমেষে নিমেষে প্রকাশ ও নিলীন হচ্ছে । তবে জ্ঞানমার্গে ক্রেশ 
অধিকতর । এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগনদগীতার মত প্রণিধানযোগ্য ।৯ ডক্তিমাগ 
অপেক্ষারত সহজ |২ 


রি 


ভক্তি দুই" প্রকার__বাগান্গা € নৈধী। মনের সহজ প্রবণতাদে অবলম্বন 
করে যে ভক্তি জাগে, তাঁকে রাগান্গ! এবং শাস্বোক্ত ক্রিয়াকলাপ্র অ্টানের 
মাধ্যমে দঢশ্রদ্ধারপী “য ভক্তি মনে উদিত হয়, তাঁকে বৈধী ভক্তি কল। হয়ে 
থাকে । রাগমাগের ভক্তি যুকিনিষ্ঠ মনের কশ্মানষ্ঠানের সাক্ষাৎ ফল নয়, 
বৃস্তহীন পুষ্পসম সে আপনাঁতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠে। নারদের ও 
হনুমানের রামের প্রতি ভক্তি, শ্রীদাখ হ্থদাম মধুম্লের রুষেের সাহত সথ্য, 
ধশোদার বালগোপাঁলের প্রতি স্সেহ ও শমতী রাধিক। বা চন্ফ্াবলীর কৃষ 
বিষয়ক রতি পাগাঞুগ। শক্তির নিষ্যীন মাত্র । চৈতত্যদেবের সম্বন্ধে বৈষ্ণব 
কবির এই উক্তি “প] কহি ধা পুনঃ কহই না পারয়ে ধার। বহি বহে 'লার' 
রাগভক্কির সন্তবিগ্রহকেই পাঠকের মনশ্চক্ষে উপস্থাপিত করে । চৈতন্য- 
চরিতামুত-রচদ্িত। কপিরাঁজ কষ্*দীস মেই ভক্তিপথের পথিক মহাসাঁধকের 
মানসিক অবস্থাকে ভম্পষ্ট করেছেন ।৩ শক্তিসাধক রামগ্রসাদের শক্তিও 

১। ক্রেশোহধিকতরন্তেষাং অব্যভ্তানন্তচেতনামূ। 

অব্যঞ্ত হি গতিছ্খং দেহবদূভিরবাপ্যতে ॥-__-গীতা ১২৫ 
২। কৌন্তেয় প্রতিঞানীহি ন দে ভক্তঃ প্রণশ্তাতি ॥-_গীতা ৯৩১ 
৩1 মহাভাগবত দেখে হ্াবর জঙ্গম। সর্বাত্র হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ষুরণ ॥ 


আট 


হাবরজঙ্গম দেখ না দেখে তার খুটি । সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেব ঘি ॥-চেতম্বগরিতামৃত 


শাঞ্ভদশন ও শাক্ত কাব ও 


নিত্যসিদ্ধ, বৈধী ভক্তিলাভের গ্তরপরম্পরাঁর মতো কান কার্যাকম-অন্রসরণ- 
সাপেক্ষ নয়। বৈধী ভক্তি রাগান্রুগা ক্কির স্যায় শ্রবণ কীত্তন ম্মরণ বন্দন 
ইত্যাদি মনের সহজাত প্রবুত্তিকে আশ্রয় করে আবিভর্ভ হয় ন।। বৈধী 
ভক্তি লাভ করতে গেলে প্রথমে কামাকম্ম ত্যাগ করতে হয়, পরে সিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিতে সমতাপ্রাঞ্ধু হয়ে কম্মকফ্ল তাগ করে নিক্ষাম কম্মান্তষ্ঠানকপ 
কম্মযোগের সাহাযো চিত্ত শুদ্ধ করতে হয়। পরের স্থরে চিছুরভিন্রাধরূপ 
যোগাশ্রয়ে সাধকের ভক্তিলাভ হয়। শান্ত কনি শ্ররূত রাগাক্ুগামার্গের 
সাধকের মতো।, শিক্ষাম কম্মষো?গকে প্রাধান্ত দেন নি, ভক্তহদদের সহঙ্গাত 
আকৃতিকেই বড় করে দদখেছেন। হাউ তার কাছে অন্তর-বাহি 
শক্তিময় | 


এস 


“আমি যেভাবে সেভাবে থাকি, নামটি কু নাহি ভুলি । 
নয়ন মদিলে হেরি অস্থরেতে মুণ্ডমালী ॥" 
আবার, 
শ্রীরামপ্রসাঁদ রটে, এ পিরাজে সর্ব ঘটে । 
ওরে অন্ধ আখি দেখন। মাকে, তিমিরে তিশিরভর| ॥ 
এই রাগাত্িক। ভক্তির নী থেকে সন্ানভাের মূল আবিকৃতি হয়ে 
ক্রমে ক্রমে অষ্ট সাঁন্বক ভাঁপবিকারের পল্লবপুস্পে পরিণতি লাভ করে। 
সাধকের মনে যখন রাঁগভক্তির উদয় হয়, তগন তার পক্ষে জগতের 
স্ষ্টিস্থিতিবিনাশের মুলীভূত শক্তির সঙ্গে নিজেব ম! ও 
কিঃ ছেলের ন্সেহমধুব স্ম্পর্ক-স্থাপনা। অনায়াসে সম্ভব হয়। 
সাধারণ মানুষ হয়তো সাধকের দরষ্টাত্ত অনুসরণ করে আগ্ভাশক্তিকে মাত 
সঙ্গোধনে অভিহিত করে । কিন্ত প্রান্ত জগতে অমহার শিশু যেখন অনন্তমন। 
হয়ে গ্ভধারিমী মাকে অবলম্বন করে, মানষ আগ্যাশক্তিকি তেমন নাকুলভাবে 
আশ্রয় করতে পারে না, তাঁর শরণাগতি যতট। মৌখিক ততট। আন্তরিক 
হয় না। অবশ্য সন্ভানভাবের স্থূল অন্তশীলনও বার্থতায় পধ্যবসিত হয় ন!। 
তাঁ থেকেই বৈধী ভক্তির আবির্তীব হয়ে থাকে । তাই প্রারুত জীন, যাদের 
কোঁটি কোটি পূর্ববজন্মের সুরুতিলভ্য রাঁগভক্তির উদৃয় হয় নাই, সম্ভান- 
ভাঁবের সক্রিয় অনুশীলন করে বৈধী ভক্তিলাভ করবে ও মহামায়ার ন্ববূপ 


€ শাঁক্তদশন ও শান্ত কাব 
সাক্ষাৎকারে কৃতরত্য হবে । সেই হেতু সন্তানভাব শান্ত কবির মতে সাধ্য, 
শুবু সাধ্য কেন, সর্বসাধ্যসার | 
বৈষ্ণব সাধনার মহাবারিধি তথ) শ্রীকুষ্ণম্বরূপ চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ 
রায়ের সঙ্গে সাধানির্ণয় প্রসঙ্গে বাৎসল্য প্রেম সম্বন্ধে উক্তি করেছেন 
“এহোতম? | শ্রামদ্ভাগবতে কঞ্চ যে গোপরাজ নন্দ ও তৎপত্রী যশোদ্ার 
পুত্রবূপে জন্মগ্রহণ করে তীদিগে মহাসৌভাগ্যে ভূষিত করেছেন, সে কথার 
উল্লেন আছে । অশেষ স্তুরতিৰলে কনগল ভপতি দক্ষ ৪ তদীত্ব পত্বী গ্রশ্থতি 
অথব! গিরিরাজ হিমালয় ও গিরিরাণী মেনক। বাঁ সাধকগ্রবর রামগ্রসাদ থে 
আছাশক্তিকে কন্যারূপে লাভ করেছেন তাতেও সন্দেহ নাই । সাধককবি 
কমলাকান্তের মন্তব্য এই বিষয়ে প্রণিধানযে|গ্য | 
“অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়াছলে, ব্রহ্মময়! ম। বলে তোমারে | 
কমলাকান্তের নাণী, ধন্য ধন্য গিরিরাণি, তব পুণা কে কহিতে পারে ॥? 
__ক. নি. শ।. প.£ আগমনী-_প্রথম জ্তবক 
ক্লতরাং দেগ। যাচ্ছে, এই সন্তানভাৰ কেবল সাধকনিঠ নয়, এটি আছ্া- 
শক্তিতেও স্ফরিত। কারণ, ম। ও সন্তানের পারম্পরিক সম্পর্কের প্রয়োগক্ষেত্র 
অনন্ত । একই ব্যক্তি একাধারে মাতি। ও কন্য।, এইরূপ পরিস্থিতি বাস্তব 
জীবনের প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার ফল । সই হেতু আগ্ভাশক্তি সাধারণতঃ 
সাধকের কাছে মা কিন্ত দক্ষ-প্রস্থতি ব| হিমাঁলয়-মেনক। ব। ক্ষেত্রবিশেষে 
সাধকের কাছেও কন্যা । ধীকে লক্ষা নরে রামগ্রমাদ আক্ষেপ করেন এমা 
আমীয় ঘুরাবি কত। কলুর চৌঁখ-ব!ধ| বলদের মতে।', তাকেই আবার 
কন্যারূপে বেড় বাঁধতে দেখে রামপ্রসাদ উচ্ছৃমিত কগে সলে উঠেন “যেই ভাবে 
একমনে সেই পায় ম। তোমায় তারা, বের হয়ে দেখ কন্যারূপে রাম প্রসাঁদের 
বাঁধছে বেড়” । এই আগছ্যাশক্তি আবার গিরিকন্য-মুিতে জননী মেনকাকে 
সম্বোধন করে গিরিশচন্দ্রের লেখনীতে স্ফুরিত ভাষায় অভিমানের সুরে বলেন, 
'তুমি তো য। ছিলে ভুলে, 
আমি পাগল নিয়ে সার। হই। 
হাসে কাদে সদাই ভোল।, জানে ন। মা আম] বই ॥" 
_-ক. বি. শী. প. £ আগমনী-দ্বিতীয় স্তবক 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি € 


আগ্যাশক্তির এই কন্তাৰপ পরিগ্রহ সংস্কত পুরাণাদ্িতে বিবৃত হয়ত । 
দক্ষপ্রজীপতির ওরসে ও তৎপত্রী প্রশ্থতির গর্ভে সতীরূপে মহাঁশক্তির জন্ম 
সর্বজনবিদিত পৌরাণিক কাহিনী । দক্ষষজ্ে অনিমস্ত্রিত 
বালালীলা হয়ে সতীর দক্ষালয় গমন, তথায় পতিনিন্দ। শ্রবণ দেহ- 
ত্যাগ এবং বি্ষিচ্চক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের ভূপতিত হয়ে মহাগীঠ 
স্যষ্টি করার উপাখাঁন বাঙ্গালীপ স্মতিকোঠায় স্থান পেয়েছে। শাক্ত কবিও 
এই কাহিনীকে তাঁর কাবা বা পদ্দাবলীর ভিতরে রূপ দিয়েছেন । চণ্ীমঙ্গল- 
কাবোর শিবায়ন খণ্ডে শিব-সতীর বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে ।১ শাক্ত কবিও তার 
পদাবলীতে এই প্রাচীন কাহিনীর ইদ্গিত দিয়েছেন । দৃষ্টান্ত ভিসাঁবে রাম নগর 
পদ গ্ররণিধ!নযোগ্য | 
“শুনি পুরাঁণ চণ্তীতে, পুর্বজন্মেতে উম। ছিল 
দক্ষের মেয়ে, গ্রক্থতির মেয়ে) 
শিব নিন্দ। স্খনে, সেই অভিমানে, 
প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষালয়ে 1: 
ক. বি. শী. প. £ আগমনী- প্রথম স্তবক 
কিন্তু আগ্যাশক্তিব সতীরূপ পরি গ্রভ বুভ্তীস্তের চেয়ে তীর উমাঁরূপ পরি গ্রহ 
বৃত্তাস্তই শাক্ত কবির কল্পনা-শক্তিকে অধিকতর উত্তেজিত করেছে । হয়তে। 
জগন্মীতাঁর উম্লালীলার কোঁন গুঢ় মাধুধা আছে। ভা না হ'লে মহাকবি 
কালিদাস তার কুমারসম্ভব কাব্যে হরপার্বতী লীঙার এত প্রীধান্য দিতেন না। 
মহামায়ার মতীলীলাকে কবি কালিদাঁসও ইঙ্গিত মাত্রে উল্িখিত করেছেন ।২ 
চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের শিবায়ন খণ্ডে হরপার্ধবতী বৃত্তান্ত প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। 
শাক্ত কবিও লীলাবর্ণনায় উমা-মহেশ্বরের কাহিনীকেই উপজীব্য হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন । 


শি পি শসপাাপজানম্পড (অর পবা সপ সস্পধীসপীশ শা ৮ 


১। কবিকম্বণ মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল কাব্য বা রায়গুণাকর ভারতচন্দরের অহুদামঙগল 
কাবা ভ্রষ্টব্য। | 
২। অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুস্তণ দক্ষতম্ত কন্ঠা ভবপুর্ববপত়ী | 
সতী সতী যোগবিহৃষ্টদেহা তাং জন্মনে শৈলবধুং প্রপেদে ॥ 
-কুমারসম্ভব $ প্রথম সর্গ--২১ প্লোেক 


৬ শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি 


পার্ধতী পরমেশ্বরের লীলার প্রথমাংশে পার্বতী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকা । 
তত্বের দিক থেকে "অর্থহীন পশুপতি তার সর্ধবন্থ পার্ধতী' এ-কথ! সত্য হ'লেও 
লীলাবর্ণনা় কুমারী অবস্থ/য় পৌকিক নিয়মমতো। পাঁকতীর পশুপতি থেকে 
বিচ্ছেদ শান্ত কণি কগ্গন| করে নিয়েছেন! কারণ এখানে ভক্তসাঁধক লীলাশুক, 
লীলাস্বাদণের চস্যাই পরতে তীর মানবিকতার পম্ম আরোপ । জগন্মাতার এই 
কুমারী লীলাউ উর বালালীল। | 
শিশু বয়সে উমার চাদ ধরার বায়ন। ও পহাতুর গিরিরাজের দর্পণে 
প্রাতিবিশ্বিত উম] মুখ দেখিয়ে সেই বায়নার উপশমের বৃত্তাস্ত সাধককবি 
রামপ্রসাদের “লখনীতে চমতকার ফুটেছে | 
'অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী, বলে উঠা, ধণে দে উহারে । 
সং ঈ রং ক 
মামি কহিজাম তায়, টাদ কি রে ধর। যায়, ভষণ ফেলিয়! মোরে মারে। 
_মনকীর উক্তি 
গিরিরাজ সানন্দে কহিছে হাঁসি, ধর ম|, এই লণ্ড শশী, সুকুর লইয়া দিল করে । 


নুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজ্িল মহাস্্থ, নিনিন্দিত কোটি শশধারে ॥? 
- ক. বি. শা প. £ বালালীল। 


শিশু উমার পাদসপশারের বর্ণনা শাক কবির মানবিকতাস্করণ-শক্তিল 


অভ্রাস্ত নিদশন । 
চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী 


তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখাঁনি | কালিদাস চট্টোপাধ্যায় 
এই জাতীয় বর্ণনায় নৈষণৰ পদাবলীব লালালীলার পদের 'প্রতিচ্ছায়৷ লক্ষ্য 
করা খাঁয়। যথ।- 


“চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাদের হাট 
চলে যেন খঞ্জনিয়। *াখী।। _যাঁদবেজ দাসের পদ 


সমবয়সী সখাদের সঙ্গে ক্রীড়। কিশোরীর লীলার অন্থগত। এই ক্রীড়। 
বর্ণনার পথগ্রদশক মহাকবি কালিদাস নিজে | ন্ীড়ারতা। উমার বর্ণনায় কবি 
তার কুমীরসন্ভব কাবোর প্রথম সর্গে বলেছেন £ 
মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাঁভিঃ সা কন্দুক কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ | 
রেমে মহুর্মধ্যগতা! স্থীনাং ক্রীভারসং নিব্বিশতীব বাঁলো ॥--২৯ শ্লোক 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি শ 


তিনি ( উম! ) সবীর্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে কখনে। গঙাঁতীরে বালির নেদী 
নিশ্মাণ করে কখনে। ঘু'টি বা পুতুল নিয়ে গেলা করে বাল্য লৌকিক কুমারীর 
মতো! ৪৫ আনন্দ আস্বাদন করতেন । 
শান্ত করিও উমার সখীসঙ্গ ও লীলারঙ্গ বর্ণনায় রুতিত দেখিয়েছেন 
“উমার সঙ্গে জয়া করবি যদ্দি খেলা । 
খেল্নি গো জয়া জাঁগিলে মঙ্গল |? 
_পীধিকা প্রসন্ন ঃ ক. বি. শা. প.-বাল্যলীলা 
কিন্ত এই কাবাগঙ্গার মূল উৎস যে সেই অধ্াত্ম দক উদ্ভু্গ হিমাপ্রি 
তা শান্ত কবি কোথাও বিশ্বৃত হন নাই | তই বালালীলার বর্ণনায় উমাজননী 
(মনকাঁর দগ দিয়ে & বলিয়েছেন, 
কাল উমা আম।প এল সন্ধাকালে, 
কি জাঁনি কিনপে ছিল নিল্দমূলে, 
বিশ্বমলে স্থিতি করিয়ে পার্জতী 
গাগিয়ে যাঁমিনী পোহাল |" 
-বাধিক্াপ্রপন্ন £ ক. বি. শা. প.বাল্যলীল। 
তা কবির কাছে কিশোরী উম! মাঁসলে পরব্রহ্ম সনাতনী | 
“সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী ধলে, 
কালিকে গিরি বালিকে হয়েছেন আপনি ॥" 
_কাঁলিদাস চট্টোপাধ্যায় ই ক. বি. শ।. প._বাল্যলীলা 
বালালীল। ও পৌগগুলীলার পরে উম।-মহেশ্বরের শুভ পরিণয়। অবশ্া 
শিবশক্তি আসলে একই সত্তবা। তবে লীলারস ভক্তকে 
দনভস্ম £ হ্র-পাপ্তী আন্মাদন করাঁবার জন্যই “একাত্মানৌ অপি ভূবি পুর! 
পরিণয 
দেহভেদ্দং গতো। তৌ?”। তাই উমা-মহেশ্বরের লৌকিক 
নরনারীর বিবাহের মতে | বিবাহ-বর্ণনায় কবির এত অন্তরাঁগ | 
শীক্ত মঙ্গলকাব্যগুলির শিবায়ন খণ্ডে হরপার্ধতীর বিবাহের বিস্তৃত বর্ণন! 
পাঁওয়া যায়। তবে এই বিবাহের পুর্বে আছে শিব কর্তৃক মদন ভস্ম, কামনার 
আত্যস্তিক বিলুপ্তি এবং পর পধ্যায়ে পার্বতীর দ্রিক থেকে কঠোর কুচ্ছুসীধনের 
ইতিহাস, ছুশ্চর তপশ্চরধ্যার ইতিকথা । 


৮ শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি 


শিবের দ্বারা মদনের ভম্মীভবন এবং শিবকে পাবার জন্য শক্তির এই তপস্ত। 
শাক্ত মঙ্গলকাব্যের কবি কেন বর্ণন। করলেন তা বুঝতে গেলে বিষয়টির উৎস 
অনুসন্ধান করতে হনে | 
শাক্ত মঙ্গলকবিন এরূপ বর্ণনার প্রেরণীস্থল যে মহাকবি কালিদাঁমের অমর 
কাব্য কুমারসম্ভব তাতে কোন সন্দেহ নাই । কবিদের কাঁলিদাসের অন্তনরণ- 
প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, সময়ে সময়ে কালিদাসের ছত্রের আক্ষরিক অন্তবাঁদ 
আমরা শক্ত মর্গলকাধাগুলিতে প্রত্যক্ষ করি । খুমারসম্ভব কাবোর পঞ্চ সগে 
উশার নাম কেন অপর্ণা হ'ল তার ব্যাখা। প্রসঙ্গে কবি কালিদাস বলেছেন £ 
“ম্বয়ংবিশীর্ণদ্রমপর্ণবৃন্তিতা পরা হি কাষ্ঠী তপসন্তয়া পুনঃ। 
তদপাপাকীণমতঃ প্রিয্ংবদীং বদন্যপর্ণেতি চ তাঁং পুরাঁবিদঃ 1” 
তিপস্তার চরম সীমায় তপন্থী বুক্ষ থেকে স্বয়ংচ্যুত পঞজভোছজনে ক্ষন্িবু্তি 
করে থাকেন। উম এইরূপ পত্রভোজনও তাঁগ করলেন । তা তার নাম 
অপর্ণা হ'ল। 
মুকুন্দরামের “তেজিলা বৃক্ষেণ পত্র ছাড়িল। অন্ুপান। মেই হইতে অপণা| 
ধরিলা অভিধান |” এই উক্তি কাঁলিদাসের প্রতিধ্বনি বলা চলে । 
কালিদাসের কুমারসগ্ুবের পঞ্চম সর্গে গৌরীর তপস্যা বিবৃত হয়েছে । 
এই তপস্তার পুর্বব বৃত্তান্ত হচ্ছে শিব কর্তৃক মদনভস্ম। মর্দনভন্মের বর্ণনায় 
আমর) দেখি যে 'পধ্যাপ্তপুষ্পত্ুবকাবনত্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব বসন্তপুষ্পী- 
ভরণং বহজ্তী” পার্বতী শিবের পরিচধা। করতে এসেছেন ! তখন পারিপাশ্বিক 
প্রকৃতিতে অকাল বসন্তের আবিভাঁব। দেবাদিদেব কিন্ক “নিবাতনিদঘ্ঘম্পমিব 
প্রদীপম্‌ সমাধিস্থ । পরে উম! যখন প্রণাঁমীবসরে “মন্দ।কিনী-পুক্ষরবীজমালা' 
শিবকে অর্পণ করতে গেলেন, তখন মদন “পতঙ্গবৎ বহ্িমুখং বিবিক্ষুঃ” শিবের 
উপর সম্মোহন নীমক অমোঘ বাণ নিক্ষেপ করলেন । শিবের কামজ চিত্ত- 
চাঁঞ্চল্যের বর্ণনায় কালিদাস এরূপ ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি করেছেন £ 
হুরস্ত কিঞ্চিৎ পরিবৃধৈধ্যশ্চন্দরোদয়ারন্ড ইবান্ুরাশিঃ | 
উমামুখে বিস্বফলাঁধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ায়াস বিলোচনানি ॥? 
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলের মতো শিবের অস্তঃকরণ কিছু অধীর হ'ল। 
তিনি উমার কুঁচফলের মতো রক্তিম অধরোষ্ঠে ও মুখে দৃষ্টি ক্ষেপণ করলেন । 
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উমামুখে শিবের এই “ঈক্ষণ উমার দেহে ও মনে মে প্রতিক্রিয়ার ্ষ্টি 
করলো, তার কালিদাঁস-কৃত বর্ণনাও লক্ষ্য করবার বিষয় £ 
“বিরুপ্তী শৈলস্কতাপি ভাবমগৈঃ ক্ফুরদ্বালকদম্বকল্লঃ। 
সাচীকতা চাঁরুতরেণ তস্থৌ মুখেন পধাস্ত-বিলোচনেন ॥ 
হিমাঁচল-তনয়ারও তখন ভাবান্তর ঘটলে]। তাঁর অঙ্গে কদম্বের কোরকের 
মতে। রোমাঞ্চ দেখা দিল। তিনি আনতনেত্রে প্রত্যাুন্তমুখে শিবের কাছে 
চিত্রাপিতের মতো দীড়িয়ে থাকলেন । 
শিবের জিক্ষণ ৪ পার্বতী ব! শক্তির “চেষ্টিত' ইহাদের প্রকৃত ভাঁৎ্পখা 
কালিদাস নিজেই তার কুখীরসম্ভব কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে প্রকাশ করে বলেছেন £ 
'ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুতার্থপ্রবন্তিনীম | 
ত্বদ্দশিনমূদাসীনং ত্াঁমেব পুরুষ, বিছুঃ ॥' 
একই স্বয়স্তুকে পণ্ডিতগণ পুরুষার্থপ্রবন্তিনী প্ররৃতি ও তদ্দষ্টা উদীসীন 
পুরুষ বলে থাকেন। শক্তি পুরুষার্থপ্রবত্তিনী প্রকৃতি, কিন্তু শিব প্রকৃতিদশী 
অথাৎ প্রকৃতিকে ঈক্ষণকারী উদ্রাসীন পুরুষ। শিবের ঈক্ষণমাত্রেই শক্তির 
জগত্-প্রপঞ্জের হ্ষ্টিস্থিতিবিনাশে ক্রিয়াশীলতা। উপনিষদেও পরক্রঙ্গের 'ঈক্ষণ' 
উল্লিখিত হয়েছে । 
“তদৈক্ষত বহু স্তাঁং প্রজীয়েয়েতি তত্তেজোইস্থজত' _ছান্দোগ্য ৬২।৩ 
তিনি ঈক্ষণ করলেন, বহুভাবে বিস্তৃত হবার কামনায় তেজ কষ্টি করলেন । 
“স্‌ এক্ষত লোকানস্থজ! ইতি । স ইমধলেোকানহ্থজত? -__-এতরেয় ১১1১ 
তিনি ঈক্ষণ করলেন, এই ঈক্ষণই লোকক্বষ্টির ইচ্ছা । তিনি এই 
লোকসংঘকে স্থষ্টি করলেন । 
মহানির্বাণতন্ত্রে ঈক্ষণকে ইচ্ছানামে অভিহিত করা হয়েছে । পরব্রহ্গ 
অর্থাৎ নিগুপ স্দাশিব সম্থন্ধে আলোচনা করে শক্তির স্বরূপ ও কাধ্যকারিতা 
বর্ণনা করতে গিয়ে মহানির্বাণতন্ত্রকার বলেছেন £ 
“তস্তেচ্ছামীত্রমালখ্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পর!। 
করোঁষি পাসি হ্ংস্ন্তে জগদেতচ্চরাচরম্‌ ॥? 
_মহানিব্বাণতন্ত্র £ চতুর্থ উল্লাস, ২৯ শ্লোক 
তুমি মহাঁষোগিনী ঘোগমায়া, অর্থাৎ অসীমের সঙ্গে সীমার সংষোগ-সাধিক। 
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পরা শক্কি, পরত্রন্মের ইচ্জামাত্র অবলম্বন করে এই চরাচর জগৎকে স্থষ্টি, পালন 
ও সংহার করছ। 
কালিদাদের কাছে ষ' শিবের ক্ষণ তাই তঙ্ে পরব্রঙ্গস্বরপ সদদাশিবের 
ইচ্ছা, কালিদাঁঃসর নিকট যা উমার ভীাঁব-বিকাঁর তা তন্ত্কারের কাছে মহী- 
শক্তির কৃষ্টি-স্িতি-লয় বম্ম। 
কালিদাস কিস্তু শিবশন্ডির নলকূপ ৪ ভাঁব-বিকার বর্ণনা করেউ স্গস্ত হন 
নাই। নিনি শক্তিরপিণী উাকে দিয়ে তপস্ত। করিয়ে তীকে শিবের সঙ্গে 
যুক্ত করেছেন | কুমারসন্তব কাঁনোর হরপাঁপতী-পরিণয় প্রসঙ্গ শিবশক্তি- 
তত্বদ্বয়ের এঁক্যান্ুভূতির প্রকাশের লৌকিক মাধাম মাত্র । উমার দ্ুশ্চর 
তপশ্চধ্যার লর্ণন। কাবাংশে উপাদেয় সন্দেহ নাউ, কিন্ছু এই বর্ণনার গগ্ররুত 
ব্যঞ্জনা শিবশক্তর ম্বদপ | শিবনিরতিণী উম! নিদ্িতীবস্তায় হঠাৎ নেত্র 
নিমীলন করে ঘখন বলে উঠেন নীলক্ ব্রজসি', তখন তিনি পাঠককে শুধু 
নিপ্রলম্ভশঙ্গারের বসে শাপ্তত কারন না, শক্ষিতন্রের সঙ্গে শিবতভের একাত্সা- 
বাঞ্চনাতেও দ্ধ করবেন | উমার এই তপশ্ত! শিবতত্বের সহিত শক্তিতবের 
£কাজ্মশোধের প্রকাশ মাত্র । আসল এক সন্তা কখনে। শক্কিৰপে, কখনো! বা 
পশিলকপে প্রকাশিত । যাঁমলতন্ত্রে কথিত হয়েছে £ 
'স্ং ৭স্তম উতি প্ণত্রয়ম্দবাহৃতম্‌। 
সাম্যাবস্িতিমেতেষাৎ অব্যক্তং প্রকূতিং বিদ্ঃ ॥ 
£সব মলপ্ররৃতিঃ স্ঞাহ প্রধানং পুরুষোহপি চ।? 
সভূ, রঙ্গ: ও তম:--এই তিনটিকে গুণ বল। হয়। 'এদের সাম্যাবস্থাকে 
অবাক্ত প্ররুতি, নল প্ররূতি ব। প্রধান বলে। এই সাম্যাবস্থাই আবার পুরুষ- 
সংজ্জক | 
“সত্ব রজন্তম ইতি গুণানাং ভ্বিতয়ং প্রিয়ে । 
যদ সা পরম! শক্তিগু ণাখিষ্ঠীনমাচরেৎ ॥ 
প্রকৃতিত্ব ভবেৎ তস্তাঁঃ পুরুষঃ স্যাৎ সদ্দাশিবঃ | 
সতত, রজঃ ও তমঃ-এই তিন গুণ। পরমা শক্তিই গুণা্িত অবস্থায় 
প্রকৃতি ও 'গুণরহিত অবস্থায় পুরুষ হয় । 
প্রপঞ্চলারতন্ত্েন্র টাক্কাকার পদ্মপাদাচার্য এইকূপ মন্তব্য করেছেন, 'একৈর 
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শক্তিঃ অন্তমুখতয়। বিকসন্তী বিদ্যাদিতত্বরূপিণী বহিমু'খতয়| সঙ্কুচত্তী মায়াদি- 
তত্ররূপিণী'। একই শক্তির অন্তম্্থ-পরিণাম থেকে বিদ্যা, সদাশিব ইত্যাদি 
তত্বের প্রকাশ এবং সীমাবদ্ধ বহিনু পরিণাম থেকে মায়াদিতত্তের স্ফুরণ | 
কালিদ্রাপ-বণিত উমা-ভপস্ত। এই মহাশক্তির বহিমুখ-পরিণাম থেকে 
অন্তমুখ-পরিণামে যাত্রা মাত্রি। ধখন মহাঁশক্তি বহিমুখপরিণত, তখন তিনি 
নান। মায়িকততকপে প্রকাশিত । এই মায়াদিতত্রূপিণী শক্তিই কুমারসম্তব 
কাব্যে উততীয় সর্গে বণিতা স্তাবররাজকন্তা। উমা যিনি 
'অশৌক-নির্ভসিত-পদ্মরাগমাকষ্ট-হেমছাতি-কিকারম্‌। 
নুক্তীকলাপী-কুতসিন্ধুবারং বসন্তুপুষ্পাভরণং বহস্তী ॥” 
উমা; বসন্বক1লীন। পুষ্পের আভরণ ধারণ' করেছিলেন । আভরণবপে 
বাবজত অশোক, কণিকার ৪ সিন্ধবার যথাক্রমে পদ্মরাগ, ম্বণ "ও মুক্তাকে 
দীপ্রিতে পরাজিত কবেছিল এব বিদ্যাদিতব্বৰপিণী শান্ত পঞ্চমসর্গ-বণিত। 
তাঁপসী অপর্ণ। যিনি 
“চো চতুরণাং জলতাং হবিভ জাং শুচিন্মিত। মধ্যগতা! স্রমধাম] | 
বিজিত্য নেত্রপতিঘাতিনীং গ্রভীমনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥' 
প্রবল গ্রীষ্মে চারিটি অগ্রিকণ্ডের মধ হাসিমুখে উপবেশন করে চোখ- 
ঝলসানো মৌর কিরণকে উপেক্ষা করেও স্ধ্যমশ্ডলে একাগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করে উম। পঞ্চাগ্রিসাধ্য তপশ্তা। করেছিলেন । 
ষখন “বাদে বসানা তরুণার্করাগম্* উমা “অপাস্তাভরণাঁনি যৌবনে” বন্ধল- 
ধারিণী অপর্ণায় পরিণত হলেন, তখন প্রাথিতবর সদাশিব তীকে স্বরূপে ধরা 
দিলেন । 
“্বরূপমাস্থায় চ তাং কতম্মিতঃ সমাললঘ্বে বুষরাঁজকেতনঃ ॥ 
তখন হাসিমুখে শিব নিজ মুক্তিতে দেখা দ্রিলেন। 
তাব্বিক দিক থেকে এ বৃত্তান্ত, মায়াদিতত্বর্ূপিণী শক্তির বিদ্যাদিতত্বরূপিণী 
শক্তিতে বিলোমগতিক পর্িবর্তনেই শিবতত্বের উন্মেষ ছাড়া আর কিছুই নয় | 
সাধনার ইতিহাসে যে ষট্চক্রভেদ্দ কথিত হয়েছে, তার সঙ্গে এই উমা- 
তপস্তা বৃত্তাস্তের ভাবগত যোগাযোগ স্ম্পষ্ট। মুলাধারচক্রে অবস্থিত 
প্রস্থগ্ঠতৃজগাকারা কুলকুগুলিনী গিরিকম্যা উমা । কুলকুগুলিনীর উত্থান সম্ভব 


১২ শক্তিদর্শন ও শান্তি কবি 


তখনই যখন জীবের কামন। বিনষ্ট হয়। এই কামের উপস্কিতিতেই জীবের 
বদ্ধদশা | কামকে জয় করার উপদেশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পাপিয়ী খায় £ 
'জহি শক্রং মহানাহো। কাঁমপং দ্রীসদম।' কামনার ত্যাগই মদ্বনভন্ম। সমস্ত 
কাম বিদূরিত হবার পর কলকুণ্তলিনীর জাগরণ সম্ভব হয় এবং কলক গুলিনী 
জাগ্রত। হয়ে মূলাধার-স্বাধিঙ্গান-মণিপুর-অনাহুত-বিশুদ্ধ-আন্ডা চক্র £ভদ করে 
সহত্রারে গমন করেন ও তথায় পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন। কলকগুলিনীর 
এই উর্ধ গতিঈ উম্নারত দশ্চর তপশ্চধ্যা। তপল্সার অন্তে হবের সঙ্গে শাব্দতীর 
মিলন, ষটচকভেদে ও পরমশিনের সঙ্গে কলক্গুলিনীর যৌজন|। 





মদনভস্ম ও হরপার্বতী পরিণয়ের পর হ₹রপীব্ধতীর সম্ভোগ-শৃঙ্গাব বণনা 
বিপরীত রতি করতে গিয়ে কনি কালিদান তাঁর কুমারলস্তন কান 
হরপাঞব্বতীর বিপরীত রতি আভামিত করেছেন। 


'ম্বনাদলকচূর্ণদূষিতং শঙ্করোহপি শয়নং ললাটজম্‌। 
উচ্ভুসংকমলগন্ধায় দদৌ পার্ববতীবদনগন্ধপাহিনে ॥' 
_-কুমারসম্তব £ অষ্টম সগ- ১৯ শোক 


চধনকালে শিবের ততীয্প নেত্র উমার অলকস্থিত গন্ধটণে আচ্ছন্ন হ ত। 
তখন উম পৃন্নস্থরভি ফুৎকাঁরে সেই ধুলি অপনোদিত করতেন । 
এই প্নোকের টাকায় আচান্য মলিনাথ মন্তব্য করেছেন_অহর হরচক্ষৃষি 
অলকচুর্পাতকখনাং দেব্যাঃ উপপিভাবঃ স্থচিতঃ | 
হরপার্বতীর এই বিপরীত রতির গভীর ত্বা্পধ্য আছে! জগং-লষ্টিতে 
পরমশিবের প্রীধান্ত তন্ত্র শ্বীকাগ করেন নাই, করেছেন শক্তিরই প্রাধান্য । মহা” 
নির্ববাণতন্ত্রকার সদাখিবের মুখ দিয়ে মহ্গাখক্তিকে বলিয়েছেন £ 
ষ্টেরাদৌ হমেকাশীন্তমোষপমগোচিরম্‌। 
জত্তো জাঁতং জগৎ সর্বং পরব্রদ্মসিস্ঙ্গয়। ॥ 
মহত্তব্বাদিভূতান্তং অয় সষ্টমির্ঘং জগত । 
নিমিস্ুমাভং তদত্রঙ্গ সর্বকারণকারণম ॥ 
সদ্রপং দর্ববতোব্যাপি সর্ববমাবৃত্য ভিষ্ঠতি | 
সদৈকরূপং চিন্নাআং নিষ্লিগ্ং সর্বববন্থহূ ॥ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৩. 


ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি । 
সতাং জ্ঞানমনাগ্যন্তমবাজ্মানসগোচরম্‌ ॥ 
তস্তেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাঁযোগিনী পরা । 
করোষি পাসি হংস্থান্তে জগদেতচ্চরাঁচরম্‌ ॥' 
_মহানিব্বাণতন্ত্র ২ চতুর্থ উল্লান, ২৫২৯ গ্লোক 
*ষ্টির প্রথমে ইন্দ্িয়ার্দির অগোচর অপ্রকাশ অবস্থায় একমাত্র তৃমিই ছিলে। 
পরব্রহ্মের স্ষ্টির ইচ্ছায় তোমা থেকে সমস্ত জগতের উদ্ভব হয়েছে । মহত্ত্ব 
থেকে আরম্ভ করে পঞ্চ মহাঁভত পষ্যন্ত এই চরাঁচর তামার দ্বারাই কষ্ট। 
সর্ধকারণের কারণ অর্থাৎ পরমকারণ সেই পরত্রহ্গ এক্ষেত্রে কেবল নিমিত্ত । 
সল্লক্ষণ ব্রহ্ম সব্ধান্সন্ধী অথচ সর্বাতিশায়ী, একমাত্র পাঁরমাথিক সত্াঁবিশিষ্ট, 
চিন্ময় ৪ সর্ব বিষয়ে অসঙ্গ | ব্রহ্ম কম্মকরণ, ভোঁদ্রন, গমন বা অধিষ্ঠান অথাং 
ষাবতীয় ক্রিয়াশক্তিশৃন্ত | ব্রন্গ কালত্রয়ে অবাধিত পারমাথিক সত্য, সন্বিন্নয়, 
আদিভীন, অন্তরহিত এবং বাঁক ও মনের অগেচির তব । মহাযোগিনী সীম। 
ও অসীমের যোগ-সাধিক।, অর্থাৎ ব্রন্মের সহিত ইচ্ছ।, জ্ঞনি ও ক্রিয়ার 
সংযোগকাঁরিণী পরা অথাৎ চরম ও পরম। শক্তিন্প। তুমি চরাঁচর জগতের সৃষ্টি; 
পালন ও স'হার সাধন করছ ।-_মহাদেবীর প্রতি সদাশিবের উক্তি | 
ভগং-স্থিতে শক্তির এই প্রাধান্থহই কালিদাস-বণিত বিপরীত রতির 
ব্ঙ্গার্থ । কালীর ধ্যানে আছে “মহাকাঁলেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্ঃ | 
ছিন্নমন্তার ধানেও দেখি দেবীর পাদপীঠে রতিকাঁম বিপরীত রতিতে মগ্ন, 
“বিপরীতমৈগুনরত প্রযক্নতৎকামিনী” | মহারাঁজ মহাতাঁব চাদ জগজ্জনশীর 
ছিন্নম্ত্ রূপ-বর্ণনায় এইবপ উক্তি করেছেন £ 
“কমল কণিকোপরি, যোনিরূপ। যন্ত্র হেরি । 
বিপরীতরতিকারী রতিকাম তছুপরি ॥ 
তদূর্ধে বিরাঁজমানা প্রত্যালীঢ-চরণা | 
মুণ্ডমালা-বিভূষণা, ভ্রিনয়না, শঙ্করী |, 
_ ক. বি. শা. প. ঃ জগজ্জননীর রূপ 
ছিন্নমন্তার পার্দপীঠে বিপরীত মৈথুনরত কাম ও রতি বিপরীত রতিমগ্না 
শিবশক্তির জীবজাগতিক প্রকাশ মাত্র। তঅস্ত্োক্ত চিস্তাধারানুযায়ী কাম অর্থাৎ 


১৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


স্ষ্টির মৌলিক প্রেরণা জীবজগতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দ্বিবিধ ধারায় 
অভিব্যক্ত। একই সত্তা যেমন একরূপে শিব ও অন্যরূপে শক্তি, তেমনি হ্ৃষ্টিমূল 
কাম জীবজগতে কখনো পুরুষীয় আবেগ, কনো! ব1 প্ররুতিনিষ্টা উন্মাদন1 | 
আধ্যাত্মিক শিবশক্তি-সগ্ধন্ধে যেমন স্ষ্টিকারিণী এক্তির প্রাধান্য, জাগতিক পুরুষ- 
প্রকৃতি সম্পকে তেমনি সষ্ট অবয়বের. পালমপোষণের দিক দিয়ে প্রকৃতিরই 
প্রাধান্য । জৈব পুরুষ ও প্ররুতির মধ্য প্ররৃতি-প্রীধান্ত সুচনার উদ্দেশ্টোই 
জগজ্জননীর ছিন্নমস্ত!-রূপ-কল্পনায় রতিকাঁমকে বিপরীত রৃতিকারী বলা হয়েছে । 

ষট্‌চক্রভেদদের অন্ভূতিতে আল্মার সঙ্গে আম্মার বিপরীত-রমণ অধ্যান্ত 
উপলব্ধির বিষয়ীভত হয়। ভগবান্‌ শ্রীরামরুঞ্চ পরমহ,সদেব বলেছেন যে--“এই 
অবস্থা যখন হ'ল ঠিক আমার মত একজন এসে ঈডা, পিঙ্গল?, স্রষুয়া 
নাড়ী সব ঝেডে দিয়ে গেল। মট্চক্রের এক-একটি পদ্মে জিব দিয়ে রমণ করে, 
আর অধোমুখ *দ্ম উদ্দমুখ হয়ে উঠে । শেষে সহ্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল |? 

_-শীশ্রীরামরুষ্ণকথা মৃত £ চতুথ ভাগ-_-৩১শ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ 

সমাধিভূমিতে আরোহণের সময় তিনি অনভন করলেন ষে, অধোমুখে 
অবস্থিত পদ্মগুলি বিকশিত হয়ে উদ্ধগুখ হ'ল ও আত্মার রমণ সংঘটিত হ'ল। 
দেহচক্রস্থিত পন্মগুলির এই উদ্দমুখীনতাই রতিবৈপরীত্যের ইঙ্গিত বহন করছে । 

স্তরাৎ কুমারসম্ভব কাধোর আছ্যন্ক আলোচন। করলেই এই অন্তমান অতীব 
সঙ্গত বলে বোধ হবে যে, কবির কল্পন।লতা “বুস্হীন পুষ্পসম আপনাহে আপনি, 
বিকশিত হয়ে উঠে নাই, তন্ত্রের তত্বনমীক্ষার বাস্তব মি থেকেই তার উদ্ভব 
হয়েছে । কবি ঝলিদাসের কল্পনাবরণ মোচন করলেই দেখা বে, তার 
হৃদয়ে রয়েছে প্রুরুত শক্তি সাধকের অকুপণ আবেগ । তাই তিনি তার অপর 
অমর মহাঁকাঁব রঘুবংশের আদিতে “বাঁগর্থপ্রতিপয়ে' ভক্তিনমচিন্তে পাবতী- 
পরমেশ্বরের পন্দন! করেছেন € 

জগতঃ পিতরো বন্দে পাঁক্বতীপরমেশ্বরৌ 1 

জগতের মাতা ও পিতা শক্তি ও শিবের আমি বন্দন। করি । 

কবি কালিদ্াসের কাব্য-গঙ্গোত্রী থেকে যে গাঙ্গেয় ধার। বাণ্লা সাহিতোর 
মর্ত্যভূমিতে নেমে এসেছে, সেই ধারাতেও আমরা উৎসলোঁকের তান্বিকতা 
অনুভব করতে পারি । 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৫ 


হরতপন্তা ভঙ্গ ও মদ্দনভন্মের বর্ণনায় কবিকম্কণ মুকন্দরাম এইকপ উক্তি 


করেছেন ১ 
ধ্যানেতে আছেন হর অজিন আসনে । 


ঝারি হাতে পাঁক্তী আছেন সন্নিধানে ॥ 
আকর্ণ পুরিয়া ধন্থু বীর এড়ে খরে। 
ঈষৎ চঞ্চল শিব হইল! অন্তরে ॥ 
ধ্যানভঙ্গ হৈলা হর চারিদিকে চান । 
সম্মুখে দেখিলা চাঁপধারী পাঁচবাঁন ॥' 
_--ক. বি. কবিকঙ্কণ চণ্তী£ হিমালয়ের প্রতি 
মারদোপদেশ ও মদনভম্ম অংশ । 
এখানে শিবের “ঈক্ষণ” চতুদ্দিকে, অর্থাৎ মহন্ত ত্বাদিনুতাস্থ জগতে । 
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তার অন্র্দাঁমঞ্জল কানো অন্রলপভাবেই হরধান-ভঙ্গ 
ও মদনভম্মের বর্ন! দিয়েছেন £ ূ 
“কিব। করে ধ্যান কিব। করে জ্ঞান 
যে করে কামের শর। 
শিহরিল অর্জ ধান হইল ভঙ্গ 
নন মেলিল! হর ॥ 
কামশরে ত্রস্ত নারা লাগি ব্যন্ত 
নেহারেন চারিপাশে । 
সম্মূধে মদন হাতে শরাসন 
মুচকি মুচকি হাঁসে ॥" 
__বস্ুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত রায়গুণাকপ ভারতচন্দ্রের গ্রস্থাবলী £ 
শিবের ধ্যানভঙ্গ ও কামভনম্ম অংশ । 
এখানে "নারী লাগি ব্যন্ত' এই উক্তিতে জগৎ-সষ্টি বিষয়ে পরমশিবের শক্তি 
সাপেক্ষত্ব সুচিত হয়েছে । মুকুন্দরামের মতো! ভারতচন্দ্রও শিবের ক্ষণ” 
যে মহত্তত্বাদিভূতান্তে সে-কথ। “নেহাঁরেন চারিপাঁশে” এই অংশে আভাসিত 
করেছেন। 
মর্দনভন্মের পর গৌরীর তপস্যা ও শঙ্করের ছলনার কালিদ্াস-রুত বর্ণনা 


১৬ শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি 


কবিকক্বণ মুকুন্দরাম তার চস্তীমঙ্গলকাব্যে অন্থুসরণ করেছেন। যেমন গৌরীর 
তপস্যা-বর্ণনাংশে মুকুন্দরামের উক্তি £ 
“এএকপদে রুতাঞ্জলি দিবসক্ষেপণ। 
রজনী সময়ে করেন কুশেতে শয়ন ॥ 
পঞ্চ তপ সাধেন জালিয় পঞ্চানলে | 
উর্দ মুখে দৃষ্টি দেন অরুণযণ্ডলে ॥' 
__কবিকস্কণ চণ্ডী : গৌরীর তপস্। 
কিন্ত কবিক্কণ মুকুন্দরামের রক্তবাঁসা পিঙ্গলকেশ! অরুণমূরতি গৌরীকে 
রায়গুরণাকর ভারতচন্দের অন্দামঙ্গলে কোথাও খুজে পাওয়! যায় না। 
গৌরীর তপোবৃত্তাস্ত ভাঁরতচন্দ্র তার অন্নদামঙ্গলে সন্নিবেশিত করেননি । 


কিন্ত রায়গুণাকর ভারতচন্্র হরপাঁব্বতী-পরিণয়-বর্ণনার একাংশে থে 
তাত্বিকতার সমাবেশ করেছেন ত৷ তাঁর তন্ত্রোক্ত তত্বদিদৃক্ষারই পরিচায়ক । 
স্ত্রী-আচারের সময় যখন হর অঙ্গনা-সমীজে উলঙ্গ হয়ে পড়লেন, তখন মেনকার 
মাতৃহৃদয়ে স্বতঃই এই আশঙ্কা জাগল £ 
“উমার কেশ চাঁমরছটা, তামাঁর লা বুড়ার জটা। 
তায় বেড়িয়া ফোপায় ফণী দেখে আসে জর লো ॥ 
উমার গলে মণির হাঁর, বুড়ার গলে হাড়ের ভার। 
কেমন করে ও মা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো। 
আমার উমা মেয়ের চুড়া 
ভাঙ্গড় পাগল ওই না৷ বুড়া, 
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লে! ॥' 
_ বন্থুমতী সাহিতা মন্দির প্রকাশিত রায়গুণাকর ভারতচন্ত্রের গ্রস্থাবলী : 
কোন্দল ও শিবনিন্দ। 
ভণিতায় আভাস্ত তাত্বিকতা৷ ভারতচন্দ্র পরিস্ফুট করেছেন উমার মুখের, 
নিজন্ব উত্তিতে অমঙ্গল আশঙ্কার করাল ছাঁয়াপাতে £ 
“িবনিন্দা করিয়া নেনক যত কহে। 
দৃক্ষেরে হইল মনে উমাঁরে না সহে ॥ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৭ 


যে ছুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যক্জিলাম কায়। 
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায় ॥ 
হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই। 
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই ॥; 
--বন্্রমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত রায়গুণাকর ভাঁরতচন্ত্রের 
গ্রশ্থাবলী £ শিবের মোহনবেশ। 
উদ্ধতি থেকেই বোঁঝা যায় যে, হরপার্বতীরূপে লৌকিক জীবন-প্রণালীর 
অন্থসরণ শিবশক্তির নরলীলামাত্র । এই সিদ্ধান্ত তন্ত্রসম্মত। কারণ__ 
'জন্মকালে চ জননী শ্রেহকাঁলে চ কন্যকা । 
ভাধ্যা ভোগায় সম্পূক্তা, অস্তকালে চ কালিকা ॥? 
অতএব, একই কালী জগতে গর্ভধারিশীরূপে জন্ম দেন, কন্যারূপে স্নেহ গ্রহণ 
করেন, ভাধ্যারূপে ভোগের বিষয়ীভূত। হন ও দেহান্তর সংক্রমণকালে কালকলন- 
কত্রীরূপে দেখা দেন। 
এই সুরে স্থুর মিলিয়ে পরবস্তী কালের শাক্ত কবিও গেয়ে উঠলেন £ 
“মা বিরাজে ঘরে ঘরে 
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে 1 
অথবা, 
“ও ম1 সর্ববজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপ1 হয়ে পাঁল। 
আবার ভাধ্যারপে ত্রহ্ষময়ী, তুমি গ্রণয়ের খেলা খেল।, 
_ক.বি, শা. প.২ মাকি ও কেমন--গোবিন্দ চৌধুরী 
হরপার্ধতী-পরিণয়ের পর হরপার্ধতীর দাম্পত্য জীবন লৌকিক নরনারীর 
দাম্পত্য জীবনের মতোই । শ্মশানচারী ভিক্ষাঁজীবী শিবের ঘরণী হয়েছে 
স্বেহের ছুলালী রাঁজনন্দিনী উমা, এ বৃত্তান্ত নিয়ে গিরিজায়! মেনকার দুশ্চিন্তার 
অবধি নাই। শান্ত কবির লেখনীতে মাতৃহৃদয়ের সেই আপ্তি ফুটেছে ঃ 
“ও মা, কেমন করে হরের ঘরে, 
ছিলি উমা, বল মা তাই। 
," কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই । 


১৮ শক্তিদর্শন ও শক্ত কবি 


মার প্রাণে কি ধেধ্য ধরে, 
জামাই নাঁকি ভিক্ষা করে। 
এবার নিতে এলে, বলবো--হরে, 
উমা আমার ঘরে নাই ॥" 
গিরিশচন্দ্র £ ক. বি. শী. প.-_আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক 
কন্যার জন্ মাতৃহৃদয়ের এই উচ্ছুসিত স্সেহব্যাকুলতা “আগমনী' ও “বিজয়া 
বিষয়ক শীক্ত পদাঁধলীর প্রধান উপজীব্য । এই জাতীয় পদ্দাবলীর তাত্বিকতার 
দিক দিয়ে তন্ত্ান্ছগত্য বুঝতে গেলে এগুলির প্রকৃত 
পটভূমিকা কি তা জানতে হবে। সাধারণ দুষ্টিতে 
আগমনী ও বিজয্ার পদগুলি স্সেহান্ত মাতৃহৃদয়ের উচ্ছৃসিত অশ্রুর দ্বারা রচিত 
হার। কিন্তু সাধনপথে প্রবর্তকের দৃষ্টিতে এগুলি বাসলা-সাধন-প্রক্রিয়ার 
মুদ্রান্কিত। হিমালয়পুরীতে যখন গিরিবর হরজায়। উম্বাকে নিয়ে প্রবেশ 
করলেন, তখন যে নগর কোলাহল উখিত হ'ল তার শ্রুতিমাত্রেই কন্যা।-বিরহিণী 
মেনকা উমাকে প্রত্যুদ্গমন করে আনবার জন্য ধাবিত হলেন। এই দুষ্ত 
বর্ণনায় শাক্ত কবি উক্তি করেছেন £ 
“অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী ! 
চলিতে চঞ্চল, খমিল কুস্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী ॥” 
_ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য £ ক. বি. শা. প. আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক 
এখানে উ্াজননী মেনকা! ও গৌপাঁলজননী যশোৌমতীর মধ্যে কোন পার্থক্য 
নাই। কারণ দু'জনেই বাৎসল্যরসে পরমসত্তীকে অভিসিঞ্চিত করেছেন । 
দু'জনেরই অনুস্থত পথ শুদ্ধভক্তি-মার্গ। পরম প্রকৃতি বা পরম পুরুষ 
শুদ্ধতক্তিরই অধিগমা তত্ব! 
“মৌর পুত্র, মোর সখ!, মোর প্রাণপতি | 
এই ভাঁবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি ॥ 
আপনারে বড় মানে, আমারে সম, হীন । 
সেই ভাঁবে হই আমি তাহার অধীন ॥? 
-_ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাঁহৃত : আদিলীলা-চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শান্ত কবির আলেখ্যে উমাজননী মেনকা বাৎসল্যভাবের উপাসিকা। 


আগমনী ও বিজয়া 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৭ 


দরিত্র বসনভূষণহীন শ্বশানচারী হরের ঘরে প্রাণের ছুলালীকে পাঠিয়ে মেনকাঁর 
রাত্রি দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হচ্ছে। ইঠ্টচিন্তায় বিভোর! উপাসিকা যেমন 
জাগরণে ও স্বপ্পে ইষ্ট প্রত্যক্ষ করেন, মেনকাঁও তেমনি উম1-চিন্তায় জাগ্রৎ দশীয় 
দু সঙ্কল্প প্রকাশ করেন, 
“গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উম। পাঠাব ন|। 
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথ। শ্বুনবেো! ন। ॥ 
__রামপ্রসাদ £ ক. নি. শ. প._আগমনী, প্রথম স্তবক 
আবার স্বপ্নে উমাকে প্রত্যক্ষ করে তার অন্ভৃতির অভিব্যক্তি দেন £ 
কাল স্বপনে শঙ্করীমূখ হেরি কি আনন্দ আমাব। 
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, দন উমার |? 
কৃ, বি. শা. প.ঃ আগমনী, প্রথম স্তবক 
শিবের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাঁড়মাল, তার জটায় কালফণীর সমাবেশ, 
ধুতুরার ফলে তার পরম। গ্রীতি, উম।-সপত্বী স্থুরধুনী শিবের সোহাগিনী প্রেয়সী, 
শিবের প্রিয় যোগস্থান শ্মশান--এই সব চিন্তায় মেনকাঁর মন আচ্ছন্ন । তথাপি 
শিবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে মেনকার স্বচ্ছদৃষ্ি কথনে। মাবিল হর নাই। তাঁর 
কাছে শিব 
নাহি মানে ধন্মীধিম্ম, নাহি করে কোনো কম্ম, 
নিজ ভাবে নিজ মন্ম, নিজে করে গান ॥ 
লৌকে বলে মহাঁষোৌগী, অথচ বিষয়ভোগী | 
সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান ॥ 
_ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ £ ক. বি. শ।, প*__আঁগমনী, প্রথম স্তবক 
শান্ত কবির এই আলেখ্য তন্ত্রোক্ত সদাশিবের চিত্রঃছাঁড়া আর কিছুই নয়। 
তন্ত্রের মতে পাঁশবদ্ধ জীব, পাঁশমুক্ত শিব । পাঁশের লক্ষণ সন্বদ্ধে কথিত আছে : 
প্বণ1, লঙ্জী, ভয়ং শঙ্কা! জুগুপ সা চেতি পঞ্চমী । 
কুলং শীলং তথ জাতিরষ্টৌ পাঁশ। প্রকীত্তিতাঃ॥" 
স্বণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্ক৷ (শোক), জুগ্তপ-সা (কুকাধ্য গোপন করবার প্রবৃত্তি), 
কুল, শীল ( বিধিবদ্ধ আচার-আচরণ ) ও জাঁতি-_এই আটটি পাঁশ। 
পাঁশযুক্ত হওয়ার জন্যই সদীশিব ধর্ম অধর্শ, পাপ পুণ্য, জ্ঞান, অজ্ঞান, 
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স্থথ ছুঃখ, জয় পরাঁজয় ইত্যাদি দবন্দজ্ঞান থেকে মুক্ত। যার ধন্ম, পুণ্য, জ্ঞান 
স্থখ, জয় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তার অধশ্ম, পাঁপ, অজ্ঞান, ছুঃখ, পরাজ: 
ইত্যাদি সগদ্ধে জ্ঞান আছে । শিব দ্বিতীয়-রহিত অদ্বৈত, তাই তিনি যাঁবতীঃ 
ছম্বজ্ঞানেরও অতীত। একই শক্তি কখনো পুরুষরূপ। কখনো প্ররুতিরূপা 
তাই ক্ষষ্টিস্বিতিসংহার কাঁধ্যে গুণোপভিত হ'লেও পরম শিবের এই অদ্বৈতসত্তার 
পারমাঘিক দ্বেতত্বসিদ্ধি তয় না। 
পরম শিপ সর্ধধিধ ছন্দজ্ঞানের উদ্দে সলে তাঁর কোন প্রবৃত্তি নাই । কন্ম ছুই 
প্রকার-_সকাম 'ও নিক্াম। শিব সব্বপ্রকীর বাঁসনা-বিবজ্জিত বলে তাঁর সকাম 
কশ্মে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে । ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কামনারহিত হয়ে যে কম্ম 
নিষ্পন্ন কর! হয়, তাই নিষ্ষাম কম্ম। যিনি লয়ং ঈশ্বর, “ষস্মিনীশ্বর ইতানন্যবিষয়ঃ 
শব! যথার্থাক্ষরঃ তিনি অন্য কোন ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কন্ম করকেন তাঁও 
সম্ভব নয়। তাই তিনি আত্মারাম, আত্মরতি, আ্মতৃপ্ত, গীতার ভাষায় 'আত্- 
নৈশম্বন। তুষ্ট । তিনি আপন ভাবে আপনি বিভোর | কালিদাঁসের ভাষায় £ 
“মনে। নবদ্ধারনিষিদ্ধবৃত্তি জদি ব্যবস্থাপ্য সমাঁধিবশ্তুম্‌। 
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদে। বিদুম্তমাম্রানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্‌ ॥? 
_কুমারসম্ভব £ তৃতীয় সর্গ--৫* শ্লোক 
শিব তখন সমাঁধিস্ত অবস্থায় দেহের নবদ্ধারে সঞ্চরণশীল মনকে নিরুদ্ধ 


1 । 


করে হয়ে অনাহতচক্কে সংস্থাপিত করে সিদ্ধপুকষদের উপলক্কিগমা আত্মাকে 
স্বীয় আত্ম!য় প্রত্যক্ষ করছিলেন। 
কবির “নিজ ভাবে নিজ মম” এই কথাটির আরও গভীর তাত্পধ্য আছে। 
সাধককবি রামপ্রসাদ সেন প্রবর্তিককে লক্ষ্য করে বলেছেন £ 
ডুব দ্বেরে মন কালী বলে 
হৃদিরত্রীকরের অগাধজলে 1” _ক. বি. শা. প.£ মনোদীক্ষ। 
আত্মান্ুসন্ধীনই কবির লক্ষ্য । এই প্রসঙ্গে তিনি সাধনের প্রথম স্তরে 
বিবেক-বৈরাগ্যের সাহায্যে মনের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্ধ্যকে দুর 
করার ও পরিণত স্তরে মূলাধারস্থিত। কুলকুগুলিনীকে জাগ্রত করার ইঙ্গিত 
দিয়েছেন। সীধনের শেষ স্তরে আতৈশ্বধ্যে তৃপ্ত হয়ে সাধক পরমানন্দ ও 
পরমা গতি প্রাপ্ত হন, সে-কথাও সাধককবির কথায় ফুটে উঠেছে । 
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“রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে। 
রামপ্রসাদদ বলে, ঝম্প দিলে মন মিলবে রতন ফলে ফলে ॥ 
_ক. বি. শা. প.ঃ মনোদীক্ষা 
সাধনার এই শেষ স্তরে উপনীত সাধক ও পরমশিবের মধ্যে কোন পার্থকা 
নাই । কারণ দু'জনেই পাঁশমুক্ত, অতএব অভিন্ন । 
'পাশযুক্তে। ভবেৎ জীবঃ পাঁশমুক্তঃ সদ্দাশিবঃ1, 
একই সত্তা পাশযুক্ত অনস্থায় জীব এবং পাঁশমুক্ত অবস্থায় শিব আখ্যা 
প্রাঞ্$ হন। 
সাধক ও শিন দু'জনেই তখন আত্মরতির প্রকাশে আনন্দ পান। শিবের 
আত্মরতির প্রকাশ হয় শক্তঘাপহিত হয়ে জগং-প্রপঞ্চেব স্িস্থিতিসংহাঁর কাধ্যে 
প্রবৃত্তিতে। নিত্যন্তর থেকে আসে লীলার স্তর । আবার লীলাস্তর থেকে 
বিলোম গতিতে নিত্যন্তর। যখন নিত্য থেকে লীল। আরম্ভ হয়, তখন 
মহাঁকারণ থেকে স্থুল, স্থক্, কারণ শরীর উদ্ভূত. হয়, তুরীয় অবস্থা থেকে 
জাগ্রত স্বপ্ন স্থযুপ্তি সব অবস্থাই আবিভ্্তি হয়। আবার যখন লীলা নিতো 
লয়প্রাপ্ত হয় তখন স্থুল, স্বন্ধ্ব, কারণ মহাঁকারণে লীন হয়, জাগ্রৎ স্বপ্ন স্থযুস্তি 
এই তিন অবস্থা তুরীয় অবস্থায় মিশিয়ে যায় । ভগবান শ্রীরামরুষ্ণ পরমহংসদেব 
গুঁকারের ব্যাখ্যা গ্রসঙ্গে নিতালীল। যোগ সন্ধদ্ধে নিক্নূপ মন্তব্য করেছেন £ 
“শ্রীরামকষ্-_। মহিমের প্রতি ) ওুঁকারের ব্যাখ্যা ভোমর। কেবল বল 
অকার উকার মকার। ্ 
মহিমাঁচরণ__অকাঁর, উকার, মকার-_কিন। ক্রি, স্থিতি, প্রলয় । 
শ্রীবামরুঞ্জ-_-আমি উপম| দিই ঘণ্টার টং শব । ট-অ--অ-ম--ম। 
লীল। থেকে নিত্যে লয়,--স্থুল, স্ুক্্ম, কারণ থেকে মহাকাঁরণে লয় । জাঁগ্রৎ 
্বপ্ন নুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা নাঁজলে। যেন মহাঁসমুত্রে একটা 
গুরু জিনিস পড়লে। আর ঢেউ আরম্ভ হ'ল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ত 
হ'ল, মহাকারণ থেকে স্থুল, সুস্ত, কারণ শরীর দেখ! দ্রিল-_সেই তুরীয় থেকেই 
জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়লো । আবার মহাঁসমুক্রের ঢেউ 
হাসমুদ্ধেই লয় হ'ল। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীল। ধরে ধরে নিত্য । 
আমি টং শব্ধ উপমা দিই । আমি ঠিক এই সব দেখেছি । আমায় দেখিয়ে 
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দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অস্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর ধ$তেই 
লয় হ'য়ে গেল। চিদ্াকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আর এতেই লয় হয়, 
তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।” 
_-শরীশ্রীরামকৃষ্চকথাম্বৃত £ প্রথম ভাগ- ত্রয়োদশ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

পরমশিবের আত্মরতির প্রকাশ যেমন নিত্যলীল। যোঁগে, সাধকের আত্ম- 
রতির প্রকাশ তেমনি জীবে প্রেমদীনে ও সমাধির গুহায় স্থনিবিড় চিৎবিলাঁসে। 
এই অবস্থায় সাধক সর্বসূতে আপনাকে ও নিজের মধ্যে সর্বভৃতকে দর্শন 
করেন। এই 'সর্বভূৃতেষু চাস্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি, দর্শন করার ফলে জীব 
ও পরমসত্তার মধ্যে ভেদ তাঁর কাছে পরিলুপ্ হয়ে যায়। ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব এই অধ্যাস্্ অনুভূতিকে নরেন্দাদি ভক্তসঙ্গে আলোচনার অবসরে 
স্পষ্টভাবে রূপ দিয়েছেন ঃ 

“কালীঘরে পুজা! করতাম । হঠাৎ দেখিয়ে দিলে, সব চিন্ময়-_কোষাকুষি, 
বেদী, ঘরের চৌকাঠ--সব চিন্ময় । মানুষ, জীব, জন্তব_সব চিগ্য়। তখন 
উদ্মত্তের ন্যায় চতুদ্দিকে পুষ্প বর্ণ করতে লাগলাম ।--যা দেখি তাই 
পুজা! করি । 

একদিন পুজার সময় শিবের মাথায় বজ্ব দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে 
এই বিরাট মুত্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পুজা বন্ধ হ'ল। ফুল তুলছি 
হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া । 

দেখিয়ে দ্রিলে যেন এক একটি ফুল গাছ এক একটি তোঁড়া,_সেই বিরাট 
মুত্তির উপর শোভা করছে । সই দিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। 
মানষকেও আমি ঠিক সেইরূপ দেখি। তিনিই যেন মানুষ শরীরটাকে লয়ে 
হেলে দুলে বেড়াচ্ছেন,--যেমন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাস্ছে,_-বাঁলিশটা! 
এদ্দিক ওদিক নড়তে নড়তে চলে যাচ্ছে, কিন্ত ঢেউ লেগে একবার উচু হচ্ছে 
আবাঁর ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পড়ছে ।, 

_ জ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামত £ তৃতীয় ভাগ-_-অষ্টম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ 
, মদ্ভগবদ্গীতাতেও এই সিদ্ধাবস্থার কথা বল! হয়েছে। 


যে, 
রি ট্থদেবঃ সর্ধমিতি স মহাত্মা! জুদুর্ণভঃ | এই অবস্থায় সাধারণ নিয়মেই 


পরমী »। 


শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি ২৩ 


জীবে প্রেম আছে। মহাপ্রভু চৈতন্তদেব তাই আচগ্ডালে কোল দিয়েছিলেন। 
বৈষ্ণব পদকর্তীর ভাষায় “তিনি অবিরত প্রেমরতনফলবিতরণে অখিলমনোরথ- 
পুর”, প্রেমরূপ রত্বকল দিয়ে ক্রন্ধীগুবাঁপীর মনোবাঞ্ছ! তিনি পুর্ণ করেছেন। 
কিন্তু অস্তদ্দশায় চৈতন্তদেব চিদানন্দে বিভোর, তাঁর অঙ্গে অষ্ট সাত্বিক ভাববিকীর 
স্কারিত, বৈষ্ণন মহাজনের ভাষায় “বিপুল-পুলককুল-আকুল-কলেবর গরগর অন্তর 
প্রেমভরে অর্থাৎ অঙ্গে তার পুলক । অস্তরে রুষ্ণপ্রেমের বন্যা । 
অতএব আত্মরতির প্রকাঁশদৈবিধ্যে সিদ্ধ সাধক ও সদীশিবের মধ্যে কোন 
পার্থকা নাই। 
অন্য দিক দিয়েও সাধক ও শিবের একাআ্মতা অনুভব কর1 যায়। শিব 
যোগীর আদর্শ মোগীশ্বর, “মহাদেব মহাতাণ মহাঁষোগী মহেশ্বর? । তাই বলে 
তিনি ভোগবিরহিত মন। শক্ত0যপহিত হয়ে তিনি জগ২- 
প্রপঞ্চ স্থষ্টি করে তো ভোগ করছেন । উর্ণনাভ যেমন 
স্বশরীর-নিঃস্ছত রস থেকে জাল তৈরি করে ও এ জাল আশ্রয় করে বিরাজ 
করে, সদাশিব তেমনি স্বব্বরূপ। শুক্তি অবলম্বনে একাধারে জগৎ-প্রপঞ্চের 
অ্টা ও ভোক্তা । 
শিবের অস্ত্রোক্ত যোগ ও ভোগের অধীশ্বরত্ব শাক্ত কবির লেখনীতে 
অন্যত্র গিরিরাজের প্রতি [মেনকাঁর উক্তিতে পরম ইঙ্গিতময়তায় রূপায়িত 
হয়েছে, 
“খে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়া ভার, 
সার করি যৌগাচার, শিব নাকি আছেন শ্মশানে ।' 
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত £ ক. বি. শা. প._আগমনী, প্রথম শ্ভবক 
এইভাবে শিবের যোগীরূপ চিত্রিত করে পর পংক্তিতে শিববৈভব শক্তির 
আশ্রয়ে জগং্-প্রপঞ্চের ক্গ্টির মাধ্যমে শিবের ভোগীরূপও ব্যঞ্জিত হয়েছে ঃ 
“যোঁগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ করে, 
শিবের বৈভব হরে লক্গে গেছে স্থানে স্থানে, 
এঁ দেখ শশী গগনমগ্ডলে, স্থুরধুনী ধরাতলে, 
ফণিগণ গেছে পাঁতালে, অনল নিবিড় বনে ।' 
ঈশ্বরচন্দ্র গু £ ক. বি. শা. প.--আগমনী, প্রথম স্তবক 


যোগ ও ভোগ 


হ৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


শিবের বৈভব অর্থাৎ ব্রিগুণাত্সিকা শক্তি মহত্তত্বা্দিভূতান্ত জীবজগতে 
পরিণত হয়েছে, অথচ শিব জগগ্ধযতিরিক্ত সত্ব] জগৎ-প্রপঞ্চের ভোক্তা । 

অতএব শিবের দুই-ই আছে, _যোগও আছে ভোগও আছে । যোগ ও 
ভোগকে তিনি সমান নিব্বিকাঁরতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন । 

শিবের মানুষী লীলার শীক্ত কবি-বণিত চিত্রটি আলোচন। করলে আমরা 
এই বিষয়েও সিদ্দিগ্রাপ্ত সাধক ও সদাশিবের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করতে 
পারব । 

কৈলাসেশ্বর উমাপতি যে দৈন্্দশীয় শ্মশানে বাঁস করেন, তা জনশ্রুতিমাত্র । 
মেনকার প্রতি উমার উক্তিতে শিবের এরশ্বধ্য-বর্ণনা শাক্ত কবির লেখনীর 
মাধ্যমে পাঠকের কাছে এইরূপে মৃক্তি পরিগ্রহ করেছে ২ 


ছিলাম ভাল জননি গো হরেরি ঘরে। 
কে বলে জামাই তব শ্রশানেতে বাস করে ॥ 
যে ঘরেতে বাঁস করি, বণিতে নারি মীধুরী। 
নীলকান্ত আদি করি, কত রত্ব শোভা করে ॥? 
--অন্বিকীচরণ গুপ্ঠ £ ক. বি. শী. প.__আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক 
শুধু তাই নয়, শস্কর যে কাশীধামে রাঁজরাজেশ্বর ও উম! যে অন্নপুর্ণা সেই 
আনন্দ সমাচারে উল্লাস মেনকাঁর মাতৃহৃদয়কে গর্কে আলোড়িত করে তুলেছে : 


এলি গো কৈলাসেশ্বরী আমার অন্পপুর্ণ। 
তুই নাকি ম! কাশীধামে জীবকে বিলাস অন্ন। 
গিরি বলছেন আসি, 
মোক্ষময়ী শিবের কাশী, 
কাশীর গতি উমাশশী, নাই নাকি মা ভোম] ভিন্ন 
_রসিকচন্দ্র রায় £ ক. বি. শী. প.__-আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক 
শিষের এই ভোগীরূপের পাশেই আছে তাঁর যোগীরূপ। বিষ্য়ভোগী হ'লেও 
তিনি মহাযোগী | 
ভালমন্দ নাহি চায়, স্থখ ছুঃখ ঠেলে পায়, 
ধৃতুরাঁর ফল খায় অমৃত সমান ॥ 


শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৫ 


শ্রীফল পাইলে হায়, আর তারে কেবা পায়, 
মহানন্দে নাচে গায়, বাঁজায়ে বিষাঁণ ॥১ 
_ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত £ ক. বি. শা. প.-_আগমনী, প্রথম স্তবক 
শিব ভোগী হয়েও যোগী, আবার যোগী হয়েও ভোগী। এই দিক থেকে 
সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক ও সদাঁশিবে কোন ভেদ নাই । সিদ্ধিপ্রীপ্ত সীধক একাধারে 
যোগী ও ভোগী। প্রচলিত নিয়মে যে-স্থলে ভোগ সে-স্থলে যোগ নাই, যেখানে 
যোগ সেখানে ভোগ থাকতে পারে না। কিন্তু তন্্োক্ত মিদ্ধ সাধকের ক্ষেত্রে 
এ নিয়ম প্রযোজ্য নয় । 
যত্রাস্তি ভোগবাহুল্য তত্র ষোগন্ত কা কথ।। 
যোগেহপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তভয়মক্,তে ॥? 
_-মহানির্বাণতন্ত্র£ চতুথোল্লাম--৩৯ শ্লোক 
যেখানে ভোগের অস্তিত্ব সেখানে যোগ সম্ভব নয়, যৌগপরায়ণ ব্যক্তিও 
ভোগ করতে পারেন না, কুলাচারী সাধক কিন্ত যুগপৎ যোগ ও ভোগ উভয়কেই 
আশ্রয় করতে পারেন । 
কৌল অর্থাৎ তস্ত্োক্ত মার্গের সিদ্ধপুরুষের বীরাচারে এই যোগ ও ভোগের 
বিম্ময়কর সম্মিলন অস্ত্রে সুম্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে £ 
বামে বাম রমণকুশলা দক্ষিণে পাঁনিপাত্র 
মগ্রে ন্তান্তং মরিচসহিতশৃকরস্যোষ্চমাংসম্‌। 
স্বন্ধে বণ! ললিতম্ৃভগ! সদ্গুব্ধণীং প্রপঞ্চঃ 
কৌলো ধন্মঃ পরগে! গহন! যোগিনামপাগমাঃ |? 
__কুলার8বতন্ব ঃ আনন্দস্তোত্স 
বামভাগে রমপদক্ষা নারী, দক্ষিণে স্থ্রাপাত্র, সম্মুথে মরিচসহযোগে সদ্য পক্ক 
মাংস, স্বদ্ধে মধুরনাঁদিনী বীণা, সমীপে সদগুরুদের সংঘ-_-এইরূপ পরিস্থিতিতে 
অভ্যন্ত কুলাচারমৃূলক ধশ্ম অতি ছুরূহই, যোগীদেরও অপ্রাপা । 
মেনকা বাৎসল্য প্রেমের সাধিকী। মহাপ্রভু চৈতন্তদেব বাৎসন্গ্য প্রেমকে 
ত্ররান্রা রর “এহোত্তম” অর্থাৎ ইহাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনা । 
ও উমার রপবৈচিত্রা এই ভাবের উদয় হওয়ার পর আত্মসন্বন্ধীয় সমস্ত চিন্তার 
নিরসন হয় এবং ইট্টস্থথসাধনচিস্তাই এক ও অদ্থিতীয় রূপে 
সাধকের চিত্তে বিরাজিত থাকে | এই বিশুদ্ধ ইষ্টস্থখসাধনচিস্তাপরায়ণতা সখ্য, 


২৬ শক্তিদর্শন-ও শাক্ত কবি 


বাৎসল্য ও কাস্তীভাবেই সম্ভব । এখানে নন্দরাণী যশোমতীর সঙ্গে গিরিরাঁণী 
মেনকার কোন পার্থক্য নাই । 
যশৌোমতীর পরতব্বের গর্ভধারিণীত্বের কথা লক্ষ্য করে শ্রীমদ্ভাগবতে 
শ্রীশুকদেব পবীক্ষিতকে ধপছেন ঃ 
“নেমং বিরিঞ্চে। ন ভবো ন শ্রীরপাঙ্গসংশ্রয় | 


প্রসাদং লেভিরে গোপী ঘত্তঘ প্রাপ বিমুক্তিদীৎ |? 
__শ্রীমদ্ভাগবত ১০৪1২ ০ 


গোঁপী যশোমতী ঘুক্তিপ্রদ শ্রীরুষ্ণের কাছ থেকে যে অন্ুগ্রহ পেয়েছিলেন; 
তা রুষ্ণপুত্র বিরিঞ্চ ব| রুষ্ণমিত্র মহাদেব বা! রুষ্কপ্রিয়া লক্ষ্মীও পান নাই । অর্থাৎ 
কল যশোমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তাঁকে অশেষ অনুগ্রহে ধন্য করেছেন । 
জগজ্জননীও সেরূপ কন্যা উমারপে আবিভূ্তী হয়ে গিরিরাণী মেনকাঁকে 
মীতৃত্বপদ্দে বরণ করে অশেষ সৌভাগ্যে ভূষিত করেছেন । 
“জগতের মা, মা বলিস মা 
এর চেয়ে কি ভাগ্য উমা, 
আমার মত কার আছে মী, কপাল প্রসন্ন ৷? 
_রসিকচন্দ্র রাঁয় £ ক. বি. শা. প.-_আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক 
কিন্ক জগতের ম! মেনকাঁকে মা বললেও তাকে আবার নানা রূপ দেখিয়ে 
বিভ্রান্ত করতে ক্ষান্ত হন্‌ নাই ! কাবণ জগজ্জন্নীই “তা মহামায়া । শাক্তানন্দ- 
তরঙ্জিণীর রচযিতা! মহামায়া শব্দের অর্থ এইরূপে নিণণীত করেছেন : 
“মহতী চাসৌ মীয়। চেতি মহামায়।। 
্রক্ম। বিষণ শিবার্দিনীং মোহজনকত্বাৎ মহামায়] | 
এই মহাঁমায়ার ছুই বূপ। এক রূপে তিনি জীবকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ 
করেন, তখন তিনি অবিষ্তা । অন্য রূপে তিনি জীবকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি 
দেন, তখন তিনি বিদ্যারূপিণী। মার্কতেয়পুরাণাস্তর্ণত চণ্ডীতে উক্ত হয়েছে £ 
“সা বিদ্যা পরমা মুের্থেতুভৃতা সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥? 
সেই নিতা? পরা বিষ্যা মৌক্ষের কারণ, আবার সেই বিষ্ভাই সংসার সংঘটন 
করে থাকেন, একমাত্র তিনিই সর্ধব ঈশ্বরের প্রধান! । 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ২ 


উমারূপিণী জগজ্জননী মেনকাকে মাতৃত্বে বরণ করে তাঁকে অবিগ্া মায়ায় 
বদ্ধ করেছেন, আবার তাঁর কাছে স্বীয় রূপবৈচিত্র্য প্রকাশিত করে তাকে 
বিগ্ভামায়ার সাহাষ্ে বন্ধনমুক্ত করার চেষ্টা করেছেন । তাই মেনকার কাছে 
জগজ্জননী কখনে। কন্যা উমা, কখনো শবাসনা কালী, কখনে। বা দশতুজা 
দুর্গা । 
এই দিক দিয়েও শক্তিলীলা ৬ রুষ্ণলীলার মধ্য গভীর একা পরিলক্ষিত 
হয়। শ্রমদভাগবর্তে কথিত আছে যে, একদ। মৃত্তিকাভক্ষণরত বাঁলগোঁপালের 
মু থেকে মুভ্ভিকানিক্ষাশনরতা ন্েহব্যাকুলা যশোমতীর চোখে ধর! পড়েছিল 
বালগোপালের বিরাট ব্রঙ্গীগুব্যাপী বিশ্বরপ। কিন্ত গর্ভধাপ্সিণীকে বিরাট রূপ 
দেখাবার পরক্ষণেই কুঞ্জ তাকে দেখান শান্ত বালগোঁপালরূপ । এই প্রসঙ্গে 
পুণান্সোন শ্রীমদ্ভগবতকার স্বকীয় অন্কভৃতি ব্যক্ত করেছেন £ 
'ব্যতনোত বৈষণবীৎ মায়াং পুত্রন্সেহময়ীং বিছুঃ। 
শ্রুহার সম্তানবাৎ্সলারূপ বিঞ্ুরমায়াকে বিস্তৃত করলেন। 
পুত্রন্েহময়ী বৈষ্ণবী মায়া অবিদ্যামীয়া। এই অবিদ্যামীয়ার প্রভাবেই 
মেনকার চিন্তে বিদ্যামায়ার ক্রিয়াশীলতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই । তাই বিদ্যামায়ার 
প্রভাবে কন্ত। উনার শবাসন। কালীরপ ধ। দশভূজ। দুগারূপ সাময়িকভাবে 
প্রত্যক্ষ করলেও, পরক্ষণেই অবিদ্যামায়ার উদ্ভবজনিত বাংসল্যপ্রভাবে এ এ 
রূপ সম্বন্ধে মনকার স্থিরবিশ্বাস উদ্দিত হন্তে পারে নাই । 
জননী মেনকার উপর বিষ্যামায়। ও অবিদ্যামায়ার যুগপৎ কাঁধ্যকারিত| শাক্ত 
কবির লেখনীতে তন্থীচার্য্যদের প্রদশিত তত্বমার্গ অনুসরণ করেই অভিব্যক্তি 
লাভ করেছে। 
মেনক। স্বপ্নে বিদ্যামায়ার প্রভাবে উমার শবাপনা কালীরূপ ও রণরঙিী, 
সিংহবাহিনীরপ প্রত্যক্ষ করে বলেছেন £ 
'কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্রশানবাসী | 
অসিতবরণ। উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাঁসি। 
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবামনা । 
ঘোরাননা জিনয়ন।, ভালে শোভে বালশশী | 


২৮ শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি 


যোগিনী দল সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাঁহিনী, 
হেরিয়! রণরঙ্গিণী, মনে বড় ভয় বাসি?” 
--গিরিশচন্দ্র £ ক. বি. শা. প._আগমনী, প্রথম স্যবক 
এখানে কনকচম্পকদাম! অতদীকুমথমোপম। উমা হরগৃভিণী হ'লেও হর- 
গুহচারিণী নন, তান শ্বশীনবাসী, তন্ত্রের ধ্যানের ভাষায় শ্বশানালয়বাসিনী | 
তার অতসীবর্ণ অসিতবর্ণে পরিণত হয়েছে, তাই তিনি মহামেঘপ্রভা শ্যামা | 
তাঁর মুখে সংহারের বার্তীবহ অট্রহান্ত, তিনি তক্ত্োক্ত উগ্রতারাঁর ধ্যানের ভাষায় 
ঘোরাষ্হাসা। এখন আর উমার নীলালকমধ্যে নবকণিকার শোভা পায় না, 
এখন তিনি এলোকেশী, ধ্যানবণিতা “মুক্জালদ্বিকচোচ্চয়া” বিমুক্তকেশনিচয়! 
দেবী কালিকা। তিনি তরুণারুণবর্ণবসনপরিহিতা নন, তিনি দ্দিগন্ধরী শ্যামা । 
তাঁর আসন শবরূপ শিব, তিনি সাধকের ধ্যানের ভাষায় শবরূপমহাদেব- 
হৃদয়োপরি সংস্থিতা”, সদাশিবমহাপ্রেতপল্মামই তো শ্টামাজননীর পীঠ । তিনি 
করালাস্তি, তার তিনটি নয়ন-_চক্্র কুধ্য আর ভূতাশন। অমৃতত্বের গ্যোতক 
শশিচিহ্ন তীর ললাটে, মহাঁনিবাাণতন্ত্রকারের ধ্যান অনুযায়ী তিনি 'মেঘাঙ্গী 
শশিশেখর! ভ্রিনয়না? | 
জননী মেনকাঁর ম্বপ্পে উমার শ্যামারূপের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে উমার 
সিংহবাহিনীরূপ । উমা যেন চৌষটি যোগিনীর সঙ্গে সিংহারঢা হয়ে রণে 
প্রবৃত্ত।। এই বর্ণনা মাকগেখপুর।শান্তর্মত ৯শীবিবৃিত মহিষমর্দিনী বা শরস্ত- 
নিশুভনাশিনী মহাঁশক্তিকে লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে । 
চণ্ডীতে পাওয়া যায় যে, অস্থরাঁধিপ মহিষা্থর ও দেবরাজ ইন্দ্রের মধো 
একশতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে মহিযাস্থুর ইন্্রকে পরাজিত করে ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করেন । 
তখন পরাজিত নৈরাশ্তগীড়িত দেবগণ পদ্মযোনি প্রজাঁপতিকে অগ্রণী করে শিব 
ও বিষ্ণুর নিকট গমন করেন এবং তাঁদিগে নিজেদের চরম দুর্দশার কথা বিবৃত 
করেন । কিভাবে সুর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, অনিল, ইন্দু, বরুণ ও অন্য সকলের অধিকারে 
মহ্ষাস্থর নিজেই অধিষ্ঠিত রয়েছে এবং কিভাবে স্ব্গচ্যুত দেবগণ পৃথিবীতে 
সাধারণ মান্ষের মতো হানাধস্থায় বিচরণ করছেন-_আহ্মপুব্বিক এই সব ঘটনা 
দেঁবগণ শিব ও বিষুরকে নিবেদন করে মহিষাঙ্ছরের বধোঁপায় চিন্তা করতে তা্দিগে 


এক্তিদর্শন ও শান্ত কবি ২৯ 


অন্থরোধ করলেন। তখন কিভাবে বিষু ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্ত দেবগণের 
তেজ থেকে মহাশিক্তির উদ্ভব হ'ল, তার ৰিবৃতি প্রসঙ্গে মেধা খধষি বলছেন £ 
ইখৎ নিশমা দেবানাং বচাংসি মধুক্দ্নঃ | 
চকার কোপং শতুশ্চ ভ্রকুটাকুটিলাননৌ ॥ 
ততোইভিকোপপুর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ | 
নিশ্চক্রাম মহত, তেজে। ব্রহ্ষণঃ শঙ্করস্য চ॥ 
অন্েষাঞ্েণ দেবানা” শক্রাদীনাং শরীরতঃ। 
নির্গত স্থমহৎ তেজন্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥ 
অতীব তেজসঃ কুটং জলস্তমিব পর্ববতম্। 
দৃশ্ুত্তে স্থরাস্তত্র জালাব্যাপ্তদিগন্তরম্‌ ॥ 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্‌। 
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাথুচলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥, 
_ ভ্রীশ্রীচণ্ডী £ মধ্যম চরিত্র_-দ্বিতীয় অধ্যায়, ৯--১৩ শ্লোক 
্র্ম। প্রমুখ দেবগণের এই কথ। শুনে বিষ্ণু ও মহাদেব অতীব কুপিত হলেন 
এবং তীদের মুখ ভ্রকুঞ্চনের ফলে ভীষণাকার ধারণ করলো । তখন অতিশয় 
কুপিত বিষণ, ব্রহ্মা ও শঙ্করের মুখ থেকে মহৎ দীপ্তি নিঃস্তত হ'ল। ইন্দ্রাদি 
অন্ত দেেবগণের দেছ থেকেও বিপুল তেজোরাশি বিচ্ছুরিত হয়ে উক্ত দীপ্তি- 
মগুলের সঙ্গে মিলিত হ'ল। তখন চতুদ্দিকে প্রভাবিচ্ছুরণকারী সেই বিপুল 
তেজঃসস্তারকে দেবগণ প্রজলিত পব্ধতের মতে প্রত্যক্ষ করলেন। তখন 
সকল দেবশরীর থেকে উৎপন্ন ত্রিলোকব্যাপী সেই অনুপম তেজঃপিগু সংহত 
হয়ে এক নারী মৃত্তির সৃষ্টি করলো । 


নারীরপধারিণী সেই মহাশক্তিকে সমস্ত দেবতা আমুধ ও অন্ঠান্ত উপকরণ 
প্রদান করলেন। দেবীবাহন মহাসিংহ গিরিরাজ হিমাঁলয়-দত্ত অন্যতম 
উপহারমাত্র । 
“হিমবান্‌ বাহনং সিংহং রত্বানি বিবিধানি চ। 
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনীধিপঃ |” 
_শ্রীপ্রীচ্তী : ২৯-৩৭ গ্লোক 


৩৩ শক্তিদর্শন ০. শক্ত কবি 


গিরিরাজ হিমালয় সেই মহিমান্গিতা নারীকে বাহন সিংহ ও বিবিধ রত্ব 
এবং কুবের তীকে সদীস্থুরাপুর্ণ একটি পানপাত্র দ্রান করলেন। 

এইভাবে স্ুসজ্জিতা হয়ে নারীরূপা মহাঁশক্তি মহিষাস্থরের সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত 
হলেন। কিন্তু এই রণরঙ্গিণী শক্তি যোগিনীদলসঙ্গিনী কিনা, সে সম্বন্ধে 
কোন উল্লেখ শ্রশ্রীচণ্ীতে মহিযাক্থুরবধ-বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তবে দেবী 
কৌশিকী কর্তৃক অস্থরসৈন্রনিধন-বর্ণনায় এইরূপ কথিত হয়েছে £ 

'ব্রদ্েণগুহবিষ্ণনাং তথেন্্রস্ত চ শক্তয়ঃ। 
শরীরেভ্যো বিনিক্ষমা তদ্রপৈশ্চগ্ডিকাং যুঃ ॥ 
_ শ্রীশ্রীচণ্তী : উত্তর চরিত্র--অষ্টম অধ্যায়, ১৩ শ্লোক 

্রন্ধা, বিষণ, কাত্তিকেয়, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতার্দের শক্তি তাদের শরীর 
থেকে নির্গত হয়ে সেই মেই দেবতাদের অনুরূপ দেবী মুত্তি পরিগ্রহ করে 
চপ্তিকার্দেবীর সমীপে গমন করলেন। এই শক্তিময়ী দেবীসমূৃহের মধ্যে 
হংসযুক্তবিমানে আবিঢা, জপমাঁলা ও কমগুলুধারিণী ব্রন্ষশক্তি ব্রহ্মাণী, বৃষারূঢ। 
ত্রিশূলধারিণী ললাটে অর্ধ-চন্দ্রবিশিষ্টা শিবশক্তি মাহেশ্বরী, ময়ুরাসনা কান্তিকেয়- 
শক্তি কৌমারী, গরুড়াসনা শঙ্খচক্রগদীশাঙ্গ থডগধারিণী বিষুশন্তি বৈষ্কবী, 
শ্রীহরির ষজ্জবরাহমূত্তিধারিণী অপরা বিষুশক্তি বাঁরাহী, কেশরকম্পনে নক্ত্রপুর্জ- 
কম্পনকারিণী নরসিংহাবতারের সদৃশবপুধারিণী তৃতীয়া বিস্চুশক্তি শারসিংহী 
এবং গজরাঁজে সংস্থিতা বজহন্তা সহত্রনয়ন। ইন্দ্রশক্তি এন্ী-_এই সপ্ম শক্তির 
উল্লেখ দেখ যাঁয়। এই টবী শাক্তসমূহে পাঁরবেষ্টিত হয়ে মহাদেব চণ্তিকাঁকে 
বললেন, “আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ শীঘ্রই আপনি অস্থরদ্দিগে হত্য! করুন|, 
এইভাবেই শক্তিপরিবৃতা কৌশিকীদেবী শুর্ত-নিশুস্তের সৈন্যদের সঙ্গে মহাঁরণে 
প্রবৃত্ত হলেন । 

শুধু স্বপ্নে নয়, জাগ্রদ্দশীতেও এই বিগ্যামায়ার প্রভাব থেকে মেনকার নিস্তার ' 
নাই। ন্বপ্ন-সংস্কারের ক্ষীণ সুত্র আলম্বনে কালীরূপ ও মহিষমদ্দিনীরূপ মেনকার 
জাগ্রদ্বশাতে উদ্ভুত হয়েছে । এটিই স্বাভাবিক নিয়ম । কারণ মেনকা যে 
রাঁণী যশোমতীর মতো বাৎসল্য রষের উপাসিক1 | স্বপ্ন ও জাগরণ কোনি 
অবস্থাতেই ইট্টম্মরণের বিরাম নাই। তিনি মহামায়াকে কন্তারপে ভাবন। 
করছেন। প্রীতা মহামীয়া তাই তাঁর কাছে আপন গৃঢ়তত্ব উদবাটিত করছেন । 


শত্তিদর্শন ও শীক্ত কবি ৩১ 


পিত্রীলয়ে পদার্পণ করেই উম! শবাসন। কাঁলীরূপের রহস্ঠ-সম্ভার মা 
মেনকার নিকটে উন্মুক্ত করছেন। শীক্ত কবি বনোয়ারীলাল রায় কালীরূপ 
দর্শনে বিহ্বল। মেনকার বিশ্বয়াবিষ্ট মনোভাব এইরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন । 
“লোলজিহব৷ শবাঁপনা, শব কর্ণে স্বশোভন1) 
ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না, মেঘবরণা-__ 
বাম! বাঁম দ্বিকরে নুমুণ্ড কপাঁণ ধরে, 
বরাঁভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে ।' 
--ক. বি. শী. প.ঃ আগমনী, প্রথম শ্তবক 
উমা এখন ইন্দ্রনিভাননী দ্বিতৃজ! বালিকা নয়, উম) এখন লোলরসন। 
চতুভূর্জা কালী । কালীর সংহত্রী রূপ সম্বন্ধে মহানিববাণতন্ত্রে এরূপ উক্ত আছে £ 
“তব বূপং মহাকালে। জগৎ্সংহারকারকঃ | 
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং 'গ্রলিব্কতি ॥ 
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাঁকাঁলঃ প্রকীত্তিতঃ। 
মহাঁকালস্য কলনাৎ ত্বমান্া কালিকা পরা ॥ 
কাঁলসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী | 
কালত্বা্দাদিভৃতত্বা আহ্যা! ক1লীতি গীয়তে ॥ 
_-মহানির্বাণতন্ত্রঃ চতুর্থ উল্লাস, ৩০--৩২ শ্লোক 
শ্রীসদাশিব শ্রীদেবীকে বলছেন, "জগতের ধ্বংসকারক মহাকাল তোমারই 
রূপ। হমহীপ্রলয়ের সময়ে মহাকাল সকল চেতনাচেতন পদ্দার্থকেই গ্রাস 
করব্ন। সর্বভূতকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলেই তার নাম মহাকাল | 
তুমি মহাঁকালকে গ্রাস কর, এই হেতু তোমার নাম কালী; পদার্থ কষ্টির 
প্রীক্কালে অস্তিত্বের জন্য তোমাকে আছ! কাঁলী নামে অভিহিত করা হয়|, 
কালীর লোলজিহুবা শক্তির এই সংহাররূপের গ্যোতক | সর্বসংহারক কাল 
যে কালীর দস্তত্বরূপ অর্থাৎ কালরূপ দস্তসহযে!গেই যে কালী সর্ব স্থষ্ট পদার্থকে 
'সংহারসময়ে চর্বণ করেন, এইরূপ উক্তি মহাঁনির্ববাণতন্তথ্ের অন্তত্রও পাওয়া ধায়। 
গ্রাসনাৎ সর্বসত্বানাং কালদস্তেন চর্বণীৎ। 
তত্রক্তসংঘে! দেবেশ্তা বাসোরূপেণ ভাষিতম্‌ ॥? 
_মহানির্বাণতন্ত্র £ ত্রয়োদশ উল্লাস, ৯» শোক, 


৩২ শকভিদর্শন ও শাক্ত কবি 


কালী প্রলয়সময়ে দর্ধধপ্রাণীকে গ্রাস ও কালরূপ দস্তে চর্বধণ করেন বলে 
প্রাণীদের রুধির-সংঘাতই সেই দেবেশ্বরী ফালীর রক্তবস্্ব_এইরূপ বল! হয়ে 
থাকে । 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেঞ দেখা যায় যে, অজ্জ্রন শ্রীকষ্চের বিশ্বরূপ-দর্শনসময়ে 
সমস্ত যোদ্ধসংঘকে বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের করালদস্তবিশিষ্ট বক্ত, মধ্যে প্রবেশ করতে 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন | 
“অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্িস্ত পুতাঃ সর্ষের সহৈবাবনিপালিসংঘৈঃ | 
ভীষ্মো ভ্রোণঃ স্থৃতপুত্রস্তথাসৌ সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যেঃ ॥ 
বক্তণণি তে তরমাণ। বিশস্তি দংষ্রাকরাঁলানি ভয়ানকানি । 
কেচিদ্ধিলগ্না দশনাস্তরেষু সংদৃশ্তে চুণিতৈরুত্তমা্গৈঃ |” 
_ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! £ একাদশ অধ্যায়, ২৬-২৭ ক্োক 
এ সব ধৃতরা্রপুত্রগণ সমস্ত রাঁজসম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে এবং ভীম, ভ্রোণ 
ও কর্ণ, আমাদের পক্ষী যোদ্ধ প্রধানগণসহযোগে তোমার করালস্তবিশিষ্ট 
ভয়ানক মুখবিবরগুলির মধ্যে প্রবেশ করছে । কেউ কেউ চুণিত-মত্তক অবস্থায় 
দৃত্তসন্ির অন্তরালবন্তী স্থানসমূহে যে বিলগ্ন রয়েছে, তাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। 
কালী শবাঁসনা। পুর্বেব বলা হয়েছে যে, শব হচ্ছেন সদাশিব, যিনি 
কালীর ্বহীপ্রেত-পন্মীসন। শুধু কালী কেন, তারার পদতলেও শবরূপী শিব 
বিরাজিত। তারাকে ধ্যানের ভাষায় বল! হয় 'প্রত্যালীঢপদাপিতাজ্ঘি শবহৃদ্‌, 
যিনি শবরূগী শিবের বুকের উপর বাঁম পদকে পুরোবত্তাী ও দক্ষিণ পদ্দকে 
পশ্চদ্বত্তী করে অবস্থিতা। শিবকে শবরূপে চিত্রিত করাঁর তাৎপর্য শিবশক্তির 
মধ্যে শক্তির প্রাধান্য স্থচনা। আনন্দলহরী গ্রন্থের আদিশ্লোকে শঙ্করাচার্য 
এইরূপ উক্তি করেছেন £ 
“শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তো গ্রভবিতুং 
ন চেদেবং দেবে! ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি | ইত্যাদি 
-_আঁননদলহতী £ প্রথম স্তবক 
শিব যদি শক্তির সহিত যুক্ত হন, তবেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম, 
নচেৎ অর্থাৎ যদি শক্তির সহিত যুক্ত না হন, তবে হিলি বায়ার নান িন। 
ক্রিয়াতেও অসমর্থ হন। 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ৩৩ 


কালী শব কর্ণে স্থশৌভনা, অর্থাৎ তীর কর্ণে শবের অন্তিত্বহেতু তিনি 
মনোরম ৷ এবের অন্তিত্বের সঙ্ষে শোভনত্বের বিরোধ | তন্ত্রকার ধ্যানে শবকে 
মহার্দেবীর কর্ণভূষ্ণরূপে চিত্রিত করে এই বিরোধের অবসান ঘটিয়েছেন । 
মহাদেবী কালী 'কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানক।? ৷ তার দুই কর্ণে ছুটি শব 
দেহের সৌন্দধ্য-বৃদ্ধিকারক অবতংস অলঙ্কারের কাজ করছে । তাই তিনি 
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্না” । শব শিবের মতো নিধ্বিকার ও বালকের মতো। 
নিফাম সাধকের প্রতীক । আবার তিনি ভয়ানক ভম্মজনক, মহাদেবীর স্বরূপে 
একাধাবে অভয় ও ভয়, সৃষ্টি ও সংহাঁর, মোক্ষ ও সংসার বীজাকারে বিধুত'। 
কালীর ভালে চন্দ্র । তিনি ত্রিনয়না। মহানির্ববাণতত্ত্রকীর এই ললাটস্থিত 
চন্দ এ দিনটি নয়নের গভীর তত্বমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন £ 
িতায়াঃ কলিরূপানাঃ অব্যয়ায়াঃ শিবাত্বনঃ | 
অমৃতত্বাল্ললাটেহস্তা শশিচিহৎ নিরূপিতম্‌ ॥ 
শশিন্র্ধাগ্রিভিনেত্রৈরখিলং কালিকং জগৎ। 
সম্পশ্ততি যতত্তম্মাৎ কল্লিতং নয়নত্রয়ম্‌ ॥? 
-মহানির্বাণতন্ত্র £ অ্রয়োদশ উল্লাস, ৭-৮ শ্লোক 
তিনি সনাতনী, অথাৎ তার আদি বা অন্ত নাই এবং তিনি একভাবে সতত 
সংস্থিতা ! তিনি কাঁলরূপিণী, তীর ক্ষয় নাই, তিনি শিবাত্বিকা ও কল্যাণময়ী। 
ভাঁর অমৃতযয় স্বূপের নির্দেশক হিসাবে তার ললাটে শশিকলা কল্পিত হয়েছে । 
তিনি চন্দ্র, স্র্যা ও অগ্রি এই তিনটি নেত্রে সমস্ত কালসম্ভূত জগৎ পর্যবেক্ষণ 
কপ্পছেন, এই হেতু যোগিগণ তীর তিনটি ণয়ন কল্পনায় অঙ্কিত করেছেন । 
কালীর ললটিস্থিত চন্দ্রের ষট্চক্রগত দৃষ্টিভঙগীতে অন্যবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া! 
গেত্বে, পারে । ষটচক্রের বর্ণনাচুষায়ী ভ্রমধ্যস্থিত আঁজ্ঞাচক্র চন্ত্স্থান। এই 
আজ্ঞাচক্রের উপরে চন্দ্রমার নিত্যা পঞ্চদশ কল! বিগ্যমান। যোগী ব্বদেহের 
বৈশিষ্ট্য অন্ধ্যায়ী মহাদেবীর দিব্যদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন। 
কালীর অগ্লীষোমস্ত্ধ্যাত্মক এই তিনটি নেত্র দ্বারা কাঁলসভ্ভৃত জগৎ প্রত্যক্ষ 
করার বৃভাস্তটিও গভীর তাৎপধ্যপুর্ণ। চন্দ্র বা সোম তিথিরূপ কালের এবং 
সুর্য অহোরাজ্জ কালের সম্পাদক । এই চন্দ্র-সূর্যের গতি অনুসারে যে দিবা, 
রাত্রি ও সন্ধ্যার হ্ষ্টি হয়, সেই দিবা কুর্ধ্যন্বরূপ, রাত্রি চন্্রশ্বরূপ এবং সন্ধ্যায় 


তত 
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অপ্রিস্থানীয় । এই চন্দ্র, ক্ধ্য ও সন্ধ্যাছয় দ্বারা নিষ্পন্ন কালই পরিদৃশ্মান 
জগতের উৎপত্তি, বিগ্যমানতা।, বিবৃদ্ধি, বিপরিণাঁম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই 
ষড ভাববিকারের হেতু । অশ্লীষোমস্ূর্য-নিষ্পাদিত কালের মাধ্যমে জগতের 
নিয়ন্ত্রণেই মহাদেবীর অগ্রীষোমস্থ্্যাত্মক তিনটি নেত্রের কাঁধ্যকারিতা | 
কালী মেঘবরণা, ধ্যানের ভাষায় মহামেঘপ্রভা । মেঘের বর্ণ রুষ্ণ, কালী 
রুষ্ণবর্ণী। মহানিব্বাঁণতম্বকার কালীর এই কৃষ্কূপের সুন্দর দার্শনিক ব্যাখ্য। 
দিয়েছেন £ 
শ্বেতপীতাদিকে। বর্ণো যথা কৃষে বিলীয়তে। 
প্রবিশস্তি তথ। কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে ॥ 
অতন্তস্তাঁঃ কালশক্তে নিগুণায়া নিরাকতেঃ | 
হিতায়া': প্রাঞ্চযোগানীং বর্ণ; কুষ্কো৷ নিরূপিতঃ ॥” 
_মহানির্বাণতন্ম্‌ ঃ ত্রয়োদশ উল্লাস, ৫-৬ শ্লোক 
শ্রীসদাশিব মহাদেবীকে বলছেন-_হে গিরিকন্যে ! শ্বেত, পীত ও অন্যান্ত 
বর্ণ যেরূপ রুষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সমুদ্ধয় পদার্থ সেইরূপ কালীতে বিলীন হয়ে 
খাকে। অতএব সেই গুণরহিতা৷ নিরাঁকারা মঙ্গলময়ী কালশক্তির বর্কে 
যৌগিগণ কুষ্ণরূপে নিণীত করেছেন । 
কালী ছুটি বাম হস্তে নরমুণ্ড ও কৃপাণ এবং ছুটি দক্ষিণ হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা 
ধারণ করে আছেন। থডামুণ্ধরা কালী বরদাভয়ধারিণী, প্ররৃত ভন্্রসম্মত 
মহাঁদেকীর রূপ। খড়গমুণ্ধাঁরণ মহাদেবীর অশিবনাঁশনের প্রতীক । কপূুরাদি 
স্তোত্রে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যাঁয় £ 
িদ্ধে বামে কপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ড, তথাধঃ 
সব্যে চীভীর্বরঞ্ণ ত্রিজগদ্ঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ। 
জধৈ তন্নাম যে বা তব মন্ুবিভবং ভাবয়স্ত্যেতদ্ 
: তেষামষ্টো করস্থাঃ প্রকটিতরদনে সিদ্ধয়ন্যন্বকম্ত ॥? 
_ক্ুরাদিস্তোত্র, চতুর্থ শ্লেরক 
হে ত্রিজগতের পাপনাশনি! হে প্রকাশিতদত্তে! হে জগজ্জননি ' 
হে দক্ষিণে অর্থাৎ শির্বাঁণদাত্রি! ধে সাধকগণ তোমার মন্ৈশ্ধ্য প্রথম তিনটি 
& শ্লোকে 'ধধিত কালীবীজ, তারাবীজ ও ত্রিপুরাবীজ এবং কালিকে এই নামা 
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্রযক্ষর মন্ত্র জপ করে বামভাগে উর্ধহন্তে ধৃত খড়গ ও অধোহস্তে শোভিত 
ছিন্নমুণ্ড এবং দক্ষিণভাগে উর্ধাহন্তে অভয়মুদ্রা ও অধোতন্ছে বরুন! ইত্যাদি 
প্রকার বূপবিশিষ্ট তোমাকে ভাবনা করেন, তাঁরা অনায়াসে মহাদেবের 
অষ্টমিদ্ধি লাভ করে থাকেন । 
এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিমলানন্দ স্বামী প্রভুপাদ এইরূপ মন্তব্য করেছেন £ 
'শ্বীয়বামোর্দহস্তেন জ্ঞানখড্গেন নিষ্কামসাধকানাং মোহপাশত চিত্। তদধো- 
হস্তেন বিগতরজং তব্বজ্ঞানাধারং খন্তকৎ দবাঁসি, তথ।| দক্ষিণোদ্হন্তেন সকাম- 
সাধকেভ্য অভয়ং তখা৷ তর্দধোহন্তেন চাভীষ্টবরঞ্চ দধ]সি ইতি 1 মহাদেবীর 
গডগ জ্ঞানের প্রতীক, তার দ্বারা তিনি সকল নিক্ষাম সাধকের মোহপাঁশ ছিন্ন 
করেন, মুণ্ড তত্জ্ঞান, যা মোহ দূরীভূত হবার পর নিষ্ষাম সাধকগণ লাভ করে 
থাকেন, মহাঁেবী দক্ষিণ হন্তদ্ধয়ের সাভাষ্যে সকাম সাঁধকর্দিগে অভয় ও অভীষ্ট 
নর প্রদান করে থাকেন । 
মহাবীর এই বরাভয়মুদ্রাদয়ের ব্যাখ্যা অন্ুরূপভাবেই মহানির্ধাণতন্বকার 
নিপিবদ্ধ করেছেন । তার মতে 
“সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদ্দঃ শিবে। 
প্রেরণং স্বন্বকাধ্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্‌ ॥? 
_মহানির্ববাণতন্ত্ ঃ ভ্রয়োদশ উল্লাস, দশম শ্লোক 
হে শিবানি! তুমি বিপদ্‌ থেকে যথাসময়ে জীবগণকে রক্ষা ও তাদের 
নিজ নিজ কাজে তাদ্দিগে প্রবৃত্ত কর বলে কালীমূত্তিতে তুমি বর ও অভয় 
[1 ধারণ করে থাক । 
কিন্তু বিদ্যামায়া লীলা-জননী মেনকাঁকে মহাদেবীর শুধু “খড়গমুণ্ডাভিরাম। 
হসজাণেষ্টদাত্রী” কালীরূপ দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নাই, তীকে মহাবীর রণরঙ্গিণী 
নজদূলশী মৃত্তিও দেখিয়েছেন । তাই গিরিমহিষী মেনকা পিত্রালয়াগত। 
টন্য। উমার অথচ প্ররুতপক্ষে জগজ্জননী মহাশক্তির বিছ্যামায়।-প্রভাবে বিহ্বল! 
যে গিরিরাজ হিমালয়কে সভয়ে প্রশ্ন করছেন £ 
“ওহে মহারীজ, আজ কি হেরি নয়নে। 
মুক্তকেশী কে যোড়শী হুঙ্কারে নাচিছে রণে ? ১ 
--ক. বি. শা. প.ঃ আগমনী-গ্রথম 'শুবক, 
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রণরঙ্গিণী কালার বৃত্তান্ত মা্কগ্য়পুরাণান্তরগত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এইরূপ পাঁওয় 
ষায়। দৈত্য-সনাপতি ধূআরলোচন অস্থিকা (কীশিকী দেবী কর্তৃক নিহত এব 
দেবীবাহন সি“ দার। যাবতীয় দৈত্যসৈন্য ক্ষয়িত হয়েছে শ্রবণ করে 
দৈতা।পিপতি শ্রষ্ঠ মতীব কুপিত হলেন এব" তাঁর অনুচর চগ্ু-মুণ্ড নামক তঃ 
মন্তরকে অধ্িকাকে কেশাকর্ষণ করে বদ্ধীনস্থা তার কাছে আনয়ন করণে 
আদেশ করলেন ৷ তখন চগ্ু-মুণ্ড হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্যযুক্ত হণ 
বিবিধ অন্ন উদ্চেলন করে অঙ্গিকার উদ্দেশ্টে যাত্রা করলেন । সেই দৈতাগ' 
হিমালয়শরঙ্গে সিহবাতিনী ঈষৎ হাশিবদন। অধ্িকাকে দন করে তীকে ধু 
করার উদ্দেশ্তে উদ্তাস্ত্র ভয়ে তীর সমীপপত্তী হ'ল । তখন কিরূপে কৃপিত 
মঙ্গিকাদেবীপন ললাটফলক থেকে কালীর আবিত্ভীন হপ্ল তার ব্ণনা-প্রস 
মেধা খষি বলছেন 
ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিক। তানবীন্‌ প্রতি । 
কোপেন চাশ্তা বদ্নৎ মসীবর্ণমভূৎ তদ। ॥ 
জ্টী-কুটিলাৎ ততশ্ত। ললাটফলকা দৃদ্রুতম্‌। 
"1. করালবদনা বিনিক্ষান্তাসিপাশিনী ॥? 
-শাশ্রীচণ্ডী 5 উত্তম চরিত্র সপ্তম অধ্যাম, পঞ্চম ও বি ক্লে 
মেই সময় অন্দিকাদেবী সেই শক্রগণের গতি ক্রোধান্বিত হলেন । ৭ 
তার নুখমগ্ডল ঞোধে মসীবণ ধারণ করলে।। তীর ভ্রকুটা-কুটিল ললাঢঞ্ল' 
থেকে শীঘ্র ভীষণবদন| খডগপাঁশধারিণী কালীদেবী বিনিঃ্তা ইলেন। 
এই কালীর বর্ণন। মার্কপ্ডেষপুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচস্ীতে এইরূপ পাওয়া যায় 
“বিচিত্রথটা ঙ্গধরা নবমালাবিভূষণ! ! 
দ্ীপিচম্্পরিধ 1না শুফমাংসাতিভৈরবা | 
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললন্ভীবণ। । 
নিমগ্ারক্তনয়না নাঁদপুরিতদিঙ মুখা |? 
_ শ্রীশ্রীচণ্ডী , উত্তম চরিত্র সপ্তম অধ্যায়, সপ্তম ও অষ্টম শ্ো 
অন্থিকারদেবীর লল্গাটাত্তৃতা কালী হস্তে বিচির অর্থাৎ নানা আরুতি 
খ্টাঙ্গ বা নরকস্কাল ধারণ করে আচ্েন। তার গলদেশে নরমুণ্ডমাল!। তা 
পৰিধানে ব্যান্রচশ্ম । তার দেহে অস্থিচন্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। তি 


ক 
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অতিভীষণ। | তাঁর মুখনিবর অতিশয় বিস্তুত। তিনি লোলজিহ্বা অতএন 
ভয়ঙ্করী। তীর চক্ষু ঈষৎ রক্ত ৪ কোঁটপগত । তিনি লিকট শব্দে দিও মণ্ডল 
পর্ণ করছেন । 

কিন্তু এই কালী, যিনি চণ ৪ শুণ্ড উভয়ের ছিন্নমুণ্ড ধারণ গার জন্ক 
চানুণ্ত। নামে অভিহিত হয়েছেন, তিনি মুক্তকেশী যোডশী কি না সে সম্বন্ধে 
কোন উক্তি শ্রীশ্রীচগ্ডীতে পাওয়। যায় ন। | যোডশী শব্দটি দেপীণ সয়ঃতারুণ্যের 
গ্যোতক, শ্রীবিষ্ঠ। বা! ত্রিপুরস্তন্দরীর বাঁচক নয় । কপি মভাদেলী দক্ষিণ।- 
বালিকার মক্তালম্থিকচৌচ্চয়া বপটিকে সম্মূ্ধে রেখে মুক্তকেশী এই লিশেষণ 
প্রয়োগ কঝেছেন। কবি বনোয়াপীলালের মনে যে দাক্ষণীকালিক। দেবীর 
নূপ জাগন্ধূক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া সায়, উমাকে লক্ষা কৰে “লোলজিহ্ব। 
শবাসন। শব কণে স্ুশোভনা' উত্যাদি বিশেষণের প্রয়ে!গে । এই বিশেষণগুলির 
গভীর ভাৎপধা পুর্বে আলোচিত হয়েছে । হৃতরাঁং 'এই কাব্যচিত্র থেকে 
আমাদের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত এই যে, তন্ত্রোক্ত দক্ষিণাকালিকার বপ ও মার্কগেয়- 
পুরাণাস্তগত শ্রীশ্রীচ শ্ী-বণিত রণরঙ্গিণী কালীর রূপ তাদের তত্বগত এক্যের জন্ট 
নাহিত্ো পরস্পর বিমিশ্রিত অবস্থায় স্থান পেয়েছে । 

শক্ত কবি এই জাতীয় আঁগমনীর পদে আপনাকে মেনকার স্ুলাভিষিক্ত 
করে মহাদেবীর লীলারন অনুভব করেছেন। কবি এখানে প্রকৃত লীলাশ্তক | 
তাই তিনি গিরিরাঁণী মনকার দষ্টিতে জগজ্জননীর রূপ, কগনে। 'কালাত্র- 
শ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুর। খজ্ঞামুণ্ডীভিরাম।' দক্ষিণাকালিকা রূপ, কখনে। বা! 
'নিমগ্রারক্তনয়নী নাদাপুরিতদিঙমুখা' রণরঙ্গিণী কালীরূপ প্রতাক্গ করেছেন । 
্ণজ্ঞননীর নদ্যা-মায়াশক্তির ক্রিয়াকারিত্ব লীলাম্বাদন-রসিকের দিপানেত্ে 
বিচিত্র রূপ-সম্ভারের স্ফরণে। তাই বাংৎসল্য-প্রেমমাগের উপাসিক। ভক্তসাণিক। 
তথা মান্ুষী তন্থুনারণের সহাগ্িক। গিরিরাণী মেনকার কাছে অতসীকুমোপম। 
কৈলাসপ্রত্যাগত। হরমনোরমা উমা কখনো “ভালে চন্দ্র ভ্রিনয়না' মেঘবরণ। 
শবাঁসনা দক্ষিণা কালী, কখনো বা যোগিনীদলসঙ্গিনী রণরঙ্গিণা মুক্তকেশী 
ষোড়শী, কখনে। বা] দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা দুর্গা । 

চতুভূর্জী কালীরূপের দশতুজ। ছুর্গারূপে পরিণতিতে গিরিরাণী মেনকার 
জননী হাদস্কের বিস্ময় রামচন্দ্র ভট্টাচাধ্যের পদে স্থনিপুণ কাব্যাভিব্যক্তি লাভ 
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করেছে ! কৈলাসপ্রত্যাগতা তনয়। উমার মধ্যে মেনকারাণী ফিরে পেতে 
চেয়েছিলেন তার কনকচম্পকদাম। অতসীকুন্তমোপমা কুমারী উমাকে । কিন্ত 
জগজ্জননী উ্। মেনকা'র বাৎসল্য রসের সাধনায় পরিতুষ্টা হয়ে বিদ্যামায়ার 
মবলত্বনে তার দিব্যনেত্রে প্রকটিত করলেন স্বকীয় এশ্বধ্যময় দশতৃজারূপ 
খেনকার সন্তানবৎসল অথচ সাঁধন।-পরিশ্বদ্ধ হৃদয়ে জাগল মাতৃহৃদয়ের সহং 
উচ্্বীস 9 অন্কবিত অধ্যান্রচেতনার মধ্যে দন্ব। এই দ্বন্দের প্রকাশ ঘটলে 
কন্যা উমার এ্রকুত স্ববপ সঙ্বন্ধে সশয্িত আত্ম-জিজ্ঞাসার অবসরে গিরিরীজের 
প্রতি কাতরোক্তিতে £ 
“গিরি, উমাঁপ্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে । 
সর্বদেবতেজ দেহ, জটাজট শিরোঁরুহ | 
আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে | 
কনকচম্পকদীমা, অতসীকুস্তমোপমা।, 
এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার | 
উম। চতুক্জী ছিল, দশতজা কনে হুইল, 
হিমগিরি সতা বল, কর ছল পতি হয়ে। 
দেখি একি বিপরীত, পদে জন্তাস্থরস্তুত, 
তাঁরে করে ক্নাঘীত উমা কি আমার 
আর এঁক চমত্কার. পদে মহাসিংহ তার, 
সঙ্গে তর পরিবার, এল দেবকন্তা লয়ে । 
রক্তজস। বিল্বদলে. পুজে ন্বর্গ মহীতলে, 
তারে গিরিকন্তা বলে) ভাব চমতকার ।' 
_রামচন্দ্র ভট্টাচাধ্য £ ক. বি. শী প.-আগমনী, প্রথম স্তবক 
এগন আ.ম্জ1 উমা মান্তষী তন্ুধারিণী নয়, সর্বদেবতিজোময়শরীরধারিণী | 
শ্ীপীচপ্তীর খতান্তযায়ী, শক্তুর তেজে মহাদেবীর মুখ, যমের তেজে তার কেশ- 
পাশ, বিষ্ণুর তেজে তার বাকসমূহ, চক্রের তেজে তীর স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে 
তার দেহের মধ্যভাগ, বঞ্চণের তেজে তার জংঘা ও উরুদ্বয়, পৃথিবীর তেজে তীর 
মিতন্ব, ত্র্ষার তেজে তার পদযুশল, সৌরতেজে তার পদাঙ্থুলিসমূহ, অষ্টবন্থর 
তেজে তাঁর করাহ্কুলিসকল, কুবেরের তেজে তার নাসিকা, দক্ষা্দি প্রজাপতি- 
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গণের তেজে তীর দৃস্তসকল, বহ্ছির তেজে তাঁর তিনটি নয়ন, ছুই সন্ধ্যাদেবীর 
তেজে তীর ভ্রযুগল এবং বায়ুর তেজে তাঁর কর্ণদবয় উৎপন্ন হ'ল। তাই মহা- 
দেবী “সমন্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্তব1', সমন্ত দববতাদের সম্মিলিত তেজংপুর্ 
থেকে তার আবির্ভাব । 
উমাঁর কুস্তল এখন ভারতচন্দ্রের ভাষায়ঃচামরছট। নয়, কুস্তল এখন জটা- 
কুটিল। তাই উমা এখন জটাঁজটসমাযুক্তী । এই কেশ-বর্ণনার দিক দিয়ে 
উগ্রতারা ও ত্রিপুরস্রন্দরীর সঙ্গে গিরিকন্যা উমার সাম্য পরিলক্ষিত হয়। 
ধ্যানের ভাষায় উগ্রতারা “পিঙ্গলজটাঁজুটেকনাগৈযু'তা” পিঙ্গলবর্ণের জটাকলাপ 
ও তদুপরি একটি নাগ ধারণ করে আছেন। এঙ্করাচাধ্যের আনন্দলহরীতে 
ত্রিপুগ্তন্দরীর বাঁগদেবতা-রূপ বর্ণনায় উক্ত আছে যে, মহাঁদেবী “শশিযুত- 
ছটাঁজট মুকুটাম”, তিনি চন্দ্রবিভূষিতছ্টাজটরূপমুকুটধারিণী | 
রামচন্দ্র ভট্টাচাধ্যের লেখনীতে মেনকার কন্য। উম! সম্বন্ধে যে অনুভূতি 
রূপায়িত হয়েছে, তার আলোকে আমরা দেখি উমা চতুভূজা। কিন্তু 
দাশরথি রীয় উমার মান্রষী মুন্তিকে কালীমুন্তির চে ঢালাই করে উমাকে 
চতুভু্| করেননি, তাকে দ্বিভূজাই রেখে দিয়েছেন। তাই গিরিরাঁজের গৃহ- 
প্রাঙ্গণে রণরঙ্গিণী মহিষমদ্দিনীকে গ্াপিত করে দাশরথি উমাজননী মেনকার 
মুখ দিয়ে গিরিরাজকে বলিয়েছেন £ 
“কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উম! নন্দিনী | 

সঙ্গে তন অঙ্গনে কে এলে! রণরকঙ্গিণী ? 

দ্বিভূজ। বালিকা আমার উমা ইন্দুনদনী, 

কক্ষে লয়ে গজানন, গমন গজগাষিনী,- 

মা বলে ম| ডাকে মুখে আধ আধ বাণী । 

এ যে করি অরিতে করি ভর, করে করিছে রিপু সংহার, 

পদ ভরে টলে মহী মহিষনাশিনী | 

প্রবল! প্রথর। মেয়ে, তন্ন কাপে দরশনে, 

জ্ঞান হয় ভ্রিলোকধন্া। ভ্রিলোকজননী |, 


_দ্রাশরথি রাঁয় 2 ক. বি. শী. প.-_ আগমনী, গ্রথষ স্তবক 
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অস্থরনাশিনী মহাঁদেবীকে রামচন্দ্র করেছেন দশতৃজা, দাশরথি কিন্ত ভার 
"ভুজসংখ্যা সঙ্গন্ধে কোন মন্তস্য গ্রকৌশলে এডিয়ে গিয়েছেন । অরীশ্রীচণ্ডীতে 
মহাঁদ্রেবীর নান! ভজবিশিষ্টা নান। মুন্ডি উল্লেণ পাওয়া ষায়। শ্রিশ্রীচণ্তীর প্রথম 
চপিত্রের দেবত। মহাকালী । তীর এরপ প্যান পাঁপয়। যায় : 
খড়গং চকুগদেষুচাপপরিঘান্‌ শূলং ভশুপ্তীং শিরঃ 
গশহজা মহাপগা শংএৎ সন্দধৃতী" করৈশ্বিনয়নাং সর্ববাঙ্গভবাবৃতাম | 
নীলাশ্মভ্ু তিমান্তপাদদশকা সেবে মহাকাঁলিকাম্‌ 
যামন্টৌচ্ছযিতে হরৌ কমলজে। হস্ত মধুং কৈট ভম্‌ ॥ 
শ্ীশ্রীচত্তী £ মভাঁকালীর পান 
যিনি গডগ, চঞ্জ, গদ], তীর, ধন, লগুড, ভশুপ্তী, নরমূণ্ড € শঙ্খ, দশ তাস্দে 
ধারণ করে আছেন, যিনি তিনটি নয়নবিশিষ্ট!, ধার সর্ববদেহ আলঙ্কীরে আনুত, 
ধার প্রভা নীলকান্তমণির পপ্রভীসদুশ, যাঁর দশটি দুখ ও চরণ, বিফ ফোগ- 
নিজ্রাগত হ'লে মধু ও কৈটভ এই ছুটি দৈতাকে হত্যা করার জন্য পল্মাযোনি 
ব্রহ্ম! ধার স্তব করেছিলেন-__সেই মহাকালী দেবীর বন্দনা করি । 
উপরি-উল্লিখিত বর্ণন। থেকে পরিলক্ষিত হনে যে, মহাকীলী দখভজ।, 
যে দশটি ভূুজে তিনি দশ প্রহরণ ধারণ করে মাছেশ। তিনি গগতৎপতি নিষ্র 
যোগনিত্র, “হরিনেত্ররুতালয়া? | পন্মযোনি ব্রঙ্গাকে মধু ৪ কৈটভ যখন হতা। 
করতে উদ্যত তয়, তথন ব্রন্ম। এই যোগনিদ্র।-জরূপিণী মহাকালীরই পুন 
করেন। মহাঁকালীর রুপাতেই বিষ্ণর প্রবোপ সম্ভব হয়, মহাকালীর মায়।- 
প্রভাবেই বলোদ্ধত মধুকৈটভ বিষ্ণুর প্রতি উক্তি করে, 'বরোহম্মন্তো ব্রিযিতামিতি 
আমাদের নিকট নর প্রার্থন। করুন| পিষ্ট তখন তাদিকে এলেন £ 
'ভবেতামগ্য মে তুঙ্গৌ মম বধাবৃভাব্পি । 
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ি বুতং মম ।" 
-শ্রীশ্রীচণ্তী £ প্রথম চরিত্র--প্রথম অধায়, ৯৭-৯৮ ক্সলোক 
যদি তোমরা আমীর যুদ্ধে পরিতুষ্ট ভয়ে খাক তাহ'লে 7তামর! দুজনেই 
আমার বধ্য হও, এই-ই' আমার একান্ত অভিপ্রায়। এই বিষয়ে অন্য বরের 
প্রয়োজন কি? 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ৪১ 


তখন মহামায়া-বিমোহিত মধুকৈটভ বিষুদ্কে এইরূপ বললো, “আবাং জহি 
ন যত্রোবী সলিলেন পরিপ্রতা”, ভাগের যে স্থল জল-প্লাবিত হয় নাউ তথা 
মামাদের দুজনকে হতা! করুণ। তারপর ধিষুর অস্স্রদ্ধয়ের মস্তক জংঘাদেশে 
রেখে সদর্শনচক্র দ্বারাই ত। ছেদন করলেন । 

মধুকৈটভবধ বৃত্তা্ত খেকে জান। যাঁর যে, দশরজে দশপ্রহ্রণপারিণী মহা 
কালী স্বকীয় মায়ার সাহায্যে বিষ্ণ-নিম্পাঁদিত মধুকৈট 5 বধ সংঘটিত করেন, 
তিনি নিজে রণরঙ্গিণী নন কিন গণের সংঘটযিজ্রী | 

শ্রীশ্রীপ্তীর মধাম চরীত্রেব দেলত। ম্ালক্ষ্মী। মহালক্ীর ধ্যান এইবপ 
পাঁওয়! যাঁয় 2 
'অক্ষম্রকপরশ্তু গদেষুকুলিশহ পন্মং ধন্গঃ কৃণ্ডিকাণ 
দণ্ড শক্তিমসিঞ্চ চন্ম জলজং ঘণ্টা" স্পাভাজনম্‌ | 
শূলং পাশস্ুদর্শনে ৯ দধতীং তস্তৈঃ প্রবালপ্রভাম্‌ 
সেবে সৈরিভমদ্দিনীমিহ মহালক্ষীত সরোজস্তিতাম্‌ ॥' 

যিনি অষ্টাদশ হস্তে রুদ্রাঞ্ষের ডপমালা, কুঠার, গদ্।, পাণ, পজ, পদ, ধন্ঠ, 
কমগুলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাঁল, শঙ্খ, ঘণ্টা, স্থরাপাত্র, শুল, পাশ ও তদর্শন- 
চঞ্ক ধারণ করে আছেন এখন আমি সেই প্রবালকান্ছি মহিষাজুরনাশিনী 
পল্মাসীনা মহালক্ষমী দেবীর ধ্যানযোগে সেবা করি । 

এই ধানের মধামণি মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজ|, “সমস্তঘেপানাং £তিজোঁরাশি- 
শমস্তনা' সকল দেবগণের তেজসমূহ থেকে জাত । কিরূপে মহিষাস্তরের দ্বারা 
মুঝে। পরাভূত দেবগণ ব্রঙ্গীকে অগ্রণী করে বিষ ও শিবের নিকট গমন করেন 
€ তাঁদিকে মহিষাস্থরের বধোঁপায় চিন্তা করতে অন্কনয় করেন এবং কিভাবে 
এতকুপিত ব্রহ্ধা। বিষু শিবের মুখ ও অন্যান্য দেবগণের শরীর হ'তে তেজ নিত 
হযে মহিষমান্দনী মহালম্ধ্ীর আবির্তাৰ সম্ভব করলো! শ্রীশ্রীচণ্ডী-নণিত সে বৃত্তান্ত 
পুর্ববেহ উলিখিত হয়েছে | 

ধ্যানে মহালক্ষমী অষ্রাদশতুজারূপে বণিত হ'লেও শ্রীশ্রীচণ্তীতে তার সহশ্র- 
ভরদ্ররূপও বিবৃত দেখতে পাওয়া যায়। সমন্ত দেবগণের তেজোরাশিসমুদ্ভবা 
মহাদেবী 'ননাদোচ্চৈঃ সাট্হাঁসং মুুমুছঃ পুনঃপুনঃ উচ্চহাম্তসহকারে উচ্চৈঃন্বরে 
গঞ্জন করাতে লাগলেন । তখন 


অস্াদশভুজ্গা মহালগ্টী 


র্‌ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


তত্ত। নাদেন ঘোরেণ রুতন্মাপুরিতং মভঃ | 
অমায়তাঁতিমহতা প্রতিশব্দ! মহানভৎ ॥' 
_ -্রীশ্রীচণ্তী £ মধাম চরিত্রদ্বিতীয় অধ্যায়, ৩২-৩৩ শ্লোক 
তর অপরিমিত অতি ন্জীষণ থোঁর গঞ্জনে সমগ্র আকাশ পরিপুর্ণ হ'ল এবং 
ভয়াবহ প্রতিধ্বনি উখিত হ'ল । 
এই গঞ্জন ও প্রতিধ্বনি শুনে সসৈন্ত মহিষাস্তর কিভাবে সেই শব্দ অভিমুখে 
ধাবিত ভ'ল ও সহস্্ভৃক্গা মহাঁদেবীকে দর্শন করলে|, তার বর্ণনা এইরূপ 
পাওয়! যায় £ 
“আঃ: কিমেতদ্দিতি ক্রোধাদদীভাষ্য মহিষাস্তরঃ | 
অভাধাবত তং শব্বমমশেষৈরসরৈবৃতঃ ॥ 
ন দদর্শ ততে। দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্িষ! । 
পা্দাক্রান্ত্যা নততৃবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাঁম্‌ ॥ 
ক্ষোভিতাশেষপাতালা: ধন্তজ্যানিংস্বনেন তাম্‌। 
দিশে! ভজসহল্েণ সমস্তাৎ ব্যাপা সংস্থিতাম্‌ ॥? 
_-ঞু্রীচণ্তী £ মধ্যম চরিত্র-দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৬৩৯ শ্লোক 
মহিষান্্র ক্রোধে আঃ একি 1, এই কথা বলে অসংখ্য অস্ত্রগণের দ্বারা 
নেষ্টিত হয়ে সেই শব লক্ষ্য করে ধাবিত হ'ল। তারপর ধার দেহ- 
কাস্তিতে ভ্রিভুবন আলোকিত, ধার পদভরে মেদিনী অবনত, ধার মন্তকের 
কিরীট আকাশ স্পর্শ করেছে, ধার ধন্নকৈর টঙ্কারে অতল, বিতল স্থৃতল, 
এসাতল, তলাতপ, মহাতল ও পাতাল এই সাতটি নিয়্লোক আকুলিত, যিনি 
স্হস্রভুক্তে দিকগুলি পরিব্যাপ্ত করে বিরাজমান, সেই ছুর্গাদেবীকে মহিষাস্থর 
দর্শন করলেন । 
অষ্টা্বশভূজ। মহাদেবী ও সহশ্রভূজ! মহার্দেবীর মধ্যে যোগস্থত্র বৈরৃতিক 
রহন্ত। অনুসন্ধান করলে বোধগম্য হবে। বৈকৃতিক রহস্তে উল্লিখিত আছে 
'অষ্টাদশতূজ! পুজ্যা। সা সহম্রভূজ। সতী' অর্থাৎ সেই মহাঁদেবী সহস্রভূজ! 
হ'লেও অষ্টাদশভুজারপে পুজা পেয়ে থাকেন ।১৯ এখানে সহস্র শব্ধ অনন্ত এই 
(৯ শ্রন্ীভী- সামী জগদীম্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত মধ্যম চরিব্র দ্বিতীয় অধ্যায় সভুজমহরেণ 
সম্পর্কীয় পাদটাক ভুষ্টব্য 





শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ৪৩ 


অর্থ বোঝাচ্ছে, মহাদেবী সহত্ত্রভূজ| অর্থাৎ তার ভূজসংখার মীম। নাই । সর্বব- 
নাঁপিনী মহাদেবীর সংখ্যাতীত অনন্ত ভুূজ স্বাভাবিক কারণেই স্তবার্দিতে বিবৃত 
হয়েছে । শ্ধুভৃজ কেন, বিশ্বরূপিণী মহাদ্দেবীর চরণ, নেত্র, মন্তক, মুখ, কর্ণ, 
নাসিকাপ সংখ্যাপরিমিতির অতীত, অন্তহীন এবং এই হেতু সর্বব্যাপী । 
শ্শ্রীচণ্ীর কোন গ্রন্থে এইরূপ একটি শ্লোক পাওয়। যায় £ 

'সব্ধতঃ পাণিপাদান্তে সর্বতোহক্ষিশিরোমুখে | 

সর্বতঃ শ্রবণভ্বাণে নারায়ণি নমোহুস্ত তে | 

তে।মার হস্ত, পাদ. চক্ষ, মস্তক, মুখ, কর্ণ, নাসিক সবর্দিকেই বি্রাজিত | 

হে নারায়ণি, তোমাকে নমক্কার করি | 


প্রীপ্নচ নবীর উত্তর চরিত্রের দেবত! মহাঁসরঙ্গতীর এইরূপ ধ্যানমন্ত্র পাওয়া 


যায় £ 
“ঘণ্ট|-শুল-হলাণি শংখমুসলে চক্র ধন্ঃ সায়কৎ 


»ষ্টভূভা মহাসরসগতী হস্তাঁজৈর্ধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশ্ুতুলাপ্রভাম্‌। 
গৌরীদেহসনুদ্ভবাৎ ভ্রিজগতামাধারতভূতাং মহা- 
পূর্বামত্র সরন্বতী-মহভজে শন্তাদিদৈতাদ্দিনীম ॥' 
মিনি ঘণ্টা, শুল, হল, শঙ্খ, মুষল, চক্র, “ধন্ঠ ও তীর করপদ্মে ধারণ করে 
আছেন, ষিনি মেঘমধানন্তী চন্দ্রের মতে! ক্রিপ্ধ, যিনি পার্বতীর দহ থেকে 
উদ্ভৃতা, যিনি ত্রিভুবনের আঁধারভূতা, ন্বপুর্ববা ৪ শ্রস্ত, নিশুস্ত, ধূলোচন 
ইতাঁদি দৈত্যের বিনাশকাঁরিশী__উত্তর চরিত্র পাঠের পুর্বেব এইরূপ মহাসরম্বতীর 
আমরা ধ্যান করে থাকি । 
উপরোক্ত আঁযুধ পর্ণনা। থেকে দেখ! যাবে যে, মহাসরস্বতী অষ্টভূজ। | 
তিনি পার্বতীর শরীর-কৌষ থেকে নিক্ষাস্তা। শ্রম 9 নিশুস্ত নামক দুই 
অস্থরের দ্বারা পরাজিত দেবগণ নগাধিরাজ হিমালয়ে উপনীত হুন'৪ তথায় 
বিষ্ণমায়। বৈষ্ঞবী এক্তি মহাঁদেবীকে বিশেষরূপে স্তব করেন । এইবপ স্তবাদিতে 
নাঁপত দেবগণের সম্মুখে পার্বতী গঙ্গাজলে স্লান করতে আগমন করেন। তিনি 
দেপগণকে জিজ্ঞাস করেন, “আপনার কাহার স্তন করছেন ? তখন £ 
“শরীর-কোষতশ্চাম্তাঃ সমূত্ভূতাহত্রবীচ্ছিব! ॥” 
-ক্রীত্রীচণ্ডী £ উত্তম চরিত্র--পঞ্চম শ্লোক 
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তার পার্বতীর দেহকোষ থেকে নিষ্ান্ত হয়ে শিব। এইরূপ প্রভুর করলেন £ 
“স্থোত্র, মমৈতৎ ক্রিয়তে 57585 | 
দেণৈহ সমেতৈঃ সখরে শিশ্বণ্ডেন পপাজিতৈঃ 
__শ্বীতীচণ্তী £ উত্ভম চরিএ--৮৬ শ্লোক 
শন দৈত্োর দ্বার! শ্বগ খেকে বিতাঁডিত প খুঙ্ছে নিশস্ভের দীর। পরাজিত 
দপগণ কর্তৃক সখনেতভানে আমারই স্তৃতি গীত হচ্ছে | 
এই পাব্বতীর দেহকোষ-শিক্কান্ত। আঅন্িকাই (কৌশিকী। শ্ীীচ তীনে 
“লীশিকী নাম সম্পকে এইরূপ শ্লোক পাওয়া ধায়? 
শবীরকোধাৎ যন্তশ্াঃ পাব্বত্যা শিঃক্ভাঙ্থিক| | 
কৌশিকীতি সমস্দেযু ততে। লৌকেষু গীয়তে ॥" 
সে পাব্রতীদেনীর দেভকোব থেকে যেহেতু অগ্িক। নিগত হয়েছেন, সেই 
হেতু তিনি ত্রিকবনে কৌশিকী শানে প্রশিদ্ধ। হলেন । 
স্বীয় শরীর থেকে কৌশিকীর নিগঘনের পগ পান্দতী ক্ষষবর্ণ পারণ করলেন । 
ততিশ্তাং বিনিতায়ান্ত কুষ্তা্তৎ সাপি পার্ধতী । 
কালিকেতি সমাধ্যাত। চিমাচলকতা শ্রয়। ॥ 
-শ্রীশ্রীচণ্ডী £ উত্তম চরিত্র পঞ্চন অন্যায়, ৮৮ শোক 
.কাঁশিকী দ্বেশীর নিনিগমন্র পর পার্বতী রুষ্ণপণ। ভে হিমালয় পর্বতে 
'্ধিষ্ঠীন কর্দতঃ কাঁলিকা নাম পসিছ্ি লাক কবলেন | 
অবশ্ঠ কৌশিকী দেবীর ললাট-কশক থেকে বিনিঃশত। অসিপাঁশিনী করাল- 
বদন। কালীরদেবীর বণনাঁও শ্রীখচণ্ডীতে পাওয়া যাব । 'মুক্তকেশী কে যৌড়শী 
হঙ্কারে নাচিছে রথে" এই পদাংশ গীলোচনাকালে প্রকে এই কীলীদেবীর বিস্তৃত 
পরিচয় দেওয়া ভয়েছে | 
আগমনী ও বিজয়! প্ধায়ের প্দানপী থেকে সস্পষ্ট হয় যে, শ্ীশ্রীচ সতী -বণিত 
মহাকালী, মহালক্ষমী ও মহাঁসরম্বতী 'এবং ভারতবদের শারদীয়। মহাঁপুজার 
মহাকালী, মহালক্ষী.. উপাস্তা দুর্গা শীক্ত কৰির কাছে তত্তগত এক্যমত্রে ব্ধিতি 
মহাসরম্বতীও হয়ে প্রতীয়মান হয়েছিলেন এবং এই' অধ্যাত্স-প্রতীতির 
শারদীয়া দস বসেজ্জল অভিব্যক্তি শাক্ত পদ্দাবলীকে পরমরমণীয় 
ভক্তভীবুক সহৃদয়ের হৃদয়ন্ন্ভ করে রেখেছে । 


] 
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তাই দেখি গামচন্জ ভট্টাচাধ্যের পুর্ব উদ্ধৃত পদ্দে মেনকা'র বাণীতে শারদীয়! 
দুর্গাগ্রতিখার স্থস্পষ্ট ইঙ্গিত £ “সঙ্গে স্থুরপরিবার এল দেবকন্যা লয়ে |, 
'রপরিবারি” কান্তিক, গণেশ ও অন্যান্য দেবগণের ধধনিবাহক শব্দ । “দেবকন্য।' 
শব্দটি লক্ষমী-স্রদন্ভার উচ্গিত বহন করে আনছে । 
কবি ঠাবরদাস ফভও ভার নিমলিখিত বিষয়ক পদদে গিরিরাণী মেনক। 
তখা পাঠকের মনশ্চক্ষুতে শারদীয় ছুর্গারূপ সমদ্ভাসিত করে তুলেছেন £ 
'জপ্রূপ রূপ এ যে দশতৃজা, 
বগম চন্দশ পায়ে কে করেছে পুজা, 
শন হে পাষাণ, হয়ে হতজ্ঞান এখন ুলিলে ॥ 
নরায়ণী বাঁণ। ভুপাশে দীভায়, 
দশভজে পাশ শোভা পায়, 
বলে গেলে ০ গিরি, খাই 
আঁনিগে। গিগিজায়, 
£স মেদ রেখে এলে কোথায় 
-ক.বি শা.প £ আগমনী স্তব্ষ 
গিরিরাণা মেনকার মিশনোত্ক নৃষ্টিতে  কান্তিক-গণেশ-লক্ষষমী-সরস্বতী- 
“শোভিত মহিষমদ্দিনী বপ প্রস্ফুট হবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্লনড 
নাৎসল্যপ্রেম মেনকার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তোলে । 
দাশরথি উমার গণেশজননী কূপের সম্মুখে যেনকার ন্মেহ- 
ন্াকুলতা। অকুত্রিম দরদের সঙ্গে অভিব্যস্ত করেছেন তার নিম্নরূপ পদে ঃ 
“বসিলেন ম। হেমবরণী, হেপেম্বে লয়ে কোলে । 
হেত্ি গণেশজননীরূগ, রাণী ভাঁসেন নয়নজলে । 


“মনক। ও মাও 
মানাথক অল্প 


বাণী মানে ভাবেন- উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি, 
কোন্‌ রূপে সঈপিয়ে রাখি নয়ন যুগলে ।” 
-_-ক. বি. শা, প.হ আগমনী-_দিতীয় স্তবক 
উমার্দশনে উপরুদ্ধ-নেত্রবৃত্তি উদগত অশ্রধারাকে সম্বোধন করে মেনকার 
আক্ষেপোক্তি হরিশচন্দ্রের পদকে অনুপম রসন্গিদ্ধত। দান করেছে 
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থাক, থাক, থাক-_নয়ন ধারা, 
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়ন তারা । 
না হেরে যে উমা, তাঁরা বহিতে শ্রাবণের ধার! 
এল সেই নয়ন কারা, এখন ধারা এ কি ধারা? 
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাঁধ মনে, 
হেরিতে সে চন্দ্রাননে, বাধ! দেও এ কেমন ধারা । 
একে পলক বাধা চোঁখে_্খতে দেয় ন। অনিমিথে, 
তুমি তাতে হলে বাদী, হেরি বল “কমন ধারা ।' 
ক.বি শ। প.ঃ আগমনী--দ্বিতীয় স্তবক 
যদিও এই পদটি যমকালঙ্কারের সুত্র ধরে আমাদের মাঁনসনেত্রে সাধককবি 
রামপ্রসাদদ সেনের-__ 
“এমন দ্রিন কি হবে তাঁরা 
যবে তারা তার তারা বলে তার। বেছে পড়বে ধার! ।? 
ক. বি শা. প.-ভক্তের আকুতি 
--ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদ্দটিকে উপস্থাপিত করে এবং আমরা কন্যাউমাদর্শনে বিহ্বলা 
স্েহব্যাকুলা জননী মেনকার মাতৃহৃদয়ের তৃপ্তিতে ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎকারধন্য 
সাধকের উল্লাসান্ুভূতির সন্ধান পাই, তথাপি "থাক, থাক, থাক-_নয়ন ধার!” 
ইত্যাদি উপরি-উত্কলিত পদটি আমাদর কাছে যে চিত্রটি উদঘাটিত 
করে তোলে, সেটি হ'ল বাঙ্গালী পারিবারিক জীবনে কন্তাসম্তানের অধিরুত 
অদ্ভূত বৈশিষ্ট্যম্ডিত স্ানটির চিত্র । যদ্দিও শান্ত কাব্য তথা শীক্ত পদাবলীর 
ভৌগোলিক পটতূমিকা হ'ল নগাধিরাজ হিমালয় ও বরফাঁরৃত কৈলাসচুড়ার 
দুর্গম শৃঙ্গ, তথাপি যে কবি কল্পনাঁধারা এই শাক্ত সাহিত্যকে রসসিঞ্চিত করে 
রেখেছে তাঁরু.উৎ্স সেই হিশ্বালয়-কৈলাসের তুষারশীতল বিজনতা, নয় তার 
উৎপত্তিস্থল হ'ল বাঙ্গালী গার্স্থয-জীবনের স্লেহার্জ সমতল পৃথ্ী । 
বাঙ্গালী পরিবারে কন্াসস্তানের স্থান পুত্রসস্তানের স্থান থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 
কন্তাসস্তীন পারিবারিক জীবনে একপ্রকার অবাঞ্ছিত অতিথি । স্বৃতিকারদের 
দৃষ্টিতে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাধ্যা পুত্র-পিও প্রয়োজনম্‌”। যেহেতু পুত্র 
প্রদত্ত; পশু মৃতের পারলৌকিক স্দগতির জন্ত প্রয়োজনীয়, সেহেতু অর্থাৎ 
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পুত্রোৎ্পত্তির নিমিত্ত পুরুষ দ্ারপরিগ্রহ করেন৷ সাধারণ ক্ষেত্রে কন্বাসন্তাঁন 
পিগাঁধিকারী নয়। তাই স্মার্ত দৃষ্টিতে কন্তা পরিবারের প্রধান অঙ্গ নয়। 
তাছাড়া, বিবাহ বাঙ্গালী তথা ভারতীয় নাঁরী-সমাজের জীবনে একটি প্রধাঁন 
ঘটন। | বিবাহই নারীকে পুর্ণতা দান করে। স্মৃতিকারের দুষ্টিতে-_ 
“বৈবাহিকী বিধি স্ত্রীণাং সংস্কারো। বৈদিক: স্বৃতঃ | 
পতিসেব! গুরৌ বাঁসঃ গুহার্থাহগ্রিপরিক্ষিয়! ॥' -_মন্ুসংহিতা 
স্ত্রীদের পক্ষে বিধিবদ্ধ বিবাহকেই বৈদিক সংস্কার বলে গণনা করতে হনে । 
স্বামিসেবা ও গৃহকশ্মকরণের মাধ্যমে তীরা যথাক্রমে গুরুগৃহে পাস 
হোমাগ্নি সরক্ষণের ফল পেয়ে থাকেন । 
নারী-জীবনের বিবাহের এই সার্বভৌম 'প্রাধান্সের জন্যই নারী যাতে স্তগৃহিণা 
ও স্ুধম্মিণী হতে পারে, তাঁর প্রস্তুতি হিসাবে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! 
উপযুক্ত স্বীরূতি পেষেছিল। 
“অজ্ঞাতপতিমধা দামজ্ঞাতপতিসেবনাম্‌। 
নোদ্ধাহয়েৎ পিত। বাঁলামজ্ঞাতধন্মশাসনাম্‌ ॥ 
- বন্থুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত মহানির্ববাণতস্ত্রের অষ্টম উল্লাসে 
৪৭ শ্লোকের পাদটাকার উদ্ধৃত 
যে কুমারীর স্বামীর মধ্যাঁদী, স্বামীর পরিচধ্যা বা ধশ্মের অনুশাসন স্গন্ধে 
জ্ঞান নাই, তার বিবাহ দেওয়া তাঁর পিতার পক্ষে অনুচিত ৷ 
এই কাঁরণেই মহানির্বীণতন্ত্রকার আগে কন্যার লালনপালন ও শিক্ষাদান 
এবং পরে যোগ্য পাত্রে তাঁর বিবাহের বিধান দিয়েছেন । 
“কন্যাপ্যেবং পাঁলনীয়। শিক্ষণীয়াতিযতুতঃ । 
দ্রেয়া বরাঁয় বিদুষে ধনরব্রপমন্বিত। ॥ 
_মহাঁনির্বাণতন্ত্রঃ অষ্টম উল্লাস-_-৪৭ শ্লোক 
পুত্রের ন্যায় কন্তারও লালনপাঁলন ও শিক্ষাদান বিষয়ে অতিশয় ঘত্ব নেওয়! 
উচিত। পরে যোগ্যকালে কন্াকে রত্বালঙ্কারে ভূষিত করে বিদ্বান বরের হাতে 
ধনসহ অর্পণ করা উচিত । 
তন্ত্রমচ্চে বিবাহকে নারীর জীবনে এক্ূপ অতি-প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে 
ষে, বিধবা বিবাহও তন্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে । 


৪৮ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


পরিণীতা ন রমিত কন্তকা বিধবা ভবে । 
সাপ্যুদ্ধাহা! পুনঃ পিত্রা শৈবধন্মেঘয়ং বিধিঃ |” 
_মহানির্ববাণতন্ত্রঃ একাদশ উল্লাস--৬৭ শ্লোক 
যদি স্বামিসহ্বাসের পুণ্ধেই কোন কন্ার স্বামীর মৃত্যু ঘটে, তবে সেই 
কন্টার পুনব্বিধাহ শিব-প্রবন্তিত ধন্মের অন্তশ।লন্‌ লি সম্পূর্ণ বৈধ । 
নারীর দেহ আগ্চাশক্তির অধিষ্ঠীনক্ষেত্র | শক্তি বিশ্বস্ষ্টিতে কলা- 
বাঙাদিকূপে পরিণাম সত্ঘটন করে, সেই শক্তি ই ঠা হয়ে জরণের 
উৎপত্তি বিধান করে ও তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন পরিণতি-পধ্যায়ের ম্ধ্য দিয়ে পরি- 
চালিত করে সগ্ভপ্রস্থত শিশুর অবয়বে পুণ বিকশিত করে তোলে । তাই নাঁরী 
»ঠিশক্তির জীবন্ত বিগ্রহ ও বিশ্বের ধারিকা শক্তি । রবীঙ্রোত্তর যুগের কবিৰর 
মোহিতলালের ভাষায় £ 
স্ঞষ্টির মানসলক্ষ্মী, কালশআ্রোভি কমল আসন। 
মুঙ্ডি ধরি দেখা দিল! মোর মুগ্ধ নয়নের আগে । 
হেরিন্ু সে বিশ্বধাত্রী সবে করে তারি উপাসনা, 
জন্ম মৃত্যু পায়ে তার বাধা আছে অন্ধ অন্থরাগে ॥ 
_-স্মব্গরল নারীন্তোত্র 
বিবাহ-বিধি এই ্ষ্টিম্বূপিণী নারীপ হ্ঙ্টির ক্ষেত্র রচনা করে। তাই 
ভন্বধন্ধে নারী-জীবনে বিবাহের হান গভীর তাৎপধামাণ্তত। 
কিন্ত নারীর প্রাগ বৈবাহিক জীবনের সমস্ত কম্মীবলীর বিবাহোদ্দেশ্ের 
দ্বার। নিয়ন্ত্রণ এবং বিবাহোত্তর জীবনে নাপীর পিতৃগৃহের পরিবার ও পরিবেশের 
সঞ্দে সর্বববিধ সম্পক-লৌপের ফলে না টিটি ৪৫ ধারার মিলন 
সংখটিত হ'ল, 
অপরটি হ'ল তাঁর জী ন্ট রা রী এ ঙ্কতি 
ধ।ব।এ সাধারণ অরবাহিকায় পরিণত হ'ল। তাই পিতৃপরিবারের দুষ্টি- 
ভঙ্গীতে কন্ত। আপন হয়েও পর, এদ আত্মজা অথচ পরজামা, সে পিতৃগৃহের 
অন্তুস্ত! অথচ পরগৃহের কে্দরীভূত1। কন্ার হৃদয়ের এই পিতৃকুল-ফল্যাণ- 
কাম্লা, ও পতিকুল-মঙ্গলৈষণাঁর জোয়ীর-ভাঁটার .খেল! শাক্ত পদাবলীর 
রসসমুস্রকে উত্তঙ্গ মহনীয়তা। দান করেছে। শাঁক্ত কবি হরজায়! উমা ও 


কন 











শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ৪৯ 


গিরিরাণী মেনকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ-অবসরে দেখিয়েছেন যে, বিবাহিতা কন্ঠার 
সঙ্গে তার জননীর সম্বন্ধটি এমন একটি পধ্য।য়ের, ষেটিকে অবিমিশ্র আপনের 
সঙ্গে সম্পর্ক বল! চলে না, আবার ষেটিকে পুরোপুরি পরের সঙ্গে সম্পর্ক বললেও 
ভুল হয় । বিবাহিতা কন্তার সঙ্গে তার মায়ের সম্বদ্ধটি যেন প্রকাশশালিনী 
দ্বার সঙ্গে অপ্রকাঁশরূপ রাত্রির মিলন-মৃহ্র্ত, উ্! বাঁ গোধূলির প্রাকাশী- 
প্রকাশ-মিশ্র কাল। কবি অক্ষয়চন্দ্র অরকারের পদটিকে এ-বিষয়ে দৃষ্টাস্ত হিসাধে 
গ্রহণ করা যেতে পারে। 
উমাকে আনার জন্য গিরিরাজকে কৈলাস পাঠাবার প্রাঙ্কালে মেনকা। 
তাসে মেয়ে উমার সঙ্গে জামীই শিধকে আনার উপদেশ দিচ্ছেন । কারণ 
উম] কন্তু। হলেও এখন তে। পরসংসারতুক্তা । 
'গিরিরাক্ত হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে | 
(ময়ের ফেপ মন, মায়ে বোঝে যেমন, 
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না! তেমন ।" 
_ক. বি. শা, প £ আগমনী, প্রথম স্তবক 
মন্তবারে মেয়ের সঙ্গে জামাইকে নিমন্ত্রণ ন। করার দরুণ মেয়ের মনের 
তীত্র প্রতিক্রিয়ার তিক্ত অভিজ্ঞত1 মেনকাঁর মনে সঞ্চিত আছে । 
“উমা এলে বাহির দুয়ারে, 
(কালে করি ত্বরা করে, জিজ্ঞাসি উমারে, 
আমার শিব তে! আছেন ভাল ? 
_-ক্৯" বি. শা. প. £ আগমনী, গ্রথম ভ্তবক 
মায়ের কুশল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, কিন্তু স্বামী হিমাঁলয়-গৃহে অনিমস্ত্িত, 
তার জন্য মায়ের প্রতি উচ্ছুসিত অভিমান উমার চোখে অশ্রর আকারে আত্ম- 
প্রকাশ করে | 
'উম। বলে আছেন ভালে, চোখে দেয় অঞ্চল 
বলে-চৌখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো ? 
_ক নি, শা. প.ঃ আগমনী, প্রথম স্তবক 
আ। মেনকা কন্তার এই ভাববৈলক্ষণ্যের কারণ ঠিক অনুধাবন করতে 
পারেন। 
৪ 


ক্তদশন ও শাক্ত কাব 


“আমি বুঝিন্ধ সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল! 
ভিয়ের জল বিয়ের চোখে উলিল, জামায়ের গরসঙ্গে ॥' 
_ক, বি. শ।., প. আগমনী, প্রথম গুবক 
অশ্রুতে যেমন তেমনি কখনে। উমার অভিমান মায়ের প্রতি বক্রোক্তিতে 
তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ কবেছে । 

কান্তিকে রাখিয়। বুকে, নাচায় গৌরী থেকে থেকে, 

সোনার কার্তিক তোমায়» দেখে, উঠে চম্‌কে, 

বলে তোমায় দেখিয়ে, মাঃ ও মী, ওকে ঈ্ীভায়ে ? 


উম্না বলে--তোমীর দাদ। এ, বাবা, আমার বাবা এ ? 
বাপসোহাগে বাপের ছেলে, জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে, 
বলে-_মা, মামার বাঁবা কই, 
বাবা কেন এল না, ও মা বল না! 
বলে কেশে ধরে টানে, উম চাঁহি আমার পানে, 
বলে-_-কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে । 
_ক.বি শা প.£ আগমনী, প্রথম স্তবক 
নিজের শ্বামীর না আসার কারণ সঙ্ধপ্ধে ম৷ যেনকাঁকে লক্ষা ও শিশু 
কাত্তিককে উপলক্ষ্য করে উমার “কেন এলেন ন।, তোমার দ্দিদি জানে এই 
নিদ।রুণ রক্রোক্তিই সপ্রমাণ করে থে, বিধাহিত। কণ্। উমর জীননে পিত- 
সংসারের প্রতি ন্নেহাঁসক্তির পাঁশাগাখি অ!তপ। একটি তীর আকর্দণ বর্তমানে 
বিরাজ করছে-সেটি হ'ল স্বামী শিব ও তার সংসারের উপর নিব্ডি 
মমত্ববোধ। 
এইরূপে বিবাহিত কন্তার পিত-পরিবারের আম্মকেন্দ্রিক কক্ষে বৈবাহিক 
বিধির রন্ধ-পথে পরসংসারের ভিন্ন পরিবেশের বাধু-প্রবাহ সংক্রমিত হয়। 
শ্ধধু তাই নয়, সমাজের অন্থ স্তরের বাযুমগ্ুলের চাপও বিবাহুব্যাপারের মাধ্যমে 
ধিবাহিত1 কন্যার পিতৃকুলের শাশ্ত আবহাওয়ায় উল্লেখষোগা পরিবর্তন সংঘটিত 
করে থাকে । বাঙ্গালীর পারিবারিক সম্পর্ক-নিগ়ামক এই সনাতম রীতি 


১। 'তৌমায়' অথ--গিরিনজ হিমালয়কে | 


শ্তিদর্শন ও শাক্ত কবি কচ 


সম্বন্ধে শীক্ত কবিরাঁও খুবই সচেতন ছিলেন । তাঁরই ফলে আমরা দেখি 
কিভাবে শিবের তন্ত্রবণিত গুণবর্ণনার সময় বাঙ্গালী পারিবারিক তথা সামাজিক 
এই বৈশিষ্ট্যটিকে শীক্ত কবিগণ ধ্বনির সাহাষ্যে আভাঁসিত করেছেন । 
পুর্বালোচিত তন্তব্রোক্ত লঙ্গণানুযায়ী শিব আত্মীরাম। যেহেতু তাকে 
আনন্দিত করতে কোন বাহ্যবিষয়ের প্রয়োজন হয় না, সেহেতু তিনি সর্বপ্রকার 
বিষয়বর্জিত, অকিঞ্চন। শিবের এই গভীর তাতৎপর্যাবাঞ্কক অকিঞ্চনত্বকে শা্কু 
কনি দানীভ্তন এক সমাঁজ-টৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করার কাজে লাগিয়েছেন | 
সে সময় বাঙ্গালী সমাজে কৌলীন্ত-প্রথার অন্ডিত্ব ও পণপ্রথার শন্ছলপ্রচার- 
ভেতু ধনীকন্তার অপেক্ষারুত দরিদ্র পরিবারে নিবাহ প্রচলিত ছিল । তারই 
ফলে দরিদ্র স্বামীর গৃহস্তালীতে বিলাসে অভ্যন্ত। কন্যার সম্ভাব্য তঃণময় জীবনের 
আশঙ্কিত চিত্র সব ধনী পিতামাতীকেই চিন্তাকুল করে তুলত। গিরিরাণী 
মনকাঁও ওদানীস্তন এই সমাঁজবিধি অন্নরণ করে অকিঞ্চন জামাতা শিবের 
দৈন্যপীডিত সংসারে আদৃরিণী কন্য। উমার কষ্ট আশঙ্ক। করে তাকে বলেন £ 
“উমা মা আমার সুব্ণলতা।, শ্বশীনবাসী মৃত্াপ্তয় | 
মরি জামাতার থেদে, তোমার বিচ্ছেপে, প্রাণ কাদে দিবানিশি | 
আঁমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারি না যে দেখে আমি । 
আছি জীবন্মতা হয়ে, আশাঁপথ চেয়ে, তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝরে । 
কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিগারী হরের ঘরে ? 
জাঁনি নিজে সে পাগল, কিছু নাই সম্বল, ঘরে ঘরে বেভায় ভিক্ষা করে । 
স ৪ রর সং 
তুমি রাজার বালিকা, মায়ের 'প্রাণাধিক।, ভাগ্যেতে মা হলি শিবদাপা । 
মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিগারী, উপজীব্য ভিক্ষ] করা ।” 
-রাঁম বন্ত £ ক. বি. শা. প--আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক 
তদানীস্তন সমাজে ধনীকন্যার দ্ররিপ্র গৃহে বিবাহ ছাড়া আর ষে ছুটি গ্রথ। 
প্রচলিত ছিল, সে ছুটির একটি হ'ল কুলীনের বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ । 
সে-যুগে কৌলীন্ত-প্রথার আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, শ্রদ্ধ বৃত্তি, 
তপ ও দান এই নবধা কুললক্ষণ শ্োকশ্রুতিমাত্রেই পধ্যবসিত হয়েছিল । প্রধান 
কুললক্ষণ মেটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য-হিসাবে সাধারণ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, 
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সেটি হ'ল কুলীন সন্তানের একাধিক দারপরিগ্রহ। শাক্ত কবি তস্ত্রোক্ত 
শিবশক্তি-সন্ন্ধটিকে পুরাণপ্রোক্ত শিব-জাহ্ুবী-সম্বন্ধের সঙ্গে যৌজনা করে 
সামাজিক বনব্বাহ প্রথাটিকে তার দাহিত্যচিত্রে প্রশ্মট করেছেন । উমার 
সপতী-কণ্টকিত গৃহস্থালীর অধিক্ষেপে গিরিজায়া মেনকার মুখে এই সামাজিক 
প্রথাটিরউ উক্গিত আমর 21ভ করে থাকি । 
'ঘরেতে সতিনী জালা, সদা করে ঝাঁলাপাঁল। | 
হয়ে উমা রাজবাল, কিসে পাবে ত্রাণ ॥ 
শিরে করতরঙ্গিণী, হয়ে শিবসোহাঁগিনী, 
করি কলকলধ্বনি, করে অপমান ।' 
_ঈশ্বরচন্জ গুপ্ত 2 ক. নি শ।. প--আগমনী, প্রথম স্তবক 
কুলীনের বহুবিবাহ ছাড়! অপর প্রচলিত সামাজিক প্রথাঁটি ছিল বালা- 
নিবাহ। (-যুগে রজোদর্শনের পুর্বেব কন্যার বিবাহ দেওয়া! যে আবশ্যিক 
কন্তব্য ছিল শুধু তাই নয়, একেবারেই অপ্রাপ্তবয়স্ক! কন্যার বিবাহে সম্প্রদান 
অশেষ পুণ্যবিধায়ক কম্ম বলে পরিগণিত হ'ত । সেইজন্য আমরা দেখি থে, 
শাক্ত পর্দাবলীর গিরিকন্তা উম। অগপ্রাপ্রযৌবন। অবস্থাতেই হরসীমন্তিনী : 
এই কারণেই ভিখারীর ঘরে উমাকে পাঠাতে বিবাহের পর প্রথম প্রথম মা 
মেনকার এত অনিষ্টশস্কা | 
'আপন ঝ্োকে ক্ষেপ। থাকে, মানুষ নয় বোঝাব কাকে, 
সে দেখবে কি দেখবি তাঁকে নিত্য ভাং ধুতুরা খাবে ! 
আচল ধরে পাছে ছোটে, ঘুমিয়ে উমা চমূকে উঠে, 
খ্বাঙ্তুর ঘর কি জানে মোটে, কত বকি তারি তরে ॥1 
_ গিরিশচন্দ্র; ক. বি. শা. প --বিজয়। 
বাতের কয়েক বৎসর পর প্রাপ্তযৌবনা পিজ্রালয়াগতা উমাকে আঁরএ 
কিছুদিন খাঁকবার জন্য মেনকার ব্যাকুল আন্তির মধ্যে আমরণ এই বাল্যধিব1চ- 
প্রথারই উক্ষিত .গয়ে থাকি । 
“এসেছিস মা-থাক্‌ না উম দিন কত। 


হয়েছিস্‌ ডাঁগর-ডোগর, কিস্বে এখন ভয় এত ? 
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এখন বুঝি ঘর চিনেছিস, তাই হয়েছি পর, 
কেঁদে বেদে ভামিয়ে দিতিস, নিতে এল হর । 
ঈঁপে দিছি পরের হাতে, জোর আমার ত নাই তত" 
_গিরিশচন্ছ্র £ ক. বি. শা, প--আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক 
কিন্ত এই সামাজিক প্রথা-স্চনার ধ্বনি অনুসরণ করে আমরা শাস্জ 
“দাধলীতে এক অপরূপ রসমহ।বের সাঁমসঙ্গীত শ্রবণ করতে পারি । কনক- 
চম্প্কদ্দামা অতপীকুস্তমৌপমী বাঁলিক! উম অপ্রাপ্তবয়স্কা, তাই আসন্ন বিজয়া- 
'বচ্ছেদদের কল্পনাও গিরিরাণী মেনক1র মাতৃহৃদয়ের কাছে অসহ্থ । (সেই কারণেই 
তিনি দশমী প্রভাতের পুর্ববন্তিনী নবমী নিশার কাছে তার বাকুল আন্তি 
নিবেদন করেন £ 
রজনী জননী, তুমি .পাহায়ে। না ধরি পায়, 
তুমি ন। সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায় ।" 
_-অজ্ঞাত কবির পদ ; ক. বি শ!. প-_-বিজয়! 
এধানে রজনী মেনকাগ কাছে অচেতন খণ্ডকাল নয়, চেতনামপ্ডিত অন্ত- 
₹তময়ী ব্যাপিকা প্ররূতি। এই কালক্রপা প্রকৃতি আগ্ঠাশক্তির রূপমাত্র। 
তাই রজনী জননী অথাৎ জগজ্জননী | 
নবমী নিশার উপর এই জাতীয় চৈতন্তধন্মের আরোপ তিনজন প্রসিদ্ধ 
কবির পঞ্জে উচ্চাঙ্গের করুণ-রসাত্মক কাব্য-হষ্টিতে পরিণত হয়েছে । এই 
কবিত্রয়ীর একজন হলেন সাধক কবি কমলাকাস্, অপর দুজন হলেন মধুন্দন ও 
নবীনচন্দ্র 
কমলাকান্তের পদ কখনও মেনকার উচ্ছ্বসিত অভিমানে অভিযোগ-তী্র, 
কখনও বা মেনকার সকাতর অনুনয়ে আবেগে আতর । যেহেতু নবমী নিশি 
ওষ[গমে আপন অবলুপ্তির মাধ্যমে অন্যের মানসিক অশান্তি টি করে, সেহেতু 
শে অতি নিকুষ্ট খল। তাই গিরিরাণী মেনকা তাঁকে নিন্দা করে বলেন £ 
“শুনেছি দীরুণ তুমি, না পথ সতের মান | 
থলের প্রধান ধত, কে আছে তোমার মত-- 
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরই প্রাণ |, 
_ক, বি. শা. প. ; বিজয়! 
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যদিও নবমী তিথি খলের প্রধান অপেক্ষাও খল, তথাপি তার প্রতি গিরিরাণী 
মেনকার কাতর অন্ুনয়ের অবধি নাই | কারণ কন্যা উমার সঙ্গে মিলনক্ষণকে 
একমাত্র সে-ই চিরস্থায়ী করতে পাঁরে। খণ্ডকাল তাঁর আপাতরূপ, কিন্ধ 
অনস্ত-কালাত্মিকা শক্তিই তাঁর স্বরূপ। তাই মেনক পুজাথিনী4 ভক্তিনম 
মনোভ।ন নিয়ে তাকে বসেন_ 
'প্রফুল কুমুরবরে সচন্দন লয়ে করে, 
কুতাঞ্জলি হৈয়ে তামার চরণে করিব দীন ।' 
_ক. বি. শা. প.£ বিজয়া 


এই আকল জদয়ান্তির একমাত্র কামনা কন্য। উমার বিরহহীন স্বেহসঙ্গ, 
তাঁই ম। মেনকার ব্যাকুল প্রার্থন।, “ওরে নবমী নিশি, ন! হই'ও রে অবসান? | 
মধুন্থদনের মেনকাঁও নবমী নিশির কাছে অনুবপ আবেদন জানিয়েছেন, 
“যেও না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে' । খধুক্দনই বাংপ। সাহিত্যে সনেট 
রচনার প্রথম পথিরুৎ। পেত্রাকাপ অস্তাখিল-রীতি অন্তসরণ করে লিখিত 
“বিজয়।” বিষয়ক সনেটটি একটি উচ্চীঙ্গের সনেট | সনেটের 'প্রারস্তে ষে ভাব 
আভাসিত হয়, সেই ভাবটিউ সমগ্র অষ্টকে বিস্তৃতি ও ষডকে সংন্গতি লাভ 
করে সনেটের অন্কো ভাবের পরিপুর্ণ রপনিগ্রহ ধারণ করতে সক্ষম ভয়। 
কোন একটি ভাঁবকে নিটোন-গোনোকজ নিত আন্বাগ্চ রস-শরীরের সঙ্গে 
যুক্ত করাই সনেটের লক্ষ্য । আলোচা সনেটটিতে উমার আঁশঙ্কিত বিচ্ছেদকে 
অবলম্বন করে গেনকার মাতৃহৃদয়ের বাথ। একটি পৃণ্‌ রসাস্বাদন প্রক্রিয়ার 
বিষয়ীভত হয়েছে । এইখানেই সনেট-রচয়িত। হিসাবে মধুস্থদদনের অপরিসীম 
রুতিত্ব। তাছাঁড়।, রপকালঙ্কারের সাহায্যে নিশির উপর মানবিকতার 
আরোপকে তীক্ষ করে নিশির মানবী মুদ্ভি পাটকের কাছে জীবস্ত করে 
তুলেছেন। 
“কি সাত্বনা-ভাবে__ 
তিনটি দিনেতে কহ, লে। তারা-কুস্তলে, 
এ দীর্ঘ বিরহ জাল। এ মন জুড়াবে ? 
_-ক. বি. শা. প. £ বিজয়া 
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কবি নবীনচন্দ্র মধুক্দূনের মতো! নবমী নিশির উপর মানবধর্শের আরোপের 
দিকে নগর না দিয়ে, গ্রারূতিক দৃশীবলীর বর্ণন] দিয়ে তার “বিজয়া বিষয়ক 
পদটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে চেষ্ট। করেছেন । 
“যেও না, যেও ন।, নবমী রজনি, 
সম্তাপহারিণী লয়ে তাঁরাদলে। 
গেলে তুমি দয়ামায়, উম! আমার যাঁবে চলে । 
তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 
প্রভাতশিশিরে আমায় ভাসাবে নয়নজলে। 
প্রভাত-কাকলী-গান কাদাঁবে মায়ের প্রাণ, 
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে ।" 
_-ক. বি. শী. প. $ বিজয়! 
কিস্ট নবীনচন্দ্রের প্রধানতম কৃতিত্ব উমাকে মেনকার গলের পুষ্পহাঁর এবং 
[সেই পুষ্পহারের বিরহাঁনলে শুফ হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় । 
“হদয়েতে মেনকার) উম! যেন পুষ্পহার, 
শ্রখাইবে বিজয়ার নিরহ অনলে )' 
-_-ক. বি. শ|. প. £ বিজয়া 
'জ্দর' € পুষ্পহার' এই ছুটি শব্দ খেনক।-উমার স্সেহ-সদ্বদ্ধের কোমলত। 
ধ্বনির সাহাষ্যে আঁভীসিত করছে । উমা-বিচ্ছোদের তীব্রতা] বুঝাবার জন্তাই 
ব্রিহের উপর অন্লধম্ম অরোপিত হয়েছে । 
কিন্ধ শক্ত কবির এই কাবারস-ষ্টির েরণার উত্স তন্ত্-বণিত সেই চিপ 
পুরাতন অথচ চির নবনবায়খান শিবতত্ব ও এক্তিতৰ! তাই নবমী নিশির 
প্রতি গিরিরাণী মেনক। আন্দেপোভির অনসরেই সাধক কবি কমলাকাস্ত 
তাকে নিপুণ ৬বরোগবৈছেোর *তই সুপরামশ দেন £ 
“কমলাকান্তের বাঁণী শুন ওগো গিরিরাণী। 
লুকায়ে রাঁখ না মারে হৃদয়ে দিয়ে স্থান ॥? 
--ক. বি. শা. প. £ বিজয়। 
হৃদয়ে শক্তিতত্বের ন্যাসই পরম শক্তিসাধন। । আপন মনকে সম্বোধন 
করে কমলাকাস্ত অন্তত বলেছেন-__ 


৫৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


“আদর করে হৃদ্দে রাখ, আদরিণী শ্াম। মাকে । 
তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই, কেউ ন। দেখে ॥' 
_-ক. বি. শা. প.: মনোদীক্ষা! 
কিন্ত "ক্তিতত্ব ও শিবতত্ব “বাগর্থাবিণ সম্পৃক্কৌ শব্দ ও অর্থের মতো! 
পরম্পরসম্বদ্ধ। তাই শক্তিতত্বের স্বীকরণ শিবতত্বের অধিগতি ভিন্ন সম্ভব 
নয়। সিদ্ধ পদ্বীতে আরূঢ কমলাকান্ত তাই 'মেনকাঁকে জামাতা শিবকে 
কৈলাসে স্থাপনা করা সম্পর্কেও উপদেশ দিয়েছেন | 


“কমলাকান্তের নিব্দেন ধর, শিব বিনা শিবা পাবে না । 
যদি জামাত। শঙ্করে পার রাখিবাঁবে, তবে তোমার গৌরী যাবে মন! |, 
ক. বি. শ।. প. £ বিজয়! 
কবি দ্রাখরথি রায়ের মেনক! কমলাকান্তের মেনকার “চয়ে আরো এক 
পদ অগ্রসর হয়ে কন্ত! উম।র হিমগৃহে অবস্থিতির জন্য জামীত! শিবের অন্ত গ্রহ 
ভিক্ষা করতে স্বীয় স্বামী গিরিরাঁজ ভিমালঘ্নকে সমির্ববন্ধ মিনতি জানাচ্ছেন । 


'নাথ হরচরণে ষদ্দি ধর, (দা নাই হে ধরাধর । 
চরণে ধরে তুমি হে নাথ, দিলে কন্তা। ষায়_- 
ধরাতে ধরিলে পর্দ, হরেন অনেকের আপদ, 
মোর বচন বধ হে নাথ, ধর গঙ্জাধর-পায়। 
ধরাতে গুণ ধরে যদি এ পদ ধরায় ॥ 
নাথ কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্ন হর-আরাঁধন, 
রাখিতে ঘরে তারাধন, নাহি অন্য উপায় 
_-ক. বি. শী. প. 2 বিজয়! 
কৌলমার্গে পাশ-বিমুক্ত অবস্থায় শিবত্পপ্রাপ্তি ষে সাধনার চরম লক্ষ্য, ত 
উপরি-উদ্ধৃত পদের ভণিতাঁয় কবির উক্তি থেকেই সম্পষ্ট হয়। 


“মজে অসার সম্পদে, হরপদে না সঁপে মতি, 

কেন মুক্তিকন্া তুমি খারা হও ধাঁশরখি, 

কি হবে, কাল এলো--আজি কি কাঁলনিশি পোহায় )" 
_-ক. বি. শা. প. £ বিজয়া 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ৫৭ 
শিবতত্বের মানস অধিগতির মাধ্যমে গিরিরাণী মেনক। উপলব্ধি করতে 
পারেন যে, মহত্তত্বাদিভৃতান্ত জগহপ্রপঞ্চ পরমশিবে অধাশ্থ রয়েছে € শক্তির 
প্রভাবেই এই পরিদৃশ্ঠমীন জগংপ্রপঞ্চের ব্যবহারিক সম্ত। মক্গিগ্ত । জগতের 
সব্বত্রই শক্তির অদগ চলমান চরণের ভক্তশ্রতিগোচর নপুরশিগ্জনে মুখরিত | 
সখা বিজয়ার কন্যা উমাকে বিদায় “দবাপ অনুরোধের প্রততিক্রিয়া-ভিসানে 
ম। মেনকার চিন্তাধার। উমার প্রতি উক্তিতে এইভাবে মান্সপ্রকাশ করেছে। 
“ভা যত নন্ত প্রকাশ করিছে, নিদায় দিতে ততাশীয় 
বিজর। হলিছে, 
দেহ একমনে, তবে ০সভ ভাব মনে, সদ। আগি ঝুরে 
আমীর হদও ফাঁটিছে | 
চৈতন্ত কপিণা তুমি ব্রঙ্গময়ী। 
তুমি নাই যথায় এমন স্থান আর কৈ, 
তোমায় দিলে বিদায়, সকলই যে খায়, 
মাঁগে! তোমায় অবলম্বন করি এই জগত রয়েছে ॥7 
_-ছরিনাঁথ মজমদার-কাঙ্গাল ফকিরটাদ £ কৃ. বি. শা. প,বিজয়। 


যেহেতু শক্তি প্রতিভাসমান জগশ্প্রপঞ্চের একমান্্র অবলগ্ন সেহেতু শক্তির 
বিদ্বায়ের অর্থ লীলার নিত্যে প্রবেশ, ভগবান শ্রীশ্রারামরুষ্জের ভাষায় “মুল, 
স্ক্ধ, কারণ থেকে মহাকারণে লয় £ জাগুৎ, স্বপ্ন, স্্ষুণ্থি থেকে তুরীয়ে লয় 1? 
তাঁছাঁড়!, শক্তি দ্বরপতঃ ব্রহ্ধময়ী, ইপনিষদিক ব্রঙ্গ না তন্ধ্োক্ত পরম শিবের 
সঙ্গে মভিন্নলত। | 
কন্তাজামাতা৷ শক্তিশিবের এই অভেদবুদ্ধি গিরিরাজ হিমালয় কন্ঠ উমার 
হিমগৃহে আগযনের পুর্বেই মা মেনকার মনে জাগ্রত করে দিয়েছেন । 
“বিশেষে তোমার তারা, হর ত্রিলোচন তারা, 
তেই পরস্পর তারা, বিচ্ছেদ না সয় ॥ 
অর্থহীন পশুপতি, তার সব্বন্ব পার্বতী, 
দুর্গা বিহনে ছুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয় |” 
-_রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় £ ক. বি. শা. প.-আগমনী, প্রথম শ্তবক 


৫৮ শক্তিদর্শন ও শীক্ত কবি 


তারা হর-ব্রিলোচন তারা, অর্থাৎ শক্তিহীন শিব স্পন্দনক্ষম নন । শিব 
শক্তির?বিচ্ছেদ সহ করতে পারেন নী, অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমীনের মবো 
কোন ভেদ নাই। অগ্নি 9 তার দ্াহিক। শক্তির মধ্যে কোন ্বৈতভাঁব 
নাই, শিব 'ও শক্তির মধ্যেও সেরূপ কোন পার্থক্য নাই । 
বিজয়ার হ্বপ্নে স।ধিক। মেনকারাণী দ্ধ দুষ্টি লাভ করে উপলব্ধি করেন 
যে, পরিদৃশ্তামান জগতপ্রপঞ্চ পরমার্থভঃ শিবশক্ত্যাত্মক, সর্ববত্রতই শিব-শক্তির 
লীল1। শুধু তাঁই নয়, স্বীয় হৃৎকমলমঞ্চেও শিলশৃক্তি । বাহা বা আস্তর ক্ষেত্র 
সর্বত্রই যা-কিছু অব্যক্ত তাই-ই মহেশ্বর, আর ষা-কিছু ব্যক্ত তাই-ই উমা । 
কবি জ্ঞানেন্্রনাপেন “বিজয়া নিষ্য়ক পর্দের ভণিতাঁয় এই মহাঁসতা 
আভামিত হয়েছে 
জ্ঞান বলে গে! গিরি জায়, সব্বত্র রল হর জায়! ! 
নয়শ মুছে দেখ ন| জদে, কোথা তোমার উম। নাই? 
- জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাধাতীর্থ £ ক. বি. শী. প -_বিজয়া 
কবিবরের অভিপ্রায় এই £ গিরিরাণী ম্নকা' পরিদৃশ্যমান জগত্প্রপঞ্চে 
হর ও তার জায় অথাৎ শিব ৪ শি সব্বন্ত্র অন্ুস্রাত | তাছাড়া, তোমার 
জাগ্রৎ-স্বপ্র-স্থযুপ্তির অবস্বারয়ে স্করিত মানসবুন্তিনিচয়ে ও তুরীয় অবস্থার বৃত্তি 


শন্যতায় “সই শিবশক্তিই বিজিত | 


শতিদর্শন ও শাত্চ কার্বি 
ভ্বিতীন্ঘ প্পল্ডিচেস্ছদে 
খোঁক্ত নিজ অন্তঃপুরে 


শক্তিদণন শক্ষি-পুজাধিধির প্রারভিক ক্রিয়! আচমনের মন্তত্রয়ীতে গুত্রী- 
কারে উপনিবদ্ধ আছে । শৈবশীক্তপক্ষে আচমনের এই তিনটি মন্ত্র বিছিত 
হয়েছে £ “& আত্মতত্বায় স্বাহ।, ও বিদ্যাতত্বায় গহা, ৪ শিবতত্্ায় স্বা৮)? ! 
সা শু এই তিনটি মন্ত্রই ঈষং পরিবন্ভিত করে উচ্চারণ করবেন: হী 
আত্মতত্বায় নমঃ, হীং বিদ্যাতত্বায় নমঃ, হ্রীং শিবত বায় নমঃ" | 
আত্মতত্ব, বিদ্াতত্ব বা শক্তিতত্ব, এবং শিবতত্ব এক্তিদশনের মূলীভূত 
তিনটি তত্ব । শুধু আচমন কেন, পুজাবিধির শন্তরক্ত অপর একটি প্রধান 
অনুষ্ঠান তত্বন্তাসে এই তিনটি তত্বের সাক্ষাৎ নামোলেখ দেখা যাঁয়। উভয় 
*ত্ত দ্বার! শরীরের পা থেকে নাভি পধান্থ “ক্রীং কীং ক্রাং ভং হ" হীৎ ত্রীং ও 
আত্মতন্বীয় স্বাহ।' এই মন্থে আত্মতব্ধের, নাভি থেকে দয় পযান্ঞ “দক্ষিণে 
কালিকে ও বিদ্যাতত্বায় স্বাহ1' এই মন্ধে বিদ্যাতব্রের, জায় থেকে মন্তক পধ্যস্থ 
'কীৎক্তীং ক্রীং হৃং হং হীং হীং ম্বাহ। € শিবততায় স্বাহ1 এই মঙ্ধ্রে শিবতত্েণ 
হ্যাস করণীয় লে বিহিত হয়েছে 
বট্চক্রত সাধনা-বাসনার সর্দে এই আস্মতত্বদিদক্ী৫ সুর রামপ্রসাদের 
পদ্দাবলীতে অন্নরণিত হয়েছে £ 
'তীর্থ গমন, মিথ্য। ভ্রমণ, মন উচাঁটন করো না রে। 
ও মন, ভ্িনেণীর ঘাঁটেতে বৈস, শীভল হবে অন্তুঃপুরে ॥' 
_ক. বি. শা.প ঃ নামমহিম! 
চাব্বাকমভে ক্ষিতি, অপও তেজ: ও বায়ু এই চারটি তত্ব । যেহেতু এই 
মত একমাত্র প্রতাক্ষকেই* প্রমাণ বলে স্বীকার করে থাকে, সেই হেতু আকাশ 
অপ্রভাক্ষ বলে তক্ঈমধ্যে পরিগণিত হয় ন। | এই ক্ষিতি- 
অপ৩তেজ:-বায়ু যখন দেহাকারে পরিণত হয়, তখন সে 
পরিণামবিশেষের প্রভাব থেকে দেহে চৈতন্য উৎপন্ন হয় এবং মৃতাতে দেহনাশে 
এই চৈতন্যের নাশ হয়ে থাকে । চৈতন্তের স্বাভাবিক অভ্াদয় প্রসঙ্গে একটি 
দষ্টান্ত “দওয়া হয়েছে । স্ররার উপাদান বুক্ষবিশেষের নিধ্যাসে কৌন মাদকত' 
নাভ, কিন্ত সেই নিধা।স যখন বিকৃত হয়ে স্ুরায় পরিণত হয়, তখন তাঁতে 
মাদকতার উদ্ভব ইয়। তাছাড়া, দ্েহনাতিরিন্ত আত্ম! প্রতাক্ষ প্রমাণের ছ্বার। 
গ্রান্থ নর । অতএন চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা_-এই-ই চার্ববাকসিদ্ধান্ত | 


চাবখকমত 


৬২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


দেহাত্মবাদের স্বপক্ষে প্রাত্যহিক জীবনের অনুভূতিকে চার্ববাকপন্থীরা 
বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে আমর এইরূপ অন্মভব করে থাকি__ 
আমি স্থুল, আমি রুশ, আমি রুষণ ইত্যাদি | এই অন্ভাতিগুলির সাভাযোই 
সহজ প্রতীতি হয় যে, স্থুলত্ব, ক্রশত্ব ইত্যাদি ধশ্মের আধার ও “আমি' এই একের 
বাঁচা একই । এছ্লে পুব্বপক্ষের প্রশ্থ এই £ দেহীম্মবাঁদদে কিভাবে “আমার 
শরীর" এই উক্তির উৎপত্তি হয়? চার্ববাকপস্থীর] উত্তরে বলেন : রানুর স্বরূপ 
শুধু মন্তক, তখাপি ভেদ পরিকল্পন। করে 'রাহুর মস্তক" এইবপ উক্তি দেখ। ষায়। 
স্ততরাং “আমার শরীর" এই উতক্তিতে আহ্মা! ও শরীরের মধো যে ভেদ আক্ষিপ 
হয়েছে ত। কাল্পনিক, প্রকৃত নহে। 

শতিকেও  চার্বাকমতাবলম্বীরা তাদের “দহাম্রধাদ-প্রতিষ্ঠান্স নিযুক্ত, 
করেছেন। শ্রুতিতে আছে £ “স ব| এষ পুরুযোঙ্নরপময় | তৈ: ২1১1১ । এই 
সে আত্মা খা অন্নরসের বিকার | যেহেতু দেহ মন্্রসে ধৃত হয়, সেই হেতু 
দেহই আন্ম!। 

দেহাত্ববাদে আত্ম! চৈতন্যাংশে বোধরূপ ব। চিতরূপ এবং দেহাংশে জডরপ 
বা অচিতরূপ। স্থতরাং আত্মা অংশতঃ চিৎ ও অংশতঃ অচিং। “দেহ যেহেতু 
নানাবিধ সেই হেতু আত্মাও সংখ্যায় বহু, এক নয়। দেহের উৎপন্ডি বিনাশের 
নে সঙ্গে ষেহেতু আত্মার উৎপত্তি বিনাশ য়, সেই হেতু আমা অনিত্য, 
নিত্য নয়। 

অপর চাব্বাক-সম্প্রদায় দেহকে আত্ম। বলে শ্বীকার করেন শী, তাদের মতে 
ইন্দিয়ই আত্ম।। তাদের যুক্তি £ ইন্দ্রিয়ের সদ্ভাবে শরীরচলনরূপ চৈতন্তকাধা 
পরিলক্ষিত হয়, ন্বপ্তি ইত্যাদি অবস্থার ইন্দ্রিষের বিশ্রান্তিকালে উক্ত শরীরচলন- 
রূপ চৈতগ্তকাধা পরিলক্ষিত হয় মা, অতএব অন্বয়ব্যতিরেকমূখী অন্তমানে 
ইন্দিয়গুলিই চৈতন্যম্ডিত, দেহ নয়--এইরূপ নিশ্চিত হয়। তাছাড়।, চক্ষুর 
অভাবে আমি অন্ধ বা কর্ণের অভাবে আমি বধির ইত্যাদি ষে অনুভতিগুলি 
দেখা যাঁয়, সেগুলিও প্রমাণিত করে যে, ইন্দ্রিয়-সমষ্তিই আত্মা । হুপক্ষসমর্থক 
হিসাবে তারা শ্ষত্তির উল্লেখ করেন £ তে হু প্রাণাঃ প্রজাপতিৎ সুমত্যোচুঃ। 
ছাঃ ৫1১1৭। সেই সকল ইন্দ্রির প্রজাপতির নিকট গমন করে জিজ্ঞীস। করলো 
--আমাদের মধ্যে আত্মা কে? 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ৬৩ 


অন্য এক সুক্বুদ্ধি চাবাঁক-সম্প্রদা় উপরোক্ত ইন্দ্রিয়াজ্ববার্দে আস্থাশীল 
নূন, তারা প্রাণকেইংআত্মা বলে থাকেন। তীর! এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে 
থাকেন £ প্রাণধারণষ্গ্য অন্নাদির অগ্রাপ্সিহেতু প্রাণ যখন রুশ হয়, তখন 
ইন্দ্িয়সমূহ বি্যমান থাকলেও তাদের রূপাদি ্গ স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি দেখা যায় না 
মাঁবার অন্নাির প্রাপ্ধিতে প্রাণের পুষ্টিকালে ইন্দিয়গণের রূপাঁদি স্ব ন্ব বিষয়ে 
প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় । অতএব প্রাণই আশ্তা, থে ইন্দ্িয়সমূহের ক্রিয়াকারিত্ত 
প্রাণের অধীন সেই ইন্দ্িয়সমূহের পঙ্গে আত্মা হওয়। কখনই সম্ভব নহে। 
তাছাড়া, আমি ক্ষধার্তি এইব্প প্রাণ-ধম্ম-বিষয়ক অন্রভবও সপ্রমাণ করে যে, 
প্রাণই আত্মা । সমর্থক শ্রুতি; অন্যোশম্তর আম্ম| প্রাণময়ঃ, অন্মময় আত্ম। 
থেকে ভিন্ন অন্নময় আন্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাণময় সন্তাই আত্মা । 
অপব এক স্থস্মতরবুদ্ধি চার্বাক-সম্প্রদায় এইরূপ মত 'পাষণ করে থাকেন । 
যেহেতু স্বপ্নে ইন্দিয়ের কিয়া বন্ধ ভয়, প্রাণের বুত্তিরও বিরতি ঘটে, তথাপি 
কেবল মনের দ্বারাই পপ্পের উপলম্ত হয়,--সেই হেতু মনই আত্মা, ইন্দ্রিয় বা 
গ্রাণ কখনই আত্স। হতে পারে না। তাছাডা, আমি সংশয়াপন্ন, আমি সক্ধল্প 
করি ইত্যাদি অনুভূতি কখনই মনের অভাবে সম্ভবপর নয়। মন আত্মা এই 
মতের স্বপক্ষে শ্রুতি: অন্যোহন্থর আত্মা মনোময়ঃ | তৈঃ ২1৩১ । প্রাণময় 
আল্মা থেকে পৃথক প্রাণময় আম্মার অভ্যন্তরে বিদ্যমান মনোময় সভা 
আন্মা। 
চার্ববাকমতাঁবলঘ্বীদ্দের আত্মন্ব্ূপ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি প্রণিধান- 
যোগ্য £ 
নন স্বর্গো নাপবর্গো ন! নৈবাম্ম। পারলৌকিকঃ | 
নৈব ব্র্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশচ ফলদাঁয়িকাঃ ॥ 
মৃতানামপি জত্তুনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্‌। 
নির্ববাণস্ত প্রদীপন্ত স্মেহঃ সংবর্দয়েচ্িখাম্‌ ॥ 
যাবজ্জীবেৎ স্খং জীবেৎ খণং রুত্বা ঘ্বতং পিবেৎ | 
ভম্মীভূতশ্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ 
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং*দেহাদ্দেষ বিনির্গতঃ | 
কম্মাদ্ভূয়ো ন চায়াঁতি বন্ধুঅজেহসমাকুলঃ ॥? 


৬5 শক্কিদর্শন ও শান্ত কবি 


হ্গ, মোক্ষ ব। পরলোকসঞ্চারী আত্মা নাই । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শুদ্র এই 
চাপ বর্ণের এবং ব্রহ্মচধ্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্গযাস এই চাঁর আশ্রমের বিহিত 
পুণ্যপ্রদ কন্ম থাকাও সম্ভব নয়, অর্থাৎ বর্ণধম্ম ও আশ্রমধর্ম অভিধেয় কিছুই 
নাই । যদি শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কন্ম মৃত ব্যক্তির তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হয়, 
তাহ'লে নির্বাপিভ প্রর্দীপে তৈল দিলে তার শিখায় অগ্নি প্রজলিত হওয়! 
উচিত | যতদি” মুত্র ন' হয়, ততদিন সুখেই নীচা উচিত | উত্তম খাছ 
সংগ্রহের জন্থা খণ করতেও পরাজ্ঞুখ হওয়। উচিত নয়। কারণ যে দেহ অগ্নি 
সৎকারের দ্বার। ভন্মীভত হয়, তাঁর পুনরাবিভাব কোন্‌ স্তর ধরে সম্ভব? যাঁদ 
দেহাতীত আয়া মত্যুকালে দেহ থেকে নির্গত হয়ে পরলোকগমন করে থাঁকে. 
তাহ'লে সে কেন আান্ীয়-হ্গজন-বন্ধুদ্ের ন্েহাসক্তির আকরণে পুনরায় ইহলোঁবে 
আগমন করে ন| ৮ 
শক্িদশন হথা শভ্ভিসাধনার সুচন। দ্েহাত্মিক। বুদ্ধির অবসানে। তাহ 
শাক করবি আসন্ন দেশাবসানের চিত্রের মাধ্যমে নাঁনাযোনিসঞ্চধরী জীবাত্মাঃ 
মহামোভ সম্বন্ধে তাকে অবহিত করে বলেন £ 
'এমন করে আর কতদিন করবি রে মন আসা যাওয়া । 
পঞ্চভৃতের মধ্যে থেকে, তুই কি হলি ভূতে পাওয়া ? 
কালীমায়ের চরণপানে, একটি দিন হলো না চাওয়া । 
যাবি কবে পড়ে রবে জমিখানি চৌদ্দ পোয়1॥ 
_র্সিকচন্দ্র রায় £ ক. বি. শা. প.--মনোদীক্ষ। 





মতুযুপ্ড দিন আসন্ন 
“গমনের দিন আর বাকি নাই, কৰে হবে ধরায় শোওয়। | 
€খানেতে চিত্রগুপ বসে আছে মিলিয়ে রেওয়] ॥; 
_-রসিকচন্ত্র রায় £ ক বি. শা. প._মনোদীক্ষ' 
তাই কবিবপ রসিকচন্ত্র দ্েহাবস্থিত অবস্থাতেই দেহাতীতা বুদ্ধি নিয়ে 
৮ /য়ের কাছে নুক্তিকামন। নিনেদন করতে বদ্ধ জীবকে উপদেশ দিয়েছেন | 
'রসিক বলে, স্থখের কাল তোর এবার হোলে কালে খাওমা | 
এই বেলা মা কালীর কাছে, করে নে রে মুক্তির দাওয়া ॥' 
--রমিকচন্দ্র রায় £ ক. বি. শা. প.-মনোদী" 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ৬৫ 


কস্ত মনকেও আত্মা বলে শ্বীকার করা যায় না। দে পাঞ্চভৌতিক 
ন্ধনৈে আবদ্ধ থাকে, লিঙ্গশরীরসংসক্ত হয়ে নানা যোনি ভ্রমণ করে, সাধক 
কে মাতৃনাম জপ করাঁর কাজে নিযুক্ত রাখেন, কিন্ত সে তা! ভূলে কামাদি- 
*ম্তুম সকলের বিষষ়-মধুপানে প্রমন্ত হয়। তাই সাধক কবি আক্ষেপ করে 


পলেন £ 
“তুমি কার কথায় ভূলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়াপাখী | 


আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দ্িতেছ ফাকি ॥ 
কালী নাখ জপিনার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে মন । 
৪ তুই আমাকে বঞ্চনা করে, এরি স্থখে হলি সখী ॥' 
_রাঁমগ্রসাদ 2 ক. বি. শা. প.মনোদীশ্া 
“শষে নাধক কবি তাকে পুনরায় উপদেশ দেন-_ 
“শিব ছূর্গা কালী নাম, কপ কর অবিশ্াম 
মন! ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বল্‌ রে দেখি ॥ 
-রামপ্রসাদ £ ক. বি. শা. প.মনোদীক্ষা 
গ্রতরা" কে সেই গুহাহিত গহ্বরেষ্ট শাশ্বত পুরুষ যিনি বুত্তিচঞ্চল প্রশান্ত 
এনের অধ্যাত দীক্ষার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করছেন ? 
সাধারণ জীবনে আমর বৃত্তি-বিক্ষুপ্ধ অন্থভূতি-সিদ্ধ মনের উপর আস্মধশ্ 
আরোপ করে তাকেই আত্মা বলে মনে করে থাকি । কিন্তু এই দৃষ্টি কি 
তব্রদৃষ্টি ? উজ্জল শুক্তিকাঁকে রজত বলে হল করতে পারি, কিন্ত আমাদের 
এই ভুলের জন্য শ্রক্তিক! কখনই রজত হয়ে যায় না। 
তাহ'লে মনের এই চিস্তন-অন্ুভবন-এষণময় সত্তাকে মুছে ফেললে আত্মার 
থাকে:কি? আজ্া কি নিরাশ্রয় নিরাঁলম্ব আঁলোহীন বাযুহীন এমন কি ব্যোম- 
সত্তাহীন নান্ডিত্ব ? কবি রামলাল দাঁশগুপ্ধের পদে আত্ম-ম্বরূপান্বেষী সাধক- 
জদয়ের এই শৃন্ত্ব-জিজ্ঞাসা স্থম্পষ্ট রূপ পেয়েছে £ 
“আমার আমার করে মন্ত হই ম। অনিবার | 
ইন্দ্রিয় আদি দারাস্ৃত সকলই ভাবি আমার । 
কিন্ত আমি কোনখানে, ভাবিয়ে না পাই ধ্যানে, 
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কোন্‌ পথে গেলে ও মা আমি মিলে দে ম। বলে. 
দীন রামে ভরমে আর রেখ না জননি ॥ 
ভক্তের আকুতি £ ক. বি. শা. প. 
ভারতীয় দর্শনের আত্মতত্ব-বিচারণার এঁতিহ।সিক পটভ্ভমিকায় আমর। 
এই পধ্যায়ে পাই শহ্বাবাদী মাধ্যমিক লৌদ্ধ দর্শনাচাধ্যদিগে | দের মতে, 
শুক্তিকায় রজত-ভ্রম স্থলে যখন ভ্রমের নিরসন হয় তখন 
্রষ্টার এইরূপ জ্ঞান ভয়, স্বপ্নে পদ জাগরণে রজত আমার 
দ্বার! দুষ্ট হয় নাই। এখানে “নাই” এই শব্দের অর্থের কারকাগ্যন্িত দর্শন ক্রিয়ার 
সঙ্গে অন্বয় হওয়ায় কারকাগ্ন্বিত ক্রিয়ার নিষেধই “নাই শব্দের দ্বার। বোঝ। 
যাচ্ছে । অতএব দর্শনক্রিয়।, দর্শনক্রিয়ার কন্তা অথাৎ ষ্টী এবং দশন্ক্রিয়ার 
কশ্ম অর্থাৎ দৃশ্ঠা, এক্ষেত্রে শ্ুক্তিকা, রঙতত্ব & শ্রক্তিকাঁরজতত্বের সঙন্ধ-_ 
সমন্তই এখানে নিষিদ্ধ হচ্ছে । শ্রীমৎ সায়নমাববাঁচাঁধা তীর সর্বদশনসং গ্রহ 
গ্রন্থে, বৌদ্ধ দর্শন-আলোচনাপ্রসঙ্গে এইবপ মন্থব্য করেছেন £ 

নি হি কৃুট্যা একো ভাগঃ পাকায় অপরে! ভাগঃ প্রসবাঁয় কল্পাতামিতি 
কল্প্যতে । তস্মাৎ অধাস্তাধিষ্টানতৎসংবন্ধদশনদরষ্টণাং মধ্য একল্যানেকস্ত বা। 
অসত্বে নিষেধবিষয়ত্বেন সর্বস্যাসত্র দলা আপতেদিতি ভগপতা উপদিষ্টে 
মাধ্যমিকাস্তাবৎ উন্মপ্রজ্ঞ! ইখমচীকথন-_ভিক্ষপাঁদপ্রসারণন্তারেন ক্ষণভঙ্গাক্ভি- 
ধানমুখেন স্তায়িত্বান্ুযুলবেদশীরত্বা্ুগতত্বসর্পত) অএমব্যাবর্তনেন সর্বশূন্ঠতায়ামের 

পধাবসান্ম। অতশ্তত্বং সদসছৃভয়াত্মকচতুক্ষোটিবিনিমু তং শূন্যমের 1 
একই কুক্ুটার শরারের একাংশ পাক হচ্ছে ও অপরাংশ শাবক প্রসব 
করছে, এইরূপ কল্পনা করা যাঁয় ন!! অতএন অধ্যস্য, অধিগান, উভয়ের 
সম্বন্ধ, দর্শনক্রিয়া ৪ দ্রষ্টার মধো এক বা একাধিক ধদ্দি অসৎ হয়, তাহ'লে 
সবকটিই নিষেধেব বিষয়ীভৃত বলে অপৎ হবে । তাই উত্তমবুদ্ধি মাধ্যমিক 
বৌদ্ধ জন্প্রপ্দায় এইরূপ মত প্রকাশ করেন-_-বীমনকূপী বিষণ যেমন এক পা এক 
পা করে অগ্রসর হয়ে ত্রিপাদে বর্গ মর্ভা রূসাতল গ্রাস করেছিলেন, তেমনি 
ক্ষণিকবাদ সিদ্ধির মাধ্যমে পিং ক্ষণিক ক্ষণিকহ দর্ঘৎ ছুখং ছুখেত সব্বং 
স্বলক্ষণং স্বলঙ্ষণং ও পরিশেষে “পর্ব শুন্তং শুন্তং এই মতবাদদগুলি ব্বাভাবিক- 
ভাঁবেই সিদ্ধ হয়। যেহেতু তত্বকে সৎ, অসং, সত্ব ও অসন্ব এই উভয়ধর্- 


বৌদ্ধ মত 
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[বিশিষ্ট বা সত্ব ও অসত্ব এই উভয়ধর্ম্ব-বজ্কিত-_কোনও কিছুই বল! চলে না, 
সহেতু তত্ব শৃন্তই | 

শূহ্যাবাদ-প্রতিষ্ঠায় আরও যুক্তিজাল এইরূপে বিস্তৃত কর৷ হয়েছে যদি 
ঘটাদি বস্তর সত্ব শ্বভাঁব, তাহ'লে তার কারণ থাকার প্রয়োজন নাই । আর 
যদ ঘটাদি বস্তু অসৎ-ই হয়, তাহ'লে তার কারণ থাঁকা সম্ভব নয়। ঘটাদি 
"স্কট হয় সৎ নয় অসং। শু তরাং ঘ্টাদি বস্তুপ স্বভাব সম্বন্ধে কোনও কিছু 
'নশ্চিত করে বল। যায না। 


'বুদ্ধ্যা বিঝিচামানানাং ম্বভাবো নাবধাধ্যতে | 
অতো নিরিলপ্যাস্থে নিংস্মভাবাশ্চ দশিতাঃ ॥ ইতি 
ইদং বস্তবধলায়াতং যৎ বদস্তি বিপশ্চিতঃ | 
যথা যথার্থাশ্চিন্থান্তে বিশীগ্যন্তে তথা তথা ॥ ইতি চ।? 
_ সকদর্শনস্ত গ্রহ £ বৌদ্ধ দর্শন 
ব্ধি দ্বারা বিচারে বস্তসমুহের স্বরূপ নিণয় কর) যায় না। এইজন্যই ব্ত- 
“মহের স্বরূপ সন্থন্ধে কোন স্থির মন্তব্য করা চলে না। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ 
-ঞুসমৃহের স্বরূপ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তই উপনীত হয়েছেন । পরিদৃশ্ামান 
জাতে যেখুলিকে বস্ত নামে অভিহিত কর। যায়, সেগুলির রূপ সম্বন্ধে চিন্তা 
এ রম্ত করলে পরিশেষে দেখ! যাবে যে, তাদের কোন সঠিক শ্বরূপই নাই । 
অনঙ্গ আম্মা যী নিরাধার নিঃসীম নাস্থিত্ব হয়, তাহ'লে প্রাত্যহিক 
৪:বনের স্খ-ছুঃখ-আশা-নৈরাশ্ের দোলাঁচঞ্চল চেতনাম্পশী লোকবাবহারও কি 
*্ুঃসারহীন মহাশৃন্ ? শূন্বাদী বৌদ্ধ বলেন, স্বপ্রব্যবহারের মতো লোক- 
শধ্হারও মায়িক। শাক্ত কবি বলেন, মহামায়াঁর প্রভাবেই জীব হর্যবিষাদময় 
"সীর-যাত্রাকে পারমীথিক বলে মনে করে ও তাতে আকৃষ্ট হয় । তাই সাধক 
*বি পামপ্রসাদের নিদারুণ মন্দীহী আক্ষেপ £ 


মা আমায় ঘুরাবি কত, 
কলুর চোখঢাকা বলর্দের মত? 
ভাবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাঁক দিতে অবিরত |, 
_-ক. বি. শা. প.ঃ ভক্তের আকুতি 
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কলুর চোঁখ-ঢাঁকা বলদ এক জায়গায় আবদ্ধ থেকে যানিগাছের চারদিখে 
ঘোরপাঁক দ্রিলে€ অজ্ঞানবশতঃ মনে করে, সে সামনের দিকে সোজা দীর্ঘ 
পথ অতিক্রম করে চলেছে । সেইরূপ প্রাত্যহিক লোকবাবহার স্বপ্রব্যবহাঁরের 
মতো অলীক হ'লেও, বদ্ধ জীব অবিদ্যা-প্রভাবে তাকে পারমাথিক বছে 
কুল করে। 
কিন্তু লোকব্যবহারকে স্বপ্রব্যবহাঁরের মতে। কাল্পনিক বললেও সব সমস্তার 
কি সমাধান হয়? পরিদৃশ্ঠমান জগতের সামনে চোঁথ বুজে বসে থাকলেও 
দেনের মধ্য যে সতত অন্ভববেছ্য স্বয়ংবেদন রয়েছে তা তো! কৈ কুয়ীশ! হে 
মিলিয়ে যায় না। 
তাই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিক ধশ্মকীতি বলেন, 'অপ্রত্যক্ষোপলত্ত? 
নার্থদৃষ্টিং প্রসিধাতি", যে ভ্রষ্টীর স্বশ্বরূপ-সন্বদ্ধেই উপলভ্ত হয় না, তাঁর পঙ্গে 
নাহ বস্তদর্শন কখনই সম্ভব নয়। এই বোৌধই একমাত্র তত্ব । অআনাদদিভেদ- 
বাসনাবশতঃই এই একমাত্র বোঁধকে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ৪ জ্ঞানরূপে ব্রিব্ধি নিভন্ব 
সূলে মনে হয়। 
'সঙ্চোপলগ্ুনিয়মাদ্দভেদে! নীপতদ্দিয়োঃ | 
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈদূশেতেন্দাবিনাছয়ে ॥ উতি। 
অবিভাগোশিপি বুদ্ধ্যাস্ম! বিপর্ধ1ুসিতদর্শ নঃ ! 
গ্রাহ্থা গ্রাহকসংবিভ্তিভেদব।নিব লক্ষ্যতে ॥ ইতি চ।' 
_-সর্ধদর্শনসংগ্রহ £ বৌদ্ধ দশন 
নীল অর্থাৎ বিষয় ও বিজ্ঞানের সহে?পলম্ত নিয়মিত দেখা যায়! এই ছুটি 
মধ্য একটির উপলস্তের অভাবে অন্যটির উপলম্ত হয় ন1। স্বতরাং যেমন 
সহোপলম্তবশতঃ ঘট ও মুত্তিক1 অভিন্ন এইরূপ অন্থণিত হয়, তেমনি সহোঁপলশ্ত- 
হেতু বিষয় ও বিজ্ঞানের অভিন্নতা অনুমাঁন-সিদ্ধ। কিন্তু জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও 
জ্ঞানের পার্থক্যের উপলব্ধি এক চন্দ্রে দ্বিতাবশসের মতেই ভ্রম | যদিও বুদ্ধাত্ম 
অর্থাৎ বুদ্ধি-স্বরূপ-তত্ব অবিভক্ত তথাপি যাদের দুষ্ট অনাদিভেদবাসনাবশতঃ 
বিপধ্যাস প্রাপ্ত হয়েছে, তারা সেই একক বুদ্ধি-স্বরূপকে জ্ঞেয়,' জ্ঞাতা ও জ্ঞানরূপে 
ত্রিধ-বিভুক্ত মনে করে থাকেন। 
সুতরাং আত্মা অরূপ অরস অগদ্ধ অস্পর্শ অশব্দ অসীম অরন্ধ শৃন্ত। নয়, 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কা 


সতত অনুভূত স্বয়ংবেদনেই আত্মা প্রকাশময়। কিন্তু এই স্বাহুভতি কি 
একত্ব-বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পুরণ চৈতন্যাংশ ? 

সহজ উত্তর আসে, মে উত্তর “নতিবাঁচক। মানসিক অন্রভৃতিই 
প্রমাণিত করে টৈলধারার মতো! অবিচ্ছিন্ন সতত বিরাজমান এক চৈতন্- 
পবাহ। স্বয়ংবেদন যেন একটি কুন্থমমালিকা, আর তার উপাদানীভত 
বৃস্থমগ্তুলি হ'ল ক্ষণস্থায়ী চৈতন্যাংশসমৃহ | এই অন্ভভূতির শ্বরের সঙ্গে 
পিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সিদ্ধাচাধ্যদের আত্মস্বরূপ-নিণয়ের ভরটির সুস্পষ্ট মিল লঙ্গণ 
করা যায়। 

বৌদ্ধ দাশশনিক ক্ষণভঙ্গবাঁদী৯। তাই ভার অভিমত ১ ক্ষণিক্ বুদ্ধি ৭ 
বিজ্ঞানের যে প্রবাহ তাই আত্স।। এ শঙন্ে ক্ষতি প্রমাণ ভাল তৈতিপীয় 
সংহিতার উ্দি অন্টেওস্তর আন্ম। বিজ্ঞানময়। | অস্তপাস্সা অস্ত অর্থাৎ মন 
থেকে ভিন্ন, তিনি বিজ্ঞানময়। ক্রৃতির মননমূলক যুক্তি এই থে পদদাথের 
ব্যাপারের ফলে ক্রিষ্নানিষ্পন্তি হয়, তাঁকে করণ বলে * যেমন ছদনকপ ক্রিয়ার 
করণ অন্ম। মনের ব্যাপারবশত:ই জ্ঞানরপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। অভএখ 
গন করণ। কিন্তু করণ হব্যাপাপের আষ্টা নর। কী তার উপর ব্যাপার 
প্রয়োগ করেন । যেমন-অন্্র কততীর দ্বার। চাঁলিত হয়েই ছেদনরূপ ক্রিয়ার 
নিষ্পীদনে ব্যাপত হয় । মন যখন করণ, ৬খন মনকে প্রয়োগ করে এরূপ 
কানও কর্তা নিশ্চয়ই আছে । সে কর্তা বুদ্ধি বা বিজ্ঞান। বুদ্ধি ৭1 বিজ্ঞানই 
মামি কর্তী, আমি ভোক্ত। ইতাঁদি প্রকার অন্তভব করসে থাকে । ঠুতরাং 
মন থেকে ভিন্ন অথচ মনের চালক বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই খে আসমা, এই শ্রাতি- 
কয যুক্তি দ্বারা উপলন্ধ হ'ল। 

কিন্তু তর্কশান্ত্রের শুষ্ নীরস যুক্তি ও মনের শ্বচ্ছ সহজ অনুভূতি উভয়ের 
সমন্বয় সাধন ন। করতে পাঁরপে, দাশনিক বাঁ কবি কাঁরুরই তো। তপ্ধি নাই । 
উভয়েই ক্রাস্তদশশী, উভয়েই পরিদৃশ্তমীন জগত্প্রপঞ্চের গৃঢ়তলচারী, রহস্যময় 


১ "যৎ স্থ তত ক্ষনিকং মথা জলধরঃ সপ্তশ্চ ভাবা অমী। 
সত্তা শত্তি্রিভার্থকশ্মণি, মিভেঃ, সিদ্ধেতু দিদ্ধা ন সা। 
নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতেনাপি ক্রিয়াদিভবেৎ। 
দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গলঙ্গতির তঃ সাধ্যে চ বিশ্রামাতি ॥ _ ববদর্শনসংগ্রহ £ বৌদ্ধ দর্শন 


৫ শাওাশন ৩ শাও কাব 


সত্বীর পরম অন্থৃভৃতিলাভের চরম পথের পথিক। তাই শ্রবণ-মননের পরই 
নিদিধ্যাসন অনুষ্ঠানের অত্যাবশ্যক আয়োজন । 
ক্ষণভঙ্গুর বিজ্ঞান-সমষ্টি আত্মা । তর্কশাস্ত্বের অমোঘ অন্তশীসনে স্বীকার 
করতে হয় কিন্ত মনের সহজ অন্রভতির স্বচ্ছন্দ গতিতে এই সিদ্ধান্ত মেনে 
নেওয়া যায় কি ? 
বিষয়াসক্ত মনের সততচঞ্চল ভাঁবনিচয়ের দৌরাজ্মোে অপ্যাত্ম-চিস্তার 
অবসরের অভাবের জগ্য আছ্যাশক্তিকে দায়ী করে কবি অক্ষেপ করেছেন : 
“চিন্তাময়ী তার! তুমি আমার চিন্তা করেছ কি? 
নামে জগৎ-চিস্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি । 
প্রভাতে দাও বিষয়চিন্তে, ং মধ্যাহ্ছে জঠরচিস্তে, 
ওমা শয়নে দাঁও সর্বব চিন্তে, 
বল মা তোরে কখন দাকি ॥ 
অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তাঁমণি পেয়ে, 
রয়েছ নিশ্চিন্ত হয়ে, শক্তচাদকে দিয়ে ফাঁকি ॥" 
_শভুচন্্র রায় (কুমার )১ ক. নি. শা. প--ভক্তের আকৃতি 
ধাঁর চিন্তনে জগৎ উদ্ভূত, ধার রূপ চিন্তার অগম্য, তিনি পরম চিস্বীমণ্ি 
মহেশ্বরকে পেয়ে ভক্ত কবির অধাঁত্স উন্নতির জন্য মাটেই চিস্তা করেন না। 
চিন্তা করলে কি তিনি কবিকে এমনভাবে নান। চিন্তায় জর্জরিত করতে 
পারতেন 1 প্রভাতে বি্খখ-চিগ্ু1, শধ্যান্ছে জেব-প্রয়োজন-সংসিদ্ধির চিন, 
এয়নে অশেষ চিগ্। এইভাবে কবির মনে নাঁনা স্বৃতির অভ্যুদয় হচ্ছে । 
এখন বিবেচা এই ২ কবির আত্মতৰ যদি ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞান-প্রবাহ হম, 
তাহ'লে তীর পক্ষে কিভাবে ভিন্ন ছিন্ন কাল-সংঘটিত ঘটনাঁবলীকে স্বতিপথে 
আনা সম্ভব হতে পারে ? 
তাছাড়া, জীবেদ পারলৌকিক গতি ও নানা-যোনি-সঞ্চরণ সবন্ধেও স্ম্পষ্ 
অনুন্ততি কবিচিত্ডে নিছ্যমান | আঁস্মার এই যাতনাময় সংসরণ সম্পর্কে আদ্া- 
শক্তির কাছে শাক্ত কবির তো অন্ুযোগের অস্ত নাই। 
“আর কত কাল ত্গবে। কালী, হয়ে আমি কুয়োর ঘভা! 
এই ভবকুপে, কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া ॥ 





শক্তিদর্শন ও শাক্ত কৰি ৭১ 


আমীলক্ষ পাঁটে ঠেকে সর্বাঙ্গে পডেছে কড়া । 

আবার গলায় কশ।, শক্ত ফাসা, মায়ামোহ দভিদড়া ॥ 

যুগে যুগে মলেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়াচড1। 

শীতে কাঁপি, জলে ভিজি, রোদেতে হই বেগুন পোড়া ॥ 

রোগ ছিত্রতে কাল নিদাঁতে, যখন থাকি হয়ে খৌঁডা। 

জীবাত্বা কাঁসারি বেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড। ॥ 

কি অপরাধ করেছি মা. এত “কন শাস্কি কড।। 

কবি কয়, তোর পাঁষ পড়ি, আর করে। না ফাড়! ছেঁড়া ॥' 
_পাঁরীমোহন কৰিরত্র £ ক. বি. শা, প.--ভক্তের আকৃতি 


স্-তরাং কে এই নানা-যোনি-সঞ্চারী স্থিরসত্তাময় জীবাস্থা, যে ক্ষণস্থায়ী 
্রখমষ অন ভৃতি-অংশ গুলিকে একাচত্রে বিধৃত করে » 


কম্মফলের অনন্থ নৈচিত্রাহেতু যে পাখিব ভোগবৈচিত্র্য, সে সন্বন্ধেও 
শাক কবির সচেতনতা জগজ্জননীর প্রতি আকুল আভিতে আত্মপ্রকাশ 


করছে ও 


“ও আখ কারে করেছ রাঁজোশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী, 

কারে করেছ পথের কাঙ্গাল মুষ্টিমেয় মন্নের ভিখারী, 

কেউ বা শ্নখে কাটায় নিশি পুষ্প শয্যায় শয়ন করি, 

কেউ না গাছের তলায় ভণ শধ্যায় তঃখে কাটায় মা বিভাবরী-_" 
_গোবিন্দ চৌধুরী 


'সকলি তোমার খেলা বুঝে ৪ ব্ঝিনে ।' 
_-ক. বি. শ।. প.£ মাকি ও কেমন 


্ীবাস্মা যদি ক্ষণিক বিজ্ঞান-সন্ততি তয়, তাহ'লে কম্মফলান্ুযায়ী কারও 
অতুল ধনের অধিপতিত্ব, কার « মুষ্টিমেয় অন্নের অভাব, কারও পুষ্পশয়নের 
আরাম, কারও বা তণশয়নের দ্ুভোগ নম্তবপর হয় না। কারণ, কম্ম-করণ- 
কালের কত্ত জীব ও ফলভোগকালীন জীব এক ব্যক্তি নয়, উভয়েই পৃথক 
পথক ব্যক্তি । ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞান-প্রবাহকে উভয়ের রূপ বলে স্বীকার করলে 
উভয়কে আঁর এক বলার উপায় থাকে না। 


২ শার্তদশন ও শাক্ত কাব 


এই পর্যায়ে আমরা জৈন ংদার্শনিকর্দের আত্মা সম্বন্ধে চিন্তাধারার সন্মথীন 
হই । শ্রীমৎ সায়নমাধবাচাধ্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থের জৈন 
দর্শন সম্বন্ধীয় নিম্নরূপ বিবৃতি কেউ আতা সঙ্ধান্ধে বৌছ 
মতের দুব্বলত। ও জৈন মতের বৈশিষ্ট্য আমার্দের কাছে সুস্পষ্ট হবে £ 

পদিত্খং মুক্তকচ্ছানাং মতমসহমাঁনা বিবসনাঃ কথঞ্চিৎ স্থাঘিত্বমাস্থাধ 
ক্ষণিকত্বপক্গং প্রতিক্ষিপস্তি। সগ্যাত্সা কশ্চিৎ নাস্থীয়েত স্থায়ী তদিহলৌকিক- 
পীরলৌকিকফলসাধনসংপার্দনং বিফলং ভবেৎখ। ন হোতৎ সংভবতান্: 
করোত্যন্যো ভুঙক্ত ইতি । তন্মাৎ যোহহং প্রাককম্মীকরবং সৌহহং সংপ্রতি 
ত২ফলং ভূগ্ত ইতি পুব্বাপরকালাহ্যায়িনঃ স্থারিনম্তস্য স্পষ্টগ্রমাণীবসিততয়া পুর্ববী- 
পরভাগ-বিকলকাঁলকলা বস্থিতিলক্ষণক্ষণিকতা পরীক্ষকেরহত্ভিন পরিগ্রচাহা” । 

জৈন দাশনিকগণ বৌদ্ধ দার্শনিকদের মত স্বীকার করেন নী। তারা 
বস্ত্র স্ব্ূপকে স্থায়ী বলে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী এবং এইজন্যই তীর! 
বৌদ্ধদের ক্ষণভঙ্গবাদ গণ্ডন করেছেন। তদের যুক্তি এইরূপ ; ষদি আম্মাকে 
স্থায়ী পদার্থ না বল৷ হয়, তাহ'লে ইহলোক ও পরলোকে কম্মফলের ভোগ 
সম্ভব হয় না। কারণ, এক ব্যক্তি কর্ম করে ও অন্য ব্যক্তি সেই কম্মের ফঃ 
ভোগ করে, এইরূপ পরিস্থিতি কল্পনার অতীত । ক্লুতরাং যে আমি পুকে: 
কন্ম করেছিলাম সেই আমি-ই তাঁর ফল বর্তমানে ভোগ করছি, এইরূপ 
অনুভূতির বলে পূর্ববকীল ও পরকাল উভয় কালেই অবস্থিত কোন স্থায়' 
পদার্থই আত্মারূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারা সিঞ্ছ হয়। ক্ষণভজব।দে বস্ত্র 
স্বিতিকাল কালকলা অর্থাৎ কালের স্ক্ত্াংশ, যার পুর্বভাগ ও উত্তরভাগ এইরূপ 
বিভাগ হয় না। উপরোক্ত যুক্তি অন্তযায়ী উন দীর্শনিকগণ বৌদ্ধ দাশানকদের 


জৈন মত 


এই ক্ষণভঙ্গবাঁদকে অশ্রদ্ধেয় বলে বিবেচনা করেন। 
জৈন দীর্নিক হেমচন্্র আত্মা সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ মত খগ্ুনের সময় পাঁচটি 
দোঁষের কথা উল্লেখ করেছেন । সেগুলি হ'ল $£ কৃতপ্রণাশদ্দৌষ, অরুতকণ্ম- 
ভোগন্দোষ, ভবভঙ্গদোষ, প্রমোক্ষভঙ্গদোষ ও স্থৃতিভঙ্গদৌষ ! 
“কৃতপ্রণাশাকৃতকর্মভে!গভবপ্রমোক্ষস্থতিভঙগদোষ!ন্‌ । 
উপেক্ষ্য সাক্ষাৎ ক্ষণভঙ্গমিচ্ছন্নহে! মহালাহপসিকঃ পরোহসোৌ ॥' 
_ সর্বদর্শনসংগ্রহ £ জৈন দশন 


শক্তিদ্র্শন ও শাক্ত কবি গত 


রুতপ্রণাশদৌষ, অকুতকন্মপ্দোষ, ভবভঙ্গদোষ, প্রমোক্ষভঙ্গদোষ 9 স্বৃতিভঙ্গ- 
দাঁষ_-এই পীঁচটি অগ্রন্ভব-সিদ্ধ দোঁষকে প্রতাক্ষ করে তাদিগে উপেক্ষা করে 
সমস্ত বস্ত উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়, এই মত পোষণ করেন যে বৌদ্ধ 
তিনি কি চড়ান্ত মাত্রায় অবিমতাকাধ্যকারী ! 

মহামহোপাধায় বাসুদেব শাস্মী এভাঙ্গর সর্বদশনসংগ্রহের দশনাস্কুর নামক 
যে টীক। লিখেছেন, তাতে পুব্বোক্ত শ্লোকের তত্পধ্য এইরূপ বিশ্লেষণ করা! 
হয়েছে £ 

বৌদ্ধ মতে ক্ষণঞ্থায়ী বিজ্ঞান-সশ্ততিই আন্ম।। ক্ষণস্ায়া বিজ্ঞানাংশগুলিতে 
অন্ুস্থাত বিজ্ঞান ভিন্ন কোন পদ্দাথ বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন শা। স্কৃতরাং 
খে ক্ষণিকবিজ্ঞানের দ্বারা কম্ম রলুত হয়েছিল, তাঁর শিশ্চিষ্ত বিনাশের ফলে 
তার পক্ষে কম্মফল ভোগ করা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে যে শণিকবিজ্ঞান কণ্মফল 
ভোগ করছে, তার দ্বারা কম্ম কৃত হয় নাই । এইভাবে মে কনম্ম করে তার 
কলভোক্তা শা হওয়ায় কৃতপ্রণাশ্দোষ। অপরপক্ষে নিজের দ্বার! কুত হয় 
নাই অথচ পরের দ্বার রত কম্মের ফল লাশ হওয়ায় অক্ুতকম্মভোগদোষ । 
তাছাডা, যে সংসার পুর্ববজন্মকূত কন্মান্ুসারে নিয়ান্থত হয়, €সই সংসার 
ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ জ্ঞাতার ক্ষেত্রে উদ্ভৃত 5ওয়। অসম্ভব । এহ' পরিস্থিতি ভব- 
ভঙ্গদোষ। অধিকন্ত ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ আম্মা শোক্ষের গন্য কেউ প্রধত্নান 
হবে না! এইটি হল মোক্ষভঙ্গদোষ। পরিশেষে বিচাষ্য হ'ল যে, বোদ্ধ 
মতে যে অন্কভব কর্পে তার স্ভ বিনাশের ফলে স্মৃতি কিৰপে সম্ভব হয় % এই 
প্রত্যক্ষ-অনুভব-সিদ্ধ স্বৃতির অনপপত্তিই স্মৃতিভঙ্গদোষ । 

জৈন দ্াশশনিক শাক্ত দার্শনিক ও শাক্ত কবিদের মতো! কম্মফলের সঙ্গে 
সংসারী জীবাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে একমত | 

জৈন দর্শনে জীব ও কর্মের মিশ্রণকে প্রদেশবন্ধ বলা হয়। এ সম্পর্কে 
অহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্গরের উক্ত দর্শনাঙ্কর টাকার মন্তবা 
উল্লেখযোগ্য £ 

“জীবকম্মণোববয়বানাং মিথো। যত মিশ্রণং স প্রদেশবন্ধ: | তেন চ প্রদ্দেশ- 
ধন্ধেন অয়ং জীবঃ কর্মণা সহ একীভূতো। ভবতি। ভেদেন জ্ঞাতুং ন ক্যতে। 
সখ দুগ্ধং জলমিশ্রিতং জলেন সহ একীভূতং পার্থক্যেন জ্ঞাতুং ন শক্যতে তদ্বং। 


৭6 শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


উপযোগেন ত অয়ং জীবাত্মা স্বশ্িন যিশিতেভ্যঃ কম্মপারমাণৃভ্যঃ সকাঁশাং 
পার্থক্যেন জ্ঞাতং শক্যতে । কম্মপুদগলানাং চৈতন্যরূপেণ পরিণামাভাবাৎ |” 
জীব ও কর্মের অবয়বদ্দের পরস্পর যে মিশ্রণ তাই প্রর্দেশবন্ধ । এই 
প্রদেশবন্ধের জন্যই জীব কম্মের সঙ্গে একান্মতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কর্ম থেকে 
পখক্ভাবে উপলব্ধ তয় না| এগ্চলে নঙ্গান্থ এই £ যেমন জল-মিশ্রিত দুগ্ধ জল 
থেকে ভিন্ন পে দেখ। যায় না, তৈমনি কম্মবলে সংসারী জীবের কম্ম থেকে 
অভিন্ন পে প্রতীতি হয় নাঁ। কিন্ধ এই জীবাম্নাকে স্বমিশিত কম্মখণ্ড থেকে 
পথকবপে জাঁনা সম্ভব , কারণ, চৈতন্তরূপে পরিণাম কশ্মপুদগলের ধন্ম নয়। 
শাক্ত দার্শনিক ও শাক্ত কবিদের সংসারী জীবের কর্ম্মববন্ধ সম্বন্ধে অন্তরূপ 
অচ্ভৃতি নিয়োক পদে সুস্পষ্ট হয়েছে ? 
“দোব কারে নয় গো মা, 
আমি হ্খাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা । 
যডরিপু হলে। কোদগুন্বরূপ, 
পুণাক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কপ। 
সে কুপে প্যাপিল,-কাঁলবরূপ জল-_-কালমনোরমী 1 
- দ্াশরথি রাঁয় £ ক. বি. শা. প.--ভক্তের আকৃতি 
এই কর্মচ্ধে সংসরমাঁন অবস্থায় শীক্ত কবি মহাঁদেবী শক্তিকে আশ্রয় 
লরজে চাঁন, কিন্তু কশ্মাদোষে তাও পাপেন ন।। 
পেঞ্চভৃত, ভন্ট! রিপু, দূশেন্দিয মভা লেঠে, 
তাঁরা কারো কথা £কউ শুনে না, দিন 1 আমার গেল কেটে ॥ 
“যমন অদ্ধজনে হাঁরা দণ্ড পুনঃ পেলে ধরে এটে | 
আমি তেমনি মত ধরতে চাই গা, কন্মদৌষে যায় .গ] ছুটে |? 
-রামপ্রমাদ £ ব. বি. শা প-ভাক্তের আকৃতি 
নাই এই কশ্মবন্ধন কাটার জন্যই মহাঁদেবীর কাছে ডক্তকবির বাঁকল 


প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, কম্মড়রি দে না কেটে। 
প্রাণ যাবার বেল1 এই করে] মা ত্রক্ষরন্ধ যায় যেন (ফেটে | 
_-রামপ্রসা £ ক বি. শা. প._-ভক্তের আকুতি 


শ্তদশন ও শান্ত কাঁব রঃ 


কিছ কম্মবন্ধের হেয়তা সন্বন্ধে জৈন দার্শনিকদেএ সঙ্গে দাশনিক শাক্ত 
কবির চিন্তাধারায় এক্য পরিলক্ষিত হ'লেও এই কম্মবন্ধনকে কেন্দ্র করে 
জৈন দাশনিক শ্াত্ুক্ষরূপ সম্গন্ধে যে সন মতবাদ ব্ক্ত করেছেন, দীশনিক 
শীত কবি ঠিক সেই সণ মৃতণাঁদকে আরে। মাজ্জিত করে তাঁদিকে উপনিষদিক 
যুক্তির সুদ ভিন্ভির পর গণিত করেছেন । 

হাই দার্শনিক শান্ত কবি কম্মবন্ধে সংসার! জাবাার পরিমাণকে জৈন 
দার্শনিকদের মতো অণু বলেন নাই! টজন দাশনিকদের মতে) আম্ম। মধ্যম 
পরিমাণ অথা২ং দেশপবিমাণ । লিগ্ছ শান সিদ্ধান্তে আাস্সা বিভুপরিমাণ, 
জগদ্যাপী চৈতন্য আগ্রতও। একটি প্রসিদ্ধ শা পদে আঁম্মুতন্বের এই 
ব্যাপক চিন্ময় সন্তা নিখ তাবে বূপায়িত হয়েছে £ 

"৪ ম! কালী চিরকালই সং সাজালি স"সারে | 
এ সং সাজায় নাইকো] মজা, সাজা! পাই ষে অন্তরে ॥ 
৪ মা কড় ভতল অনিলে, কভ বোম রসাতলে, 
কক্ত বারিধি মলিলে সাজা নানা আকারে ॥ 
আমি ভ্রমিযা অশেষ দেশ ধরিলীম অশেষ বেশ, 
তবুও ন। হল শষ-- নলিভারি ম। তোমারে । 
প্রেশিক বলছে, মামার মন যে পঙ্গি, 
তাই তে প্রলোভনে মজি | 
নইলে “তামাঁপ এ কারসাঁছি গাটত কি বাবে নারে 1” 
-মহেন্্রনাঁথ ভটীচীধ্য প্রেমিক £ ১ বি, শা. প.-লীলাময়ী মা 
আন্ত সপ্বন্ধে কলির এই শাক (সন্ধান্ত জৈন দাঁশনিকের আম্ম। দেত- 
পরিমীণ, এউ মতের মতে! ক্রটিপূণ নয় । শামা খে দেহপরি»াণ অর্থাৎ আত্মার 
বিস্তৃতি যে দেতের বিস্তৃততির সমান-এই মতনাদের খগুন সায়নমাঁধলাচাধা- 
বিরচিত সব্বদর্শনস" গ্রহে নিশ্ননূপে বাক্ত ভয়েছে : 

“তথা জীবস্সা দেভান্ুপপরিমাণত্বাঙ্গীকারে ফোঁগনলাৎ অনেকদেহপরি- 
গ্রাভকযোগিশবীরেষ প্রতিশবীর" ক্গীববিন্ডোদ প্রসজোনম | মনু জশরীরপরিমাঁণো। 
জীবে! মতঙ্গজদেহং কত্সং গ্রবেষ্টুং ন প্রভবেৎ | কিংচ গজাদিশরীরং পরিত্যঙ্জ 
পিপীলিকাঁশরীরং বিশতঃ প্রাচীনশরীরসন্নিবেশবিনাশোহপি প্রাপ্র,য়াৎ।” 


৭৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


আম্মার পরিমাণকে যদি দহপরিমাণের সমান বলে মনে করা হয়, তাহ'লে 
যোঁগশক্তিতে যোগীর একাধিক এরীর-্ধারণের ক্ষেত্রে এক-একটি শরীদে 
এক-একজন পক আম্মা আছেন, 'এউবূপ লীকাপ করতে ভয়। তা ডা, 
জন্মাস্তরের ক্ষেত্রে যদি আত্ম মন্তষাদেহ পরিতাঁগ করে হস্তিদে ধারণ করেশ, 
তাহ'লে মনযাদেভপরিমাণ আম্মা সমগ্র হস্তিদেতকে বাপ করে অধিষিত ভে 
পারপেন না| পরে তস্তিদেহাশ্রয়ী আত্মা যদি জন্মান্থরে পিপীলিকাদেঠে 
অন্ প্রবিষ্ট হন, তাহ'লে তার পুব্নকালীন ভস্থিঅপয়নের 'একটি বুচৎ আশাকে 
গ্বানাভাবে বিনষ্ট হতে হবে । 

আম্মতত্ব-সশ্বদ্ধীয় উপরোক্ত শাক্ত পর্দে নান।য়ামি-সঞ্চারী মা খে 
একপ্রকার স্থির সত্তা ত1 স্বীরুত হয়েছে | “দেন্ত্িরমনোবৃদ্ধির সঙ্গে আঙ্গাগ 
সগন্ধ বাহামাত্র, কবির ভাষায় “অশেষবেশধারণ? | 

এই পধ্যায়ে দাশনিক শাক্ত কনির মতবাদ শধমাঁসা ৭ গ্যায়বশেনিক 
দশনের আন্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদের সঙ্গে অনেকাংশে মাম্যবিশিষ্ট । 

মীমাংসাদশনে আত্মতত্বের বিচার নিম্নলিখিত শ্সোকে উপনিবদ্ধ। ইয়ে - 

“স চ দেহেক্ডিয়জ্ঞানস্থখেভো। বাতিরিচাতে | 
নান।কতে। বিভৃনিতো। €ভাগন্বগাপবগঞ্ঞাক ॥৮ 
-মানমেয়োদয় ( দলা ৯৫) 
সেই আত্ম! খরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তভাতি * *্ণ «থকে পৃথক 1 আন্ম। সখাঁধ 
বগু, ব্যাপক, শাশ্বত পদ্দার্থ, ভোগ, স্বগ 5 মোক্ষ পাবার অধিকারী | 

উক্ত হ্রোকের যে মম্মীথ-বিশ্সেষণ মানমেয়োদয়কার শ্রামৎ নারারণাচাঁষা 
করেছেন, ত! স্তধী সহ্য পাঠকের অন্ধাঁবনের জগ্গ এখানে উতক্লিত 
কর। হ'ল । 

“অত্র কেচিৎ স্ুলোঙ্হং ক্ুশোহহমিতা।দিপ্রতয়াশং শরীরগতঙ্টৌলা- 
কাশ্যাদিবিষয়ত্বাৎ শ্বৌলাকাশ্যাগ্যধিকরণং শরীপমেবান্মেতি সঙ্গিপন্তে । তদঘুক্তম্‌। 
আগ্রবিশেষগ্ুণানা স্তখদুঃখাদীনাং এরীরগুণত্বাগ্পপপর্ডে। যদি জুখছুঃখাদয়ঃ 
শরীরবিশেষগুণাঃ তহি তে যাবচ্ছরীরমবতিষ্ঠেগন্। ন হি তে মুতশরীরেষু 
উপলভ্যন্তে। তম্মাৎৎ স্ুখছুঃখাঁদী নামন্তাশ্রয়ত্মবস্ত/ আয়পায়ম। ইতি সিদ্ধ 
স্থথছুঃখাপ্ধাশ্রয়ন্তা তনত্তদনাশ্রয়াৎ দেহাৎ ভেদ্ঃ| স্থুলোহহং কশোহহমিত্যাদি- 


শীমাংসা মত 


শক্তিদর্শন ও শীক্ত কৰি শপ 


বুদ্ধিগ্ত এরারাম্মনোরতাস্থসংকষ্টতয়া তোয়ৌফ্প্রতায়বদিতি দ্রষ্টবাম। দশ্ঠাতে 
৮ মদ শরীরমিতি শরীরাত্মনোর্ভেদ্ববাপদে শঃ ! 

ন চোল্দয়াণামা স্বতবম। তত্র বাহোক্দিয়াণা” ভৌতিকত্বাং, ভূতেধু চাত্ব- 
গুণাপা চৈতন্তাদীনামন্পলভ্তাৎ কা্ধাগুণস্ত চ কারণগুণপুর্ববকজনিয়মীৎ অচেতন- 
তৃতারবধানাং তেষামাম্মত্ং নিরাকরণীয়ম। ইয়মেব যুক্তি দেহাজ্মবাদি- 
নিরাকরণেহপি সমথেভাপ্গন্তণাম | 

অপরোক্ষতয় সিদ্ধপাৎ মান স্থংসমব্তন্খছুঃখ|গ্যাপরোক্ষা সাধনে দ্িয়ন্তেন 
সাঁধারপস্য অন্ধঃকরণন্য তেদবগমঃ পুমরনায়াসসাধ্য এব | 

ন চজ্ঞানশেবাগ্ব।। তস্ত ক্ণিকত্বাৎ। আম্মনত্খ যোইহং প্রাক দুঃখমন্বতব" 
স এবেদানী- ভখমন্তভবামীতি পূর্বাপরকালয়োরেকভাবগমাৎ অঙ্গণিকতসিদ্ধে | 
মত্ত এ পুর্ববং স্রখমাঁপীৎ ভশ্েনেদাশী: ভুঃখমন্ুবর্ততে ইতি পুর্ববাপরকীলয়ো- 
বীগ্রদ একক্রাবগমেভাঁপ এখনিরুত্তান্সন্ধানবিরোধাৎ  সুগরূপত্বমপ্যাহনে। 
[ন্রাকরণীয়ম্‌ ॥” 

কোন কোন দার্শনিক আমি গুল, আমি কুশ ইত্যাদি প্রতায়গুলি যেহেতু 
দৈহিক স্থৌলাকার্শা প্রভৃতি পরশ গুলিকেই আভাসিত করে, সেই হেতু স্থৌলাকাশা 
প্রতৃত্ভি ধন্মগুলির আধাঁর দেই আম্মা, এইদপ মত প্রকাশ করে থাকেন । 
এই মত ঠিক নয়। কারণ, সখভঃখাদি আত্মার নিশেষ গুণ, এগুলিকে কোন 
যুক্তি অন্গসারেই শরীরের গুণ নলে স্বীকার করা যায় না। এস্বলে নিম্নলিখিত 
যুক্তি প্রণিধানযোগা £ যদি স্রখছুঃখার্দি শরীরের বিশেষ গুণ হয়, তাহ'লে যতদিন 
শরীর বিদ্যমান থাকবে ততদিনই তাঁর। অবস্থিত থাকবে । কিন্ধ যেহেতু নিষ্প্রাণ 
শরীরে এই সুখছুখাদি গুণগ্রলি পরিদুষ্ট হয় না, “সই হেতু শরীর ছাড়া 
স্খদুঃখাঁদির অন্ত কোন আধার আছে, এই কথা অবশ্যই ীকার করতে হবে । 
অতএব উপরোক্ত যুক্তিবলে স্বখছুঃখার্দির অনাধাঁর শরীর থেকে পৃথক স্মুখ- 
দুঃখার্দির আধাঁর কোঁন সত্বাই যে আত্মা তা স্থিরীকৃত হ*ল। যেমন জল 
ও অগ্নি অত্যন্ত ভিন্ন তুটি পদার্থ হ'লেও উভয়ের সংযোগের ফলে উষ্ণতা জলে 
সংক্রামিত হয়, সেইরূপ দেহ ও আত্মা ছুটি পৃথক পদার্থ হ'লেও উভয়ের 
অত্যন্তনৈকটাহেতু দেহধম্ম স্থৌপ্যকার্শা ইত্যাদির আত্মায় আরোপ হয় এবং 
ফলে আমি স্থুল, আমি কুশ ইত্যাদি বোধগুলি উদ্ভূত হয়। তাছাড়া, লৌকিক 


৭৮ শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি 


ব্যবহারস্থলে আমার শরীর এইরূপ প্রয্মোগগুলিও শরীর ও আত্মার পারস্পরিক 
ভেদটিকেই সপ্রমাণ করে । 
যেরূপ দেত আত্ম। নয়, মেকপ ইন্দ্রিয়ও আত্মা নয় । নাহোন্দিয় গুলির 
পারণ পঞ্চভুত। কারণের যা গুণ নয় তা কখনে। কাধষো অনুস্তাত হতে পারে 
না। চৈতন্তাদি আত্মগুণগুলি পঞ্চভতে পরিলক্ষিত হয় না । অতএব পঞ্চভতের 
দ্বারা নিম্মিত ইন্দিয়গুলি কখনই চৈতন্যসম্পন্ন হতে পারে না। এই হেতু 
ইন্দিয়ের পক্ষে আত্মা হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। পঞ্চভ্তে গঠিত অচেতন ইন্দ্রিয় 
যেমন আম্মা নয়, সেরূপ পাঞ্চভৌতিক চেতন শরীর আন্ম। নয়। 
যেকপ দেহ ও ইন্দ্রিয় আম্মা নয়, সেকপ অন্থঃকর৭৪ আত্ম। নয়। কারণ 
আশ্মারবিশেষ গুণ স্থখদ্বঃখাদির অন্ভহতিৰ নাধশ উন্দ্রিয়ভিসাবে মস্তঃকরণ বা 
মন সম্বন্ধে আমর। সচেতন হই । কিন্তু গাস্স! সন্থন্ধে আমাদের সচেতনতা 
এইবপ পরোন্ নয়, সম্পূণনূপে প্রতান্স | 
বিজ্ঞানও আত্মা নব্ধ | কারণ নিজ্ঞান ক্ষণিক । যে আমি পুর্বেব দুঃখ 
অনুভব করেছিলাম মেহই আমি এখন স্থগ অন্ভব করছি, এইন্ধপ 'প্রতীতি 
থেকে আত্ম! ষে পুর্বকাল ও পরকালে বিছ্যমীন কোন স্থায়ী পদাথ, 'বজ্ঞানের 
মতো শণস্থায়ী নয়, তা বোনা! যায "য আমার পুবের 2৭ হয়েছিল সেই 
আমারই এখন দুঃখ হচ্ছে, এল জাতীয় মনত $তি একে স্পষ্টই কোঝা ফায় যে, 
আত্মা পুর্বকাল ও পরকালে নিচ্যনান 'কান স্থাঘণ পদাথ হলে সগন্বকপ 
নয়, কারণ আস্মা ক্রথন্বরূপ হ'লে গ্রগ্র নিবুক্তি প্রতীয়মান হবে “কেশ ” 
গ্যায়বৈশেষিক দর্শনে অন্তর্ূপভাবে আশ্রতত্ব নিকৰপিত চয়েছে ।  শ্বীমত 
ম্যাযবৈশেষিক বিশ্বনাথ ন্যায়প্ধানন ভদ্রাচাধ্য তার ভাষাপরিস্ফেদ গ্রন্থে 
এ সম্পর্কে নিম্বূপ মন্তব্য করেছেন £ 
“আত্মেক্ডিয়াগ্িধিঠীত। করণং হি সকর্তৃকম্‌ ॥ 
শরীরম্য ন চৈতন্তযং মৃতেষু বাভিচাঁরতঃ 
তথাত্বং চেদিন্ছিয়াণাঁমূপঘাতে কথং স্থৃতি: ॥ 
মনোইপি ন তথা জ্ঞানাগ্যনধ্যঞ্ষং তদ1! ভবেৎ। 
ধশ্মাধশ্মাশয়োহধ্যক্ষো। বিশেষগুণযোগতঃ ॥ 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ৭৯ 


প্রবৃত্তাগ্যনুমেয়োহয়ম্‌ রখগত্যেব সারথি: । 
অহ্ঙ্কারস্যাশ্রয়োহয়ং মনমোমাত্রশ্য গোচরঃ ॥ 
বিভবুদ্যাদিগুণবান্'_ 

_-ভাষাপরিচ্ছেদঃ, প্রতাক্ষথ গুম্‌ ৪৭--৫১ 


আত্মা ইন্দ্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাত, সিদ্ধান্তম ক্রালী টীকার ভাষায় 
'পরম্পরয়া চৈতন্যসম্পাদকঃ অর্থাৎ আম্মার দ্বারাই ইন্দ্রির ৪ খরীর চৈতন্য 
বিশিষ্ট হয়ে স্ব স্গ কন্মে প্রবৃত্ত হয়। এগ্ুলে যুক্তি এই ১ অচেতন ছুরিকা 
কণ্ত। ব্যতিরেকে ছেদন করতে পারে না, সেরূপ চক্ষ উতাদি উক্দ্রিয়ও আহ্মা 
বাতিরেকে এব স্ব কম্ম সাধনে অক্ষম | সুতরাং উন্দ্িরব্যতিপিক্ত আম্মার অস্থিত্ 
অবশ্তা ্বীকাধ্য ৯ চৈতন্ত শরীরের ব্ধম্ম নয়, কারণ *নে চৈতন্য পরিলক্ষিত 
হয় না। চৈতন্য ধদ্দি উন্ষিয়েব ধশ্ম হয়, তাহ'লে ইন্দ্িষের বিনাশে স্বৃতি কিরূপ 
মম্তব হয় ?২ মনও চেতন পদাথ নয় । কারণ মন চেতন আত্মা হ'লে সেউ 
ধনে জ্ঞানস্বখার্দিকে অবস্থিত থাকত ভবে এবং এ সন জ্ঞানক্তখাদির প্রত্যক্ষ হতে 
পারবে না । তার হেতু হ'ল: গ্ঠায়দ্শনে মনকে অণুপরিমাণ বলা হয়েছে এবং 
একমাত্র মৃহ ব্পরিমাণবিশিষ্ট বন্তরই প্রতাক্ষ হয়, এ-কথা শ্বীরুত হয়েছে 1৩ 
আত্ম! ধন্মাধম্মীদির আশ্রয় । €দ্ ষদি ধন্মাধশ্ম!দির আশ্রয় হয়, তাহ'লে এক 
দেহে কৃত কম্মের অন্য দেভে ভগ কিভাবে সম্ভব হয়? কারণ দেভের 
বিনাঁশের সঙ্গে সঙ্গেই তদাশরহ ধম্মাধম্মাদির ৪ বিনাশ হবে। আমি জানি, 
আমি করি, ইতাদি প্রতীতি থেকে স্ুম্পষ্ট হয় যে, আত্র।র বিশেষ গুণ জ্ঞান- 


১। শ্যাঞ্তাদীনাং ছিদাদিকরণানাং কন্টারমন্তুগ্ণ ফলালুপধানং দৃষ্ঘম্‌, এবং চক্সুরাদীনাং জ্ান- 
করণানামপি ফলোপধানং কন্তারমস্তরেণ নোপপছ্াতে ইতাভিপি্তঃ কর্তা কল্পাতে ॥” 

_দিদ্ধান্তমুত্তণাবলী টাকা 

২। পপূর্ববং চক্ষুষা সাক্ষাৎকৃতানাং চক্ষরভাবে স্মরণ" নস্যাৎ অনুভবিতুরভাবাৎ অন্যেন 

অনুভূতস্ত অন্তেন ম্মরণাসস্ভবাৎ, অনুভবস্মরণয়োঃ লামানাধিকরণ্ন কার্যাকারণভাবাৎ ইতি 


ভাবঃ।” _সিদ্ধান্তমুন্তাবলী টাক! 
৩। “মনসোহণুতীত প্রত্যক্ষে মহবম্ত হেতুত্বাৎ মনি জ্ঞাননুখাদিসত্বে তৎপ্রতাক্ষানুপ- 
পঞ্তিরিত্যর্থঃ |” _সিদ্ধান্তমুক্তা বল টাক! 


মনের অণুত্ব 'অযৌগপদ্তাৎ জ্ঞানানাং ভন্তাণুত্বমিহেত্ততে এই গ্লোকে বিশ্বনাথ প্রতিটিত 
করেছেন । 


৮০ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


স্ধাদির মাধামেই আম্মার প্রত্যক্ষ হয়।১ যেরূপ রথকম্ম গতির দ্বারা রথের 
চালক সারথির অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেরূপ পরদেহে চেষ্টারূপ কন্ম দ্বারা পরের 
আত্মা অন্মান-পিদ্ধ হয় । আম্ম! অহঙ্কার, অর্থাৎ আমি এই প্রত্যয়ের বিষয় । 
শরীরাদিতে আঁমি এই প্রত্যয় সম্ভব নয়। যেহেতু আত্মার রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি নাই, সেই হেতু মন ছাঁড়া অন্য ইন্দ্িয়গুলি আত্মাকে গ্রহণ 
করতে পারে না।৯ আম্মার পরিমাণ পরমমৃহত ৩ বুদ্ধি গ্রভৃতি আত্মার গুণ 15 
এই পধ্যায়ে অ।মাদের সাবলীল চিন্তাধারার মাঝে হঠাৎ বাঁধা এসে পড়ে, 
শক কবির নিশেষ অন্তনতির সঙ্গে উপরি-উদ্ধত নৈয়ায়িক মতবাদের বিরোধ 
স্পষ্ট হয়ে আমাদের এনকে সক্রিয় আস্মান্তশীলনে উদবুদ্ধ করে । 
সাধক কবি রামপ্রসাঁদ পলেছেন £ 
“প্রস|দ বলে, তৃক্তিমুক্তি উভয়কে মীথে ধরেছি । 
আমি কালীব্রক্ম জেনে মন্ম, ধন্মীধশ্ম সন ছেড়েছি ॥ 
-_ক. বি. শা. প. £ ব্রহ্ষময়ী ম। 


ধশ্মাধম্ম যি ন্যায়দর্শনের মতান্তযায়ী আত্মার স্বরূপের অস্ততুক্ত হয়, 
তান'লে রামপ্রসাদ কিভাবে ভাদিগে তাগ করেছিলেন? 
শন্দকৃমার রা “দ'ণ্রান লিখেছেন £ 
“কবে সমাধি কবে শ্যাঁমীচবণে 
অহংতজ দূরে ষাঁবে সংসারনাসনামনে | 
উপেক্ষিয়ে মহন্তত্ব, তাজি চতুব্বিংশ তত্ব, 
সর্বতত্তাতীত তত্ব, দেখি আপনে আপনে ॥' 
বায়দর্শনের চিন্তাসত্রালগধায়ী আত্মা যাঁদ অহস্কার থেকে অভিন্ন হয়, তাহ'লে 
সমাধিতে সাধক কিতাবে অহঙ্কারকে দুর্নীভূত করতে শক্ষম হন? তাছাডা, 


১) “যোগাবিশেষগ্ুণহ) আানসখাদে সন্বুন্ধন আগ্রনঃ প্রতাক্ষতং সম্ভবতি ন তৃন্যথ। ! অহং 


জানে অহং করোমি ইতাদিপ্রতীতেঃ |” -_সিদ্ধান্তমু্তাবলী টীকা 
২1 “মনোভিগেক্সিষজন্যপ্রতাক্ষা বিষয়ঃ মান দপ্রত্যক্ষবিষয়শ্চেতার্থঃ। রূপাগ্যভাবেনোন্দরয়াস্তরা 
যোগ হবাৎ।” ৰ __সিদ্ধান্থমুদ্তশবলী টীক! 
১। “কালখাত্মর্গিশাং সব্বগত্বং পরমং মহৎ 1” -কারিকাবলী 


৪ | ধবুদ্ধযাদিষটকং সংখাদিপঞ্চকং ভাবনা তথ!। ধশ্াধন্মো গুণা এতে আত্মনঃ হ্থযঃ 
চতুর্দশ ।” -কারিকাবলী 


শাঁকদর্শন 9 শাক্ত কপি ৯ 


মাতম! যদি বুদ্ধ্যাদি গুণবিশিষ্ট হয়, তাহলে সমাধিতিও এই জানীয় গুণবিশিষ্ট 
গাস্মারউ দর্শন হবে, সর্ধতত্বীতীত ভন্ব অর্থা২ নিগুণ আন্বার এ হান্সত চরী- 
$₹ হওয়ার কোন প্র উঠে না । 

স্থতরাৎ আমরা লক্ষা করি যে, আম্মতব্ব-পিনির্ঁয়ে শাক্ত দশন ন্যায়দশন 
৭কে উন্নততর ব্বতম্ব পথ অন্লঙ্গন করছে । একে সাংখাপাতিজল দরশনের 
(ছে শক্ত দর্শনের দষ্টিভঙ্গীর মিল লক্ষ্য কণা ষায়। 

আম্মা, সাংখাপাতগ্ল দর্শনের পরিভাষায় পুরুব, কিরূপ, তার পরিচয় 
শ্বররুষের কারিকাঁয় নিশ্নদূপ পাঁওয়ু। যাঁয় £ 

নাংখাপাতগ্তল “তন্মাচ্চ বিপধ্যাসাত সিদ্ধং সাক্ষিত্বমন্তা পুরুষন্্য | 
কৈবল।ং মাধ্য স্থাৎ দরষ্ট,ত্রমকর্ত ভাবণ্চ ॥৮ ১৯নং কণ্বিক: 

তিগুণাদিণ বিপধ্যাস, অথাৎ অত্িগুণত্ব, বিবেকিত্ধ, অবিষয়ত, অসাপারণ-জ, 
চহনত ও অপ্রসব্ধশ্মিত্ব। পুরুষ সখদুঃগমোহশূন্ট, পদ্দা্থান্তর থেকে পর্ক- 
“প, বাহাবস্তর মতে। বহিঃস্িত নয়, সর্বসাপারণের উল্জিয়গ্রাহা নয়, চেতন 
পং অপরিণামী | যেহেতু পুরুষ চেতন, সেই হেতু পুরুষ বিষয়ের ষ্ট। ৭ 
1াক্ষী | 


কারিকায় (প্রযুক্ত “মাগী শব্দটি গভীর ভাৎপধাপুর্ণ। বাঁচম্পতি মিশ্র তার 
*রকৌমুদী টাকায় “সাক্ষী” শক্টির এইরূপ লক্ষণ করেছেন-_“্ঘশ্ছৈ প্রদর্শাতে 
নযযঃ স সাক্ষী । যথাভি লোকে অথিগ্র তাথিনৌ বিবাদবিষয়ং সাক্গিণে 
শয়ত: |? যাঁকে বিষ্য় দেখানে। হয় সেই সাক্ষী ! এন্তলে দষ্টান্ত  ষ বাক্কিকে 
'দী-বিবাদীর1 বিবাদের বিষয় দেখিয়ে থাঁকে, সেই ব্যক্তিকেই লোকবাপহাঁণে 
ক্ষ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পুরুষের সাক্ষিতব প্রতি্ঠা-৫স:ক্গ 
1৮স্পতি মিশ্র এইরূপ মন্তবা করেছেন £ এএবং প্ররূতিরপি স্বচরিতং বিষয়+ 
কষা দর্শয়তীতি পুরুষঃ সাক্ষী । ন চাচেতনো লিষ্য়ো বা শক্যে। বিষয় 
'শয়িতুমিতি চৈতন্যাধবিষয়ন্ীচ্চ ভবতি সাক্ষী । অতএব ভ্রষ্টাপি ভবতি ।? 
ধমন বাদী-বিবাদীগণ সাক্ষীকে বিবাদের বিষয় দেখায়, তেমনি প্রকৃতি আপন 
নষয় পুরুষকে দেখায়, এই কারণেই পুরুষ সাক্ষী । অচেতন বাহ বিষয়কে 
ব্ষয় প্রদর্শন সম্ভব নয়। অতএব ফেহেতু পুরুষ চেতন ও বাহা বিষয় নয়, 


১৬০ 


শক্তিদশন ও শাক কবি 


সেই হেতু পুরুষ বিষয়সাক্ষী ও বিষয়দরষ্ট। | পুরুষ সুখ্ঃখমোহাতীত, অতএ' 
পুরুষ নিতামুক্ত ও উদাসীন।৯ পুরুষ অপরিণামী, অতএন অকর্তী | 
সাংখ্যপুরুষের এই নিষ্কির় ভমিক। শাক্ত কবির প্রতীকারহীন হতাশা 
আকুতিতে হ্ন্দর রূপায়িত হয়েছে । মাঁমল-মোকদ্দমার নপনেব আড়ালে 
আম্মার কুণস্থ রূপচিত্রটিকে সুস্পষ্ট অনুভব করা যায় £ 
“মা গগ! তার। ও শস্করী, 
কান অবিচারে মামার পরে, করলে দুঃখের িক্রী জারি ৮ 
এক আসামী ছয়ট। প্যাঁদ।, বল্‌ মা কিসে সামাই করি । 
আমার ইচ্ছা করে, এ ছয়টারে, নিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি)" 
-"রামপ্রসারদ সেন £ ক. বি. এ|. প.-ভক্তের মাকে 
পরে আপন অক্ষম জন্য মহাদেবীকেই অন্থযোগ করে বলছেন £ 
ভুজুরে দরখাস্ত দিতে কোঁখ। পাঁন টাকা কডি। 
আমায় ফিকিরে ফকির পানায়ে বসে আছ পাজকুম।রী 
_রামপ্রসাদ সেন £ ক. বি. শা. প.৬র্তের মাকছি 
রামদ্ুলাল নন্দীর (দেওয়ান) প্রসিদ্ধ শীক্ত পদে মভাদেবীর সর্বময 
কত্রীত্ব ও জীবাত্মার কর্তৃত্রহীনত সমানন্ভাবে বিবৃত হয়েছে £ 
“সকলই তানারি উচ্ছা, ইচ্জাময়ী তারা ভুমি । 
তোমার কশ্ম তুমি কর ম।, লোকে নলে করি আমি । 
পঙ্কে বদ কণ করা, পঙ্থুরে লজ্বা ৭ গিরি, 
কারে দ।৭ ম1 ইন্দ্রত্বপদ, কাণে কর অধোগামী ॥ 
ঘে বোল পলা তুমি, সেই বোল বলি আমি, 
তুমি ধন, তমি শন্থ, তন্সারের সার ভূমি 7২ 
--ক, বি, শা. প. £ ইচ্জাময়ী ম 


নি শপ শিপ পপ পলিশ 





১। “আত্যন্তিকো ঢুঃখত্রয়]ভাবঃ কৈবলাম্‌। ভচ্চ তম্ত না হুখদুঃ 
'নাহরহিতহাৎ স্কন। অতুল! ত্রেঞুণা মাধন্থাম্‌। হনী হি ছখেন তপন ছুঃসী তি ছু 
দ্বিষন ন মধ্স্থো ভবতি। তছ্ভরপ্র'ততম্ত্ ধস ইতি উদানীন ইতি ভাখনায়ান।" 

__তস্থাকীমুরী টাক 

২। মঙ্গীত-ধন্দও লাঁসক পক এই গানটি কমার পঞ্চন্দ্রের রচনা বলিযা প্রকাশি 
হইয়াছে। কিন্ত সাধারণের শিকটে ইহা গাম্ছলালের গ্রান বলিয়াই প্র»গিত।' 

_-ক,বি, শা, প,.হ সম্পাদক শ্রীঅমরেজনাথ গাঁঘের প্ছটাক। 


এক্ডিদর্শন ও শাক্ত কবি ৮৩ 
কিন্ধ শান্ব-প্রতিপাদদিত আত্মার এট কত্তৃত্বহীনতার সঙ্গে লৌকবাবহারে 
দহনিশ অন্তভববেদ্চ আত্মার কর্তৃত্বের প্রবল বিরোধ হয় । 
শক্ত কবি শীলাম্বর মুখোপাধায়ের পদে আত্মার কর্তৃত্ধ ৭ হত দুঃখ 
গন্ধ কবিমাঁনসের ব্যথামঘর সচেতনতা! বাঁণীমৃন্তি লাউ করেছে £ 
'প্রাতঃকাঁলে উঠি, কতই যে ম1 খাটি, ছুটাছুটি কবি ভম গুল । 
হয়ে অর্থ অভিলাঁষী, আনন্দেজে ভাসি, সব্বনাশী জানিস কতই চজ ॥ 
আনি ভমগ্ডলে, কতই ছুঃখ দিলে, শীলান্বধের জলে ছুঃণানল 


আর বাচিতে সাধ নাই, বাঁসন। সদাই, ফণী ধরে পাঠ হলাহল ।? 
--ক, লি, শা পির হিক্ষির আক 


নী 


মপরপক্ষে আত্মার বন্ধদশ1] দূরীকরণে মাক্সার কভতশন্ি স্বীকার কবে 
ধনসম্পর্কে ইতিকর্তবাতার নির্দেশও শীক্ত পদ্দাবলীতে পায়! যায় : 
'প্ররৃন্তি নিবৃভ্ি জায়, ভাপ নিধৃত্তিরে সঙ্গে লবি। 
ওরে বিনেক নামে জোঙপুত্র, তত্ব কথ। তায সধানি ॥ 
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিনা ঘরে কনে শুবি। 
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্ঠাম। মাকে পানি ॥ 
মহঙ্কার অবিদ্য। তোর, পিতাঁমাতায় তাঁডিয়ে দ্িপি | 
যদি মোহগর্কে টেনে লয়, ধের্য-খোটা ধরে রবি ॥ 
ধশ্মাধর্্ম দুটে। অজা, তুচ্ছ হাঁড়ে বেঁধে গুবি। 
যদি ন। মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানগঙ্জে বলি দিলি ॥ 
প্রথম ভাধ্যার সম্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি । 
যদি ন। মানে প্রবোধ, জ্ঞানপিন্ধু মাঝে ডরণাইবধি ॥ 
_ীমপ্রসাদ 2 ক. বি, এ, প-মনোরদীক্ষ। 
মামার স্থাভিষিক্র মনকে অন্থরূপভাবে সন্বোধন করে সাধন- প্রক্রিয়ার 
£পদেশের মাধামে শাক্ত কবি আত্মার কর্তৃত্বশক্তিকেই পরোক্ষে স্বাকার করে 
শক্ফেন 2 
“শোন্‌ রে মন তোরে বলি, ভজ কালী, হচ্ছ! হয় খেই আচারে | 
মুখে গুরুদন্ত মন্ত্র পড়, দিবানিশি কর ধণ্নে 


৮৪ গল্িদর্শন ও শাক্ত কলি 


শয়নে প্রণাম জ্ঞান। নিদ্রায় কর মাকে পান, 
ওপে নগরে ফিপ, মনে কপ প্রদক্ষিণ করি শ্যামামারে ॥ 
মত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মহ বাটে, 
কালী পঞ্চাখত পর্ণময়ী, বণে বর্ণে নাম শোন রে। 
কৌতুকে বামপ্রসাদ রটে, ব্রঙ্মময়ী সবৰ ঘটে । 
এরে আহার কব, মনে কর আভুতি দিউ শামাশিপরে ) 
--ক, বি. শ। প. ৫ অনোদাগ 
শাধনপথে আপনার কতৃত সম্বন্ধে সচেতনত। সাপকচিন্তে সময়ে সময়ে ১ 
প্রবল হয়ে উসেছে। ধে, তিনি ভাবের আতিশষো জগজ্ঞননীকেও সাঁধন-স্ 
প্রতিপক্ষ হিসাবে আহ্বান করতে ন্সেভের গাবিতে কুষ্টিত হন নাই । 
'আয় ম| সাধন সমরে দেখবে |, ম। হারে কি পুত হারে | 
আরোহণ করিয়ে কালী সাধন ধথে, 
তপ জপ ছুট। অশ্ব যুতে তাতে, 
দিয়ে জ্ঞানধন্থকে টান, ভক্তিব্র্ষণ।ণ নমেছি বব | 
মা, দেখবে। তোমায় রণে, শঙ্কা কি মলে, 
ডস্ক। মেরে লব মুক্তিধন | 
তাতে পসনাঝঙ্কারে, কালীনাম ভগ্গারে, 
কাল সারা আমার বাণে র্ণ | 
পারে বারে রণে তুমি ৈতাযজগা, 
এইবার আমার রণে এসে। রঙ্গময়া, 
ভক্ত পরসিকচক্্র বলে, ম। তোমা পি পলে। 
জিনবে। তোমারে ৪ 
_রপিকচগ্র পানু ১ ক. বি শা. প. সাধন * 
আত্মার এই' [লৌকিক কর্তৃত্বকে ইপাঁধিক বলে সাংখাযোগশাস্্র আ' 
ঘুক্তিলিদ্ধ নির্কিয্ত ও লৌকব্যবভাঁর-সিদ্ধ কর্টত্বের বিরোধ-নিষ্পত্ভির 
করেছেন । ঈশ্বরকৃষ্ের প্রনঙ্গিক কারিক। এই স্থলে উল্লেখষোগ্য ঃ 
“তিক্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতন চেতনাবদিব লিঙ্গম্‌। 
গুণকর্তৃত্বে চ তথ। কর্তে ভবতুদ্রীপীনঃ ॥ ২*নং কাঁরিকা 


এর্ডিছশন একি কবি ৮৫ 


পুরুষের সঙ্গে সংযোগের ফলে আচেতন মভাগাদিস্ক্ষপযান্ পথ চৈতন্াগ্রাঞ্জ 
:দ প্রতীত হয়। প্রক্চত গন্তানে পুক্ষ শিক্ছিয় ৪ গুণকর্তৃতধৃক হাছেঞ ওই 
৮ খগবশতহ পুকমকে কী! বলো শ্রম ভু 1৯ 

প্জ্ঞানভিক্ষ কাঁরিক|-প্রযু্ত ওটি 4 «বের তাঁংপধা ভিমাবে বৃদ্ধিপুরুষের 
“সপ প্রাতিপিগের কখ। উল্লেগ করেছেন! ভীর মতে, এই পরম্পরপ্রাতি- 
88 ফলেই আমি বস্তা, খাম সখী, আমি জানি ইতাদি এভায়াসদ্ধ বদ্ধি- 
মেন মিথা! একতীবোপ জাগ্রত ভয় 1২ 

'চতগ-ন্বরূপ আ।ম্মরর নদ্দিপ্রতিবিদ্দ বিজ্জানভিক্ষ এই সকলে তিষ্ঠিভ 
বদেচেন £ নিভচৈ হলের মদদে সকপ। বিষয়ের সন্বক্ষণ খেগ | শহর।” শুষা- 
এক “যমন সকল নপ্তকে প্রকাশিত করে, আম্মার তেমন পাপন চৈতন্যধন্মে 
সপ বাক্তিরই সব সখঘ সর্ব পপ্তগ জ্ঞান »ওয়। উচিত । যেভেত সকলের সব 
“*যা শব বস্তুর জ্ঞান হয় শা, সেই হেতু চৈতন্ত-ম্বরপ আত্মার বুদ্ধিপ্রাতিনিশ্ব 
“শা হ্বীকার করতে হবে ৩ যুক্তির উপোদ্বলক শাস্্বহিসানে বিজ্ঞানভিক্ষ 
-দশারপ্যমিতরন্র এই যোগস্খের উতর পোঁগনা্তিক টাকায় স্াতি উৎকলিত 
"ুরছেন 
তন্মিশ্চিদ্পৃণে স্ফারে সমন্তা পস্তদষ্টয়; 
ঈমাস্যাঃ প্রতিবিষ্বঞ্ধি সরলীন ভটক্রুমাঃ ॥? 


»। যতন্টৈ5ল্যকত্রঙে ভিাধিকরণে যুদ্রিত, সিদ্ধে, তল্মাৎ ভ্রান্তিরিষমিতার্থ | ভ্রাস্তিবীজং 
*হনুংযোগ? তৎসগিধানম। -বাঁচপতি মিহ 8 তি্কৌমুপী টাকা 
২। তদ্ষং বুদ্ধ)ারনোঃ পরুম্পরপ্রতিবিরূপাৎধ দোষাদেব এসতা শ্রমোহতং কন্ছা ভখী 
"ন।মীতাদিরপ উতি, তদেভৎ পরস্পরং প্রশ্বিধং সাংখাকারিকাফামিবশকাভযামু্তাগ_ 
চাও তৎসংধোশাহ অচেতনং '5হনাবদিণ িঙগম। এভাদি। পুকিমাবাগসিতসঞ্রে ঝোপের 
“গ্বান্তিক | 
৩। চতনে তাবৎ বুদ্ধিগ্রতিবিহ্থনবন্ং শ্বীকাখ)ম, আন্ঞথা বুটস্তনিত/বিভুচেত/স্) মববসন্বস্থাৎ 


“রব সবলং বস্তু বৈবজ্ঞাযেত, ন হি ভুগাসন্বন্গে সতি ঘটাছপ্রকাশো দুষ্ট ইতি 1." -" অতোহর্থভানছ্। 
“'দাচিৎকত্বাদপপভয়েহ্থাকারতৈবার্থগরণং বাচাং বুদ্ধ তথা দরষ্টঙ্বাৎ '' ৮ ১০ স চার্থাকারত 


,ছ্বৌো পরিণামঝপা লগ্গাদে। বিযর়াভাবেন ভত্প্রতিবিশ্বাসম্তবাৎ, পুরুমে চ প্রতিবিম্বকপা, বিভামান- 
ন্িদাত্র গাহকে পুংসি প্রতিবিন্বেনৈবোপপন্তেক্রিতি | 
--'লুত্তিসীরপ্যমিভরত্র যোগন্তত্রের যোগবাতিক টাক 


নি শক্তিদর্শন ? শাক্ত কবি 


বিজ্ঞণা 5ক্ষ কপিলসাংগা গ্রত্রের তত্রুত সাংখাপ্রবচলভাঙ্কে উপরি স্লোকে- 
লিখিত "দৃষ্টি ৭ 'প্রতিপিশ্প' শব্ধ টির ছুটি পারিভাষিক সংজ্ঞ। নির্দেশ করেছেন: 
“অত্র ভি দষ্টিশবো বৃদ্ধিবৃন্তিসামান্পরে। যুক্তিসামাৎ | প্রতিনিঙ্ষশ্চ তত্তদ্ুপ- 
পিষু বিস্বাকারিশ্চিতপরিণ'ম ইতি ।১ 
দঙ্গিশব্দ সাধারণ নদ্ধিরুত্তি ৭-প্রতিবিশ্বব্দ সেই (সউ উপাধিকেক্দিক চিছেপ 
প্রিণাঁমকে নোঝাচ্জে | 
এই পারিভাষিক সংজ্ঞার দষ্টিকোণ “একে উপরি-্উল্লিথিত স্মৃতির এইকণ 
অর্থ হয়ঃ খেমন পুঙ্ষবিণার জলে তটস্থ বুক্গরাক্ছি প্রতিবিশ্বিত হয়, আয়ন ৫ 
মো নচ্ছ নিকচৈতন্যে ৪ তেমন বিষয়াকারতা প্রাঁঞ্চ বৃদ্দিবুত্তি প্রতিবিদ্বিত হয় । 
চিৎ “যহেতু অতংপ্রত্যায়ের বিষয়ী হঘ, “সই হেতু বুদ্ধিতে আম্মার প্রতিদ্ধি 
্বাকার করতে হয়। বিভচৈতন্যে আমিত্ববোপ জাগ্রত হতে পাঁরে না, বুশি 
ধেবূপ দি হয়ে বিষয়জ্ঞ।নের পষ্টি করে, নসক্প বুদ্ধি চিদাকারদ। 
প্রাপ্ত হয়ে ঘহ'প্রতায়ের শচন। করে | 
আমি এউ বণ্ুকে এউভানে জাঁনছি--এইবপ প্রতীতির টি অংশ , (১. 
বৃদ্ধংশ € (২) চিদংশ | পল্তু ৪ তাঁরবিশেষণ সঙগন্ধে জ্ঞান প্রতীতির বুদ্ধাংখের 
অন্তর্গত | অহংপ্রতায় অথীৎ আমি" এই লোধ প্রতীতির চিদংশের অন্ততুক্তি 
দ্বৈতবাদী সাংখ্যাচা ষ্য প্রতাতির বুদ্ধাংশের কীপণ হিসাবে বুদ্ধির নিষয়াকারতা ৪ 
সেই বিষয়াকার] বুদ্ধিন অওজ্জাস প্রত্িবিঙির অর্থাৎ আত্মার জো]তিতে উদ্ভামিত 
হওয়ার কথার উল্লেখ করেছেন । তারা প্রতীতির চিদংশের কারণ হিসীদে 
বুদ্ধিতে চিৎগ্রুতিবিহ্বের অথাৎ বুদ্ধির চিদাকীরতা প্রাপ্তি ৪ সে চিদ্দীকার: 
বুদ্ধির আঁম্মীর জ্যোৌভিতে ভাঙ্গরতের কা বিবৃত করেছেন । 
চিৎ ৪ বুদ্ধির পরস্পর সম্পর্ক নীজ ও অক্করের লন্বন্ধের মতে! অনাদি! 
তাদের সন্নিধানহেতু পরস্পরের ধন্ম পর্রস্পরের উপপ আরোপিত হয়! 'বুভি- 
১। হাথ ভ্রিবিধঠঃহা তাশ্ুনিপ্রিরতাস্তপুরুধাগঃ 
_এত মাংখসুত্রের বিজ্ঞানিভিক্ুকৃত নাংখ। প্রবচনভাঝ ডষ্টবা। 
২। যথা চ চিতি বুদ্ধ; অতাবন্বমেবং বুদ্ধাবপি চৎপ্রতাবন্ধং শীকাধামন্যথ| ১১তম? 
ভানানুপপত্তেঃ জয়ং সাক্ষাৎ প্রদর্শনে কশ্পুক্বিরোধেন বুদ্ধারূচতৈবাম্মনো। ঘটাদিবজ জেয়তাভু ” 
গষাৎ। _বৃত্তিসাবপ্যমিভরত্র” শুত্রের বাতিক | 


শক্তিদশন ৪ শাঞ্ত কপি ৮৭ 


সাবপামিতরত্র” এই যোগস্থত্রের ততপৈশারদী টাকায় 'সাচস্পতি মি জীবাম্ম 
অর্বি্য।-লিজভিত বিষয়জ্ঞীন এউকপে খ্যাখা। করেছেন £ 

জপাকন্সমস্কটিকয়োরিন বুদ্ধিপুকধয়োত সংনিধানদ-চগদ গ্রহে বুদ্ধিবৃত্তাঃ 
পুরুষে সমারোপা শাস্তোভস্মি ভইথিতে!হশি। এটেোওস্মীহাধাবন্ততি, যা মলিন 
দর্পণ তন প্রছিনিদিতৎ মু” খপিনমাবোপা শাচত্যাম্স।শং মলিনোহস্মীতি, 
খছ্যপি পুরুষসম।পে|পোপি একা দিপিজ্ঞানণং পদ্ধিব্রনিষগ্তপি চ প্রাকতত্বেনাচি- 
দ্পতর। অন্টভাবান্তথাপি বুছেঃ প্রক্ষধ্াণাদরন পুরুষর্তিরিনান্তভল ইপাপ- 
শপতে, তিথ। চাঁয়মবিপ্ধায়োহপি আত্ম। বিপযায়বানিনাভে!ক্তাহপি ভোজ? 
'ববেকখা তিরহিতোহপি তংসভিত ভবাবিবিকখাত্যা" প্রকাশিতে )? 

যেমন, ছবযুল ও স্টিক এক জাষগায় গ্াগলে জপাফুলের রক্তিম। স্বস্ছ 
স্কটিকে সংর্াশিত শয, তিমন বুদ্ধি € চিং-এপ একত্রাপস্থানের ফলে তাঁপ। 
পসম্পর গুথক হালেও তাদিগে এক পলে শ্রম হয়| এই কারণে বুদ্ধির বৃত্তি 
চিহ্রৰদ জাপাস্সা আরোপিত ইয় এবা আমি এ, আমি ডইখিত, আমি মু 
এ ছাভায় এধাবপ।য়াম্মক বোধ জাগপিভ হঘ। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত £ মলি 
আয়নায় মুখের প্রতিনিশ্গকে মলিন দেখে মান্তষ মুখকেই মলিন মনে করে 
ঘঃখ পায় । যদি৭ বুদ্ধি চিদ্বানীরতাগ্রাপ্ি ছাপ বিষয়াকাপতা প্রাপ্থিগ 
মতোই একজাতীয় পুভি, খদিঞ চিদাকাণ। নুদ্ধি জড পলে অনুভূত হওয়। 
উচিত-_তথাপি চিদাক।ব! বুদ্ধির চিত্ধম্ম গজ্জনের ফলে বুদ্ধিবৃদ্তিকে চি২- 
স্বরূপ জীবাম্বার পুত্তি ণলে অন্ুভন হয়, এরূপ শ্রান্ত ধারণার ঢষ্টি হয়। 
এইভাবে পুণ আল্মজ্ঞান জাগরিত হওয়াণ প্রর্বব পর্যন্ত কন্তা ভোঁক্ত। বা বদ্ধ 
নাহলে চিন্স জীবাজ্মাকে কন| বদ্ধ | ভোক্তা বলে অন্গভব হয়। 

উপরি-উদ্ধাত অংশে বাঁচস্পতি-প্রযুক্ত “অপাবস্ততি' কথাটির গভীর তাতপধা : 


“অধ্যপস্ততি? ক্রিয়াগদ | অধাবসায়' শব্দের অর্থ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কৰিরাজ 
তাঁর সাহিভাপর্পণ গ্রন্থে এইবপ নিদ্দেশ করেছেন_নিষয়নিগরণেন বিষয়িনেতি- 
“ভদ প্রীতি ব্যবসায় | বিষয় অথাৎ উপশেয়ের ঘিগরণ না অন্থর্দান হছে 
তাঁকে বিষয়ী ব! উপমানের সঙ্গে অভিন্ন বলে নোধ জন্মালে অপ্যবসায় হয় । 

তত্থাচাধা অভিনব প্তপ তার তন্ত্রালোক গ্রন্থে জীবাম্মারি বিষয়চেতনা ব্যাখ্য। 
করার সময়ও এই “অধ্যবসায়” শব্জটির প্রয়োগ করেছেন 


এ শক্তিদশন ৭ শাক্ত কবি 


রি 


'অহমিখমিদং . বেন্ীতোবমধ্যপসাধ়িণী  মট্কঞ্চকাবিলাণুখপ্রতিবিশ্বনতে। 
ষ্দ। | ৩৭ 

ধীজ্জায়তে তদা! তাঁদ্গজ্ঞানমজ্ঞানশক্দিতং বৌদ্ধ তস্তা চ তং “পীংন্সং 
'পাঁষণীয়” চ পোষ্ট চ॥ "৪ _তন্ত্রীলোক £ প্রথমীহ্িক, ৩৯--৪০ শ্লোক 

চয় প্রকার কঞ্টুকের৯ দ্বার। আবৃত পরিমিতাত্মার প্রতিবিস্বন বা চিচ্ছায়।- 
প"ঞমশের ফলে 'আমি এই বস্তকে এইরূপ জা।নছি' এই জাতীয় পোধ-শিষ্ট 
মজ্ঞাশ উৎপন্ন হয়, তাই অজ্ঞান । এই অজ্ঞাণ-সংজ্ঞক বস্তচৈতন্! স্মক জ্ঞান 
ণৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিতে চিত্পরূপ জীবাঁজ্ার অব্যবপায়ের ফলে জাত। এই নৃস্ত- 
ব্ষয়ক জ্ঞান পৌংআ অর্থাৎ চিন্ময় জীবাম্মা পরমার্যতিঃ নিত্য ্রদ্ধবুন্ধনৃক্ত স্ব ভাঁধ 
হ'লে এইরূপ বত্তজ্ঞানের দ্বার। পিশেষিত হয়। অপরপক্ষে অনাদি অন্ছ্যা- 
সংস্কার প্রবাহের ফলে চিদ্রপ জীবাত্মা ও বুদ্ধির সন্গিধানের জন্য বৃদ্ধিতে থে 
চিচ্ছায়। সংক্রমণ হয়, ভার জন্যই জীবান্সার এই বস্ত-পিষয়ক জ্ঞান উদ্ভূত 
তয়। 

ক্নোকোক্ত “প্রতিবিদ্ধন' শব্ধের অথ তন্ত্রালোকেপ ভাঙকার আচাধ্য জযরএ 
নিরূপণ করেছেন চিচ্ছায়|-সংক্রমণ বলে। সাংখ্যাচার্ধ্য বিজ্ঞানভিক্ষর মতে 
এই চিচ্ছারী-সংক্রমণ ভ'ল বুদ্ধিতে চিদ্রপ জীবাজ্মার প্রতিবিষ্ব | 

বুদ্ধাবাজ্মপ্রতিবিষ্বমেণ চ তান্ত্রিক। বুদ্ধেশ্চিচ্ছায়াপত্তিনিভ্যাম্মীকার;শুতি 
প্রাহু--বৃত্তিসারপ্যমিতরত্র' এই যোগস্তের যোগবাত্তিক টীকায় নিজ্ঞনভিক্ষ 
এইরূপ মন্তব্য করেছেন । 

তস্্রাচাধাগণ বাদ্ধতে আত্মার প্রতিবিস্বকেই বুদ্ধির চিচ্ায়াপন্ভি ব! বদ্ধির 
আত্মকারতা নামে অভিছিত করে থাকেন । 

যে-কোন বুদ্ধিতে “ষ-কোন জীবাজ্সার ধা যে-কোন জীবাস্মার় যে-কোন 
বৃদ্ধির প্রতিবিদ্বন সম্ভব নয়। অনাদি অবিদ্যার ফলে যে জীবাত্মা ও বুদ্ধি 


১) উত্ত গ্লোকের আচাষ) জয়রথ-বিরচিত টাকাংশ এস্বলে প্রণিধানযষোগা ঃ 
'আন্তাশ্চসৈবধ্যবলায়নোগিতে হেডুং ষটুকপুক ইতি। 
ষটুকঞ্কৈ; কালকলানিয়ঠিবলাদ্রাঁগাবি্)া বশেন সংবদ্ধঃ 
অধুনৈব কিঞ্িদেবেদমেব সর্ববাত্বনৈব জানামি। 
মায়াসহিতং কথুকবটুকমণোরঞ্তরঙ্গমিদমুক্তম্‌ ॥ 
_-ইতাদিন নিরাপিতশ্থরাপেঃ আবিলঃ প্রতিনিয়তঞ্ ত্বকর্তৃত্বাহ্যৎপন্ত্া গ্লানগ্রায়ে! ঘোহুনী অণঃ 
শরিমিতাক্সা, ততো! জাতাৎ প্রতিবিম্বনাৎ চিচ্ছায়াসংক্রমণাৎ ইত্যর্থং --জয়যথটাকা 


টু শক্তিদর্শন ও শীক্ত নবি পট 


পরস্পরসন্িধান, সেহ জীব।ম্থা ও বুদ্ধির মধ্যেই পরস্পরের উপর পরস্পরের 
প্রতিবিষ্বন সংঘটিত হয় । 

উপরোক্ত তান্ত্রিক সিদ্ধান্তই পাঁতঞ্জল যোঁগদশনের বাসভাবে গ্রতিপধিনিত 
ঠয়েছে £ 

“চিত্তময়স্কান্তমণিকল্পং সংনিধিমাত্রোপকাগ্রি দঞ্জাত্ন গং ভবতি পুগযঙ্ট 
দামিনঃ তন্মাপ্চিতুবুভিবোধে পুরুষন্ঠানাদিসঙগদ্ধে। ততঃ ।নাধুত্তিসারপামিতরন্া 
এই ধোগন্থঞ্জের ভাঁঘোর মন্তবা | 

রূপ অযঙ্গীশ্তমণি লৌহ আ।কঘণ কণার শুক্তিপশত ঠা শশ্যশিদষণন্প 
উপকার করে ভোগগ।ধন হিসাবে মানুষের সম্পন্ভি লে পরিগণিত হয়, পপ 
চিত্তও আপনার শিকট বিষঘ সমানিষ্ট করে পিবয়কে পুণষেদ দস্তা করে ভুলে 
পুরুষের উপকার সাধন করে এবং এইভাবে পুরুষের ভাগ চিত্তের ছারা 
সম্ভব হয় বলে চিত্ত পুরুষের স্ব বলে নির্ণীত হয়। বি পুরুষের এ ভোগের 
সাধন বলেই চিত ও প্ররুষের মধো অনাদি স্বস্বাধিভাবসন্বদ্ধ ৯ 


শীতে পাপ প-স  ৮% ০৮ 7 চি রা 





শপ সস ০ শপ 





৭ পপ পাশাপাশি শত ০০ শত শাসিত 


১। বথায়নথাপ্তমণি; খা্তেব যঃনংনিধিকগণসাজাহ এলানিগসণাখ মগকাগং নুবলদ দানিনত 


পু 


২ ভবাঁত ভোগপাধন হা, ঠসৈব চিওউমপ)যঃসদশবিষয়জীত৯ দঙ্গিন মংনিধিকরণমাত্রাথ 
দৃগইরীপমুপকাণং বুধনৎ পুরুষহ্/। স্বামিনঃ প* ভবতি ভোগণাধন ঠা অতশ্চন্তপূরষয়োরনাদিঃ প- 
শামিভার$ সম্বথা ইতি শেষ: 1... স. এবানা দিসন্বন্বা; পুরুবস্ত চিওণ:পুদশনে ইড৬ুদিতাথ অতে। ন 
পগচিওেন পরঞ% পুন্তিসাক্ধপ)ং ভবতি, কর্দাপ তদ্বশ্যবোধেন ভয়ো পদ মিবন্ব্ধ(ভাবা তা 
_2ওসাঝপামিতরত্র এও বোগলঝের বিজ্ঞানভিশ-$5 ঘোগবান্তিক টকা) 

যু্দন্সত্ত্র হয়গোচরযোবিষযবিষয়িণোন্তমঃ প্রকশবদ্িরদ্ধ্ভাবধোরিতবে তগভ। বালুপপন্তে। ন্দ্ধাধাং 
তদ্ধম্মাণামপি সঠরামতরেতরভাবানুপপ্ডি, ঈভ7হাহম্ৎপ্র গয়গৌচছে বিষয়িণি চিদান্মাকে মু্দথা 
এতায়গাচরত্য ব্যস) তদ্ধম্মাণাং টাধ্যাল্$,। তদ্িপয/য়েণ বিষষধিণশ্রদ্ধম্দীণাঞ্ধ বিষযেহধাজে।| 
মিখেতি ভবিতুং যুন্তম, তথাপ্যন্োন্টম্মি ইল্ঠোন্যা আসক তামন্যোস্যধশ্মা ংস্চাধ্যন্তে৬:এ »গানিবেকনা হাস্তু 
বিবিগ্তয়োধ ম্ধন্মিণোমিথাজ্ঞানিমত্তঃ সত্যানৃতে মিখুলীকৃতা অহমিদং মমেদমিতি নৈসগিকোহয়ং 
লোকবাবহারঃ । আহ--কোহয়মধাসো। নামেতি।  উচাে-শ্ুতিরপত পরজ্ পুন্নদৃষ্ঠবভালঃ | 
তং কেচিৎ অন্তএান্যধম্মাধান_ ইতি বদপ্তি। কেচিত্ত, যন্ত্র দধ্যা সন্তদ্ধিবেকা গ্রতনিবঙ্ধনো! ভ্রম-ভতি ॥ 


অন্যে তু- যন্ত্র ঘদধ্যামন্তুপ্ঠৈব বিপসী তথন্ধ বকল্পনাং-আচক্ষতে, ইতি ॥ 
_রক্গানত্র 8 অধ্যায় ১, প ১, সুত্র ১. শারীরক ভাত 


অসর্পভৃতায়াং রজ্জৌ সপারোপবৎ বস্তন্যবস্থারোপঃ অধাারোপঃ বন্থ-_সচ্চিদানন্দমধয়ং পক্গ। 
অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহঃ অবস্ত--সদদাননদ-কৃত বেদাভ্তলার | 


০ শক্তিদশন ও শাঁক্ত কবি 


সাংখ্যপাতঞ্লের সঙ্গে শক্তিদর্শনের চিন্তাধারার একা আঁমর। অনেক 
বিষয়ে লক্ষ করলাম । 
কিন্ত মারো একটু প্রণিধান করে. দেখলে বৌঝ| যাঁবে যে, সাংখাপাতিগ্ণল 
বাস পেশ । বেদাস্তদর্শনের সঙ্গেই এক্তিদর্শনের দুষ্টিভঙ্গীণ সমতা 
অধিকতর নিনিভ | 
তক্কাচাধা অভিনণ গুপ-প্রযুক্ত উপরি-উল্িখিত “অধাবসায়' শব্দটি এই দিক 
থেকে গভীর নাঞ্জন। বহন করে। এই অধ্যবসায়িনী ধী ন। অধালসায়াত্িকা 
বুদ্ধির হুলে আছে জীবাম্ম। ও বুদ্ধির সন্গিধান হেতু অভেদগ্রহ অথাৎ বৃদ্ধির 
বিষয়াক।পতারূপ ধশ্মের জীবাজ্মায় ও জীবাজ্মাপ চিদ্ধশ্মের বুদ্ধিতে আরোপ । 
স্থতরাং তন্থাচাধা অভিনব গুপ্ণের অধ্যপসায় ও বৈদীস্তিকের অধ্যাঁস 
একই | 
নেদান্থ সত্রের ভগপাশ শঙ্করাচাধা-রুত ভাঙে অধ্যামের লক্ষণ এইরূপে 
নিণীত হয়েছে । 
স্থাতির সুত্র ধরে অন্যত্র পুববদৃষ্ট বপ্তর অবভীসই অধ্যাস। কিংবা! এক 
বস্তুতে অন্য বস্ত্র ধন্মের আরোপই অধাপ। যে বস্ততে ষে বস্তর আরোপ 
মেই সেই বস্ত ছুটির পাথক্য-জ্ঞানের অভাবে যে ভ্রম, ভাই অধ্যাস। যে 
স্তর উপণ অন্য বণ্ত আরোপিত হয়, সে নস্ততর বিপরীতধশ্মত্ব কল্পন। করাই 
অধ্যাস। 
অব্যাস-সংক্রান্ত নীন। দাশনিক তুষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করে শেষে ভগবান 
শস্করাচাধ) অধাসের লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : 
'সন্ধ্থাপি ক্বন্স্তান্তধম্মাবভাসত!ং ন ব্যভিচরতি। তথাচ লোকে অন্ুভবঃ 
_শাক্িক! হি প্লজতনদবভাসতে, একশ্ন্্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি |? 
_ব্রন্মস্থত্র £ অধ্যায় ১-_পাঁদ ১, সুত্র ১ ( শঙ্করভাস্কা দ্রষ্টব্য ) 
মধ্যাসের লক্ষণ যাই হোক না কেন, অধ্যাসে ঘে এক নস্ততে অন্য বস্তর 
ধন্ম গুতিভাত হয়, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। এখানে লৌকিক 
অঙ্গভ্াত গ প্রণিধানযোগ্য_শুক্তি রূপার মতে উজ্জলা বিকীণ করছে, চন্দু 


খ স্্ি 


এক হলেও তু বলে মনে হচ্ছে। 


শক্তিদর্শন ও শক্ত কবি ৯১ 


“ক্করাচার্যযের মতে, অস্তর-করণের জীবাত্মায় ও জীবাত্বার অন্তঃকরণে 
অধ্যাস হয়। এই পরস্পর অধাঁসের ফলে জীবাঁত্নার কর্তৃতনভোক্তত। ইতাদির 
অবভাস সম্ভব হয়। এই অধ্যাস অনাদি এব* আনন 1৯ 


লোকব্যবহারে চিৎ-ন্গরূপ জীবাত্মাকে কর্তা, ভোক্ত। ইত্তবাদি বলে মনে 
হয়। কন্ধ ষেহেত জীবাম্ম! উদাসীন কুটন্ত, সই হেতু তার কিরাশক্তি, 
ভোগশক্তি ইত্যাদি গাঁক! সম্ভব নয়। বুদ্ধি প্রড়তিরই ক্রিয়ীশক্তি, “ভাঁগশক্তি 
ইতাশছি, কিন্ক তার চৈতন্ত নাই । 5তরাং চিত-ন্বরূপ জীবাম্মাই পদ্ধি প্রভৃতির 
অধ্যাসতেতু ক্রিয়াশক্ভি, ভৌঁগশক্তি ইত্য'দি যেন অজ্ঞন করে বলে মনে হয়। 
বিভচৈতন্থা ব্রহ্মা € অথুচৈতন্য জীব প্ররুত প্রস্তাবে একই । বৃদ্ধি গ্রডৃতি 
উপাধি ছ্ছার! বিভৃচৈতন্ধ ব্রহ্ম যখন পরমাথতঃ অবচ্চিন্ন ন। হলে অবচ্চিন্ন 
বলে প্রতীয়মান উন, তখনই তিনি জীব ন| ক্ষেত্র এই আথায় অভিহিত হন । 
বদ্ধি, শন, গ্রক্ম শরীর-এগ্তলি অনির্বচনীয় ও অনাদি-অবিদ্ঠ।-পবিকল্পিত 
উপাধি, য| বিভচৈতহকে অবচ্ছিন্ন করে । এই উপাধি-রুত অবচ্ছেদের ফলেই 
জীবাআ্সা পরশাত্ম। থেকে অভিন্ন, অকর্তা, অভোক্তা। দ “আমি এই গ্রতায়ের 
অগোচর হ'লে পরমান্ম। থেকে ভিন্ন কর্তা, ভোক্ত। প আমি" এই প্রতায়ের 
গোচর বলেই প্রতীয়ম'ম হয়। আত্মার সচ্চিদানন্দ দ্বরূপের অনুভূতি হতে 
পারে, কিন্ত আন্ম! থেকে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির যে ভেদ তা অন্গস্ভত 
হয় না। কারণ বৃদ্ধি প্রভৃতি উপাধি যেমন সং-ও নয়, অসৎ-ও নয়, অত'এব 
অনির্ববাচা,_-আত্ম। থেকে বৃদ্ধি প্রভৃতির উপাধিরও ভেদ তেমনি সং-৪ নয়, 


১। অধ্যাসো নাম অতম্মিন তদবুদ্ধিবিতাবোচাম । তছাথা-_পত্রভাষণদিধু বিকলেষু সকলেধু 
বা অহমেধ বিকলঃ সকলো বেতি বাাধন্মান আত্মনি অধাস্ততি। তথা দেতধন্মান্-__সুলোছহং, 
কশোহহং, গৌরোহহং, তিষ্ঠামি, গচ্ছামি, লজ্বযামি চেতি। অথেকিয়ধন্মীন- মকঃ, কাণঃ, ীবঃ, 
বধির; অন্ধোহহমিতি। তথাহস্ত/করণধরন্ান-_-কামসন্কলবিচিৎকি নাধাবলাযাদীন | এবমনঃ গ্রাত্যয়ি- 
নমশেষদপ্রচারসাক্ষিনি প্রত্যগান্নস্তধাস্ত, তং চ প্রভাখগাজ্মানং সন্সাক্ষিণম্‌ হদ্ধিপযয়েণাস্তুঃকরণী- 
দিষধ্যস্ততি | এবমনাদিরনভ্তো নৈনগিকোহধাসো মিথ্াপ্রতাযবপ:  কর্তৃতভোক্‌ হপ্রবত্তকঃ 
দববলোক গ্রতাক্ষ; | 

_বন্হত্র 2 অধ্যায় ১-_পাদ ১, ত্র ১ (শারীরক ভাত ) 


২ শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি 


শপৎ-ও নয়, ঘতএব ত। অনির্ববাচ্য । বিভচৈতন্তন্বরূপ আম্মা বৃদ্ধি প্র 
অপ্য/সই আম্মার জীবভাঁপ 1৯ 

শক্তিদর্শনে আম্মার গ্ৰপ বেদান্তদর্শনের অনুরূপ রীতিতেই নিণীত হয়েছে 
আচাধা জযরথ তাঁর তগ্বালোক টীকায় জীনাম্ার স্বরূপ সম্বন্ধে নিয় মন্ঠপা 
করেছেন £ 

গরমেখব এব হি প্রধাতঙ্্যাৎ পর্ণজ্ত্বকর্তৃত্বাপ্ভপহস্তনেন অখ্যাত শ্কাণপ- 
মলাবিভাবেন স্বাম্মানমারণুণাহ |? -তত্থীলৌক £ প্রথমাঞ্ছিক ৩৭ শ্সোকের টাকা 

পরমেশর অথাৎ পর» শিবই নিজের স্বাতন্বা শক্তি থেকে পুর্জ্ঞন্ব কর্তুত্থাদি 
শক্তি দূরাভত করে অথ্যাতি রূপ অণুপরিমাঁণ ভীপান্্।-সংক্রান্ত মলের সচন। 
করে নিজের স্ববপকে মাবৃত করেছেন )২ 


হ 
নে 
ঠে 
৮০ 


১। সম" প্রতাগাম্থা পয 'প্রকাশহাদবিষয়োহলশশ্ট, ভথাপনপনচনীয়ানাগ্-বিগ্ঠা রিকি হ 
বুদ্ধিমনঃসপ্ছস্থলশরীরেক্দিয়া বচ্ছেদেনানবচ্ছিন্নোৌহাপ বস্ততোইবচ্ছি্ন ইব, অভিন্নোহপি ভিন ইশ, 
অকত্বাপি কন্তেব, অভোন্তাপি ভোক্তেব, অবিধয়োহপি অশ্মত্প্রতায়বিষয় ইব, জীবভাবমাপ- 
গোহ্বভাঁলতে, নঙ হব ঘটমনিকমল্লিকাগ্যবচ্ছেদভেদেন ভিন্নমিবানিকবিধধন্্রকমিবেতি। নহি 
চিদেকরসন্তা ঘনশ্চিদাশে গহীতেগৃহীতং কিকিদস্টি। ন' খলু আনন্দনিতাজবিভু হাদযোহন্ত 
চিদ্ধপাৎ বস্তা ভিদ্বান্তে বন ইদৃগ্রহে ন গুগেপন | গুহীতা এব তু কল্পিতেন ভেদেনাবি"নচিতা 
ইতাগৃহীত। উবাভান্তি। নাঁচান্সনো! বুদ্ধাদিভো! “5দন্তান্বিকঃ, যেন চিদাত্মনি গৃঠমাচণ "শাহ প 
গৃহীভো ভবেৎ, বুদ্ধ/া্ীনাম্‌ অনিববাচান্েন তদ:ভন্তাপি আনিবচনীয়হাৎ। তশ্মা চিদ্াত্বনঃ 
গষং প্রকাশস্তৈৰ অনবচ্ছিন্নন্ত অনচ্ছিগেভো বুদ্ধাদিভে]। ভেদা গ্রভাৎ্, তদধাযাসেন জীবভাব ইতি। 
কস্য চানিদমিদমাত্মনো হম্মৎ-প্রতায়বিষয়্রমুপপছাতে । তণাহি_-কত্তী ভোত্তা চিদাত্সা। অহং প্রতায়ে 
গ্রতাবভাসতে। ন চোদাসীনস্ত তস্ত প্রিয়াশান্জভোগশাভবা সম্ভবতি। যন্ত চ বৃদ্ধাণে? 
কাঘ।কারণসংপাতস্ত ক্রিয়াভোগশভ্তী ন তশ) চৈতন্যম্‌। তণ্মাৎ চিদাক্বেব কাব্যকারণনংঘাতেন গ্রথিংা 
হন্ধবি রাঁভোগশততি, স্যংপ্রকাশোহপি বুদ্ধাদিবিষয়নিচ্্ুরণাৎ, কথার্ন্ৎপ্রত)য় বিষযোহঙ্থারাস্পদং 
ীব ইতি চ. জন্তরিতি চ, ক্ষে্রজ্জ ইতি চাথ্যায়তে! ন গলু জীবশ্চদাঞ্সনে। ভিছ্বাতি। তথাচ 
45ত:--জনেন জীবেনাজ্মন। হতি। 
_ পরার 2 গাধা ১-পাদ ১, সঙ ১ (শক্ধীরভীঞোদ উপর বাচন্গাহ মিএ্রের ভানতা টাকা) 
পর্ণঘং মত জাতন্ত্ং দুঘটলম্পাদনং মতশস্ত | 
রবী মাধাশত্তিঃ পা গ্রাবরণং শিবস্তেতৎ। 
দায়াপরি গ্রভবশীৎ বোধে। মলিনঃ পুমান্‌ পশুভবতি 8৮ 
--উন্বীলোক টীকায় জয়রথ কতৃক দত শ্লোক 
'চৈ5গং দৃকক্রিশারূণং এদজটাম়নি সর্বদা । 
সবল ঘতো। মদদ আঁয়তে সব্বতোমু্ম্‌ ॥ ৭ ॥ 
লদপাভাস্মান হাৎ ওনিরুদ্ধং প্রতীয়তে। 
বঞ্ঠোহনাবৃতবীর্যান্ত শ্োত এবাহবিমোক্ষণাৎ্ ॥ ৩৮ ॥ 
-মুগেল সুত্র 2 শতরত্র সংগ্রহে উদ্ধত, পৃঃ ৬* 


88 


শক্তিদর্শন ও শান্ত কৰি স্৩ 


“পরমেশ্বর এব হি সর্বজ্ঞতাগ্যপহ্গ্ছনেন প্রপিতস্ত পাম্বনঃ পুনরপি কলাদি 
খোগং কুতনান্‌, ষেনান্য নিরতং জত্বকত্নাগ্তভিযুক্তম 1" 
_-তম্বীলোক £ ১ আ ৩৭ শ্রোকের টীক। 
প্রমেখর অর্থাৎ পরম শিলই অন্বজ্ঞত্াদি শক্তি দূরীভূত করে নিজেকে অশুতে 
পরিণত করার পর নিজের সঙ্গে পুনরায় কল। প্রভৃতির যোগ সাধন করেছেন, 
যার ফলেই জীবাক্সার জ্ত্বকর্তৃ-হ্বাদির অন্ভূতির সঙ্গতি হয়। 
পরমেগ্রর ব। পরম শিবের এই কলাদিষোগ-সন্বন্ধীর তন্বের বিশদ ল্ণাখ্য? 
জয়রথ-উল্লিখিত শ্লৌকে নিম্নবপ পাঁওয়। যাঁয় £ 
“অন্ত সা কলাতিত্বং য্োগাদভবৎপুম্ান্‌। 
জাতকর্তত্বলামর্ধ্য! বিদ্যারাঁগৌ ততোশক্কজৎ ॥ 
নিছ্য। বিবেচয়ত্যশ্য কম্ম তৎকাঁধাকারণে। 
রাগোশুপি রজ্ঞয়তেঃনং গভোগেষশুচিঘপি ॥ 
নিয়তিধোজয়ত্বেনং স্বকে কর্মাণি পুদ্গলম্‌ | 
কালোশুপি কলয়ত্যেনং তুট্যা্দিত্ডিরবস্থিতঃ |" 
_তত্বীলোক £ প্রথমীহ্ছিক ৩৭ শ্োকের টাকা। 
'তনি অর্থাৎ শক্তি কল| নামক তন্বে॥ কষ্টি করলেন, যাঁর যোগে জীবাস্মা 
কক্ত্ববিশিষ্ট হ'ল ! তারপর বিদ্যা! ও রাগের স্থষ্টি হ'ল। বিদ্যার বলেই জীবাত্ম! 
কম্মসম্পাদনের অবসরে কন্মা বিচার করতে পক্ষম হয়। রাগ জীবকে অশ্চি 
শ্রগাৎ ইন্দ্রিয়যোগহেত অপবিত্র হ'লেও আপন ভোগাবস্তর প্রতি আসক্ত করে। 
নিঘ্রতিই জীবকে বন্ধক কর্দের সঙ্গে যুক্ত করে। কাল জীবকে কলম করে 
অরাঁং ছয় প্রকার ভাবনিকাঁর প্রাপ্ত করায় । 
জররথ-উল্লিখিত আণবমলের স্বরূপ স্বায়ক্লন্থত্রে নিম্ররপ নিণীত 
হয়েছে £ 
“অথাহনাদিগল:ঃ পুংসাং পশুত্বং পরিকীহিতম্‌। 
তুষকম্বকবৎ জ্ঞেয়ং মাঁয়ারাগান্ধুরম্য তৎ ॥ ১৯। 
_শতরত্বুসংগ্রহ, পৃ: ৩৬ 
অনাদি মলের সঙ্গে যোগই জীবাত্মার পশুত্ব । এই অনাদি মল তুষকন্ুকের 


৪৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


মতে। | মায়ার প্ররোহাভিমুখ অস্কর তুষকম্বুককল্প এই অনাদি মলেই লুষ্কায়িত 
থাকে ।* 

শ্রীমৎ উমাপতি শিবাচাধ্য তার শতরত্ব-সংগ্রহের টীকায় মল শব্দের এইরূপ 
বাৎপত্তি নির্ণয় করেছেন__মলিনীকরোতি দুকৃক্রিয়াত্বকং তেজঃ প্রচ্ছাদয়তীতি 
মল: জ্ঞানক্রিয়ারপ শক্তি মলিন অর্থাৎ আচ্ছন্ন করে যা তাই মূল। যেমন 
একটি ধান্তকণার আভ্যন্তরীণ অংশ থেকে ধান্যের অঙ্কুর উদগত হয়, তেমনি 
জীবাজ্ব/র এই অনাদি মলকে আশ্রয় করে মায়াঁপরিকল্লিত সংসারের উদ্ভব 
তয়। 
অজ্ঞান জ্ঞানক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছন্ন করে, তাই অজ্ঞান মল। অজ্ঞানের জন্যই 
জীবাত্মার বন্ধ, জ্ঞান মোক্ষের কারণ । 

তন্ত্রালোকে শ্রীমৎ অভিনব গুপ্ত অজ্ঞান ও জ্ঞানের লক্ষণ নিম্নরূপ নিরাঁপত 


করেছেন £ 
“ইহ তাবৎ সমস্থেযু শাস্ত্েু পরিগীয়তে | 
অজ্ঞানং সংক্তেহ্েতিজ্ঞনং মোক্ষককারণম্‌ ॥? ২২। 
_ তন্ত্রালোক £ প্রথমাহিক 


অজ্ঞান ষে সংসারের এবং জ্ঞান যে মোক্ষের একমাত্র কারণ, তা সমল্ম শানে 
অভিহিত হয়েছে । 
মিলমজ্ঞানমিচ্ছন্তি সংসারাক্করকারণম্‌ । 
ইতি প্রোক্তং তথা চ ঞ্রমালিনীবিজয়োভ্তরে ॥? ২৩। 
_তন্ত্রালোক £ প্রথমাহিক 
শমালিনীবিজয়োত্তর নামক গ্রন্থে অজ্ঞানকে সংসারের উতৎপার্দক মল বলে 


বিবৃত কর্প। হয়েছে | 
অজ্ঞানের লক্ষণ তন্বালোকের টীকায় আচাধ্য জয়রথ এইভাবে নিণীত 


করেছেন ২ 
'অজ্ঞ(নং তিমিরং পারমেশ্বণ স্বাতিত্ত্রামাত্রসমুল্লা সিতন্বরূপগোপনাসতত্বম অপত্ম।- 


রা পক পপ আ্। ০ পপ শি পপি 


১1 'খাতগ্বহানিব্বোধ) গাতন্ত/স্তাপ/বোধতা |, 
দ্বিধাণবং মলসিদং স্বলগরপাপহানিত;॥" 
_তন্বালোক 2 প্রথমাহ্নিক ২য় গ্োকেবু টাকায় জয়রথ-উদ্ধত প্লোক 


০০ 








শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ৯৫ 


নাম্মনোঃ অন্থাভিমানম্বভাবম্‌ অপুর্ণৎ জ্ঞানং, তদেব চাঁণবং মলং ন তু 
হি ত্রবাবপম্ঃ ।৯ 
__তন্ত্রালোকঃ প্রথমাহ্নিক_-২৩ শ্লোকের টীকা 


অজ্ঞান অন্ধকারের মতে। আচ্ছাদক, পরমেশ্বর অথাৎ পরম শিবের শ্বাতস্্যরূপ 
স্বরূপকে লুক্কার়িত করে, নজ্ঞান অসৎ তত্ব, অজ্ঞানের ফলে আত্মাকে অনান্সা ও 
অনাত্মাকে আন্মা বলে মনে হয়, অজ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান, তাই অণু অর্থাৎ 
জীবভাবাঁপন্ন পরম শিবের মূল--..-'এই অজ্ঞান দ্রব্য নয়। 
অজ্ঞানের অর্থ জ্ঞানীভাব মাত্র নয়, অজ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান। অজ্ঞানের অর্থ 
তন্নীলোকে অভিনব গু এইভাবে নিরূপিত করেছেন £ 
“অজ্ঞানমিতি ন জ্ঞানাভাবশ্চাতি প্রসঙ্গত; | 
মতি লোষ্রাদিকেহপ্যস্তি ন চ তশ্যান্তি সংশ্তিঃ ॥ ২৫। 
_-তিত্ত্রালোক ২ প্রথমাহ্নিক-_-২৫ শ্লোক 
অজ্ঞান জ্ঞানাভাব হতে পারে ন।। কারণ লোষ্ট্াদির তে। জ্ঞানাভাব 
আঁছে, তাই বলে তাদের অজ্ঞামে বা] জ্ঞানীভাবের কাধ্য সংসার নাই কেন? 
মীর্কগ্রেপুরাণান্তর্গত শ্রীশ্লীচণ্ডীতে উল্লিখিত বৃত্তান্তে আমরা দেখি যেঃ 
স্থরথ রাজা যখন মেধ। খাষিকে প্রশ্ন করলেন, তৎ্ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহে। 
জ্ঞানিনোরপি'_হে মহাভাগ ! জ্ঞানবিশিষ্ট বাক্তিদেরও মোহগ্রস্থ হওয়ার 
তাৎপধা কি? তখন মেধ। খষি তাঁকে বললেন যে, বিষয়জ্ঞান জ্ঞান নয়, তাও 
জ্ঞানের নামান্তর মাত্র |২ 


স্প্পীশ। পাপা পি 








এ শিলা 





১। “মলোহজ্ঞানং তমোহজ্ঞহং তিরস্কারকপস্তথা । 
পতিঃ পশুরবিগ্যেতি মলপর্যায়বাচকঃ ॥' ইতি হুপ্রভেদঃ 
_-শতরত্ব-সংগ্রহের ১*নং শ্লোকের টীকায় উমাপতি শিবাচাঘা কুক উদ্ধৃত 
২। 'ধধিরুবাচ-- | ৪৬ 
জ্ঞানমস্তি সমস্তমন্ত জন্তোবিষয়গোচরে | ৪৭ 
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক পৃথক ॥ 
দিবাদ্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিত্রাত্রাবন্ধাসুথাপরে | ৪৮ 
কেচিৎ দিবা তথ! রাত্রৌ প্রাণিনস্তলাদৃষ্টরঃ ॥ 
জ্ঞানিনো মনুজাঃ লতা" কিপ্ত তে ন হি কেবলম্‌। ৪৯ 
* ঘতে| হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষেমুগাদয়; | 
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুঘাণাং যত্তেষাঁং মুগপক্ষিণাম্‌। ৫* 
মনুষ্ঠাণাং চ বত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ ॥' 


৯৬ শৃক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


মতএব অজ্ঞান জ্ঞানাভাঁর নয়, অজ্ঞান অপুণ জ্ঞান। তন্ত্রালোকে শ্রীমৎ 
আঁভনব গুপ্ত এক্ষেত্রে শিবস্থজের প্রমাণের উল্লেখ করেছেন £ 
'অতে। জ্ঞেযস্য তবন্য সামক্ত্েনপ্রথাত্মকম্‌। 
জ্ঞানমেব তর্দজ্ঞানং [শবস্থত্রেু ভাষিতম্‌ ॥' ২৬ 
_-তগ্বাশ্রোক £ প্রথমাহ্িক--২৬ শ্লোক । 
1শবই জ্ঞেয়ের তত্ব ।৯ জাগতিক বস্তকে শিব থেকে ভিন্ন বলে ষে জ্ঞান 
ত] অপুর্ণ জ্ঞান । শিবই যে বস্তরূপে প্রকাশম্ীন, এই জ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞান, 
অত্তএব পুণজ্ঞান। কিন্ছ শিবভিন্নরূপে বস্ত প্রকাশমান, এই জ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান, 
তএব অপুর্ণজ্ঞানই শিবস্থত্রে অজ্ঞান নামে কথিত হয়েছে । 

এ ক্ষেত্রে ছুটি শিবগ্ুত্। অভিনব গুপ্ত বিচাঁথ করেছেন । এ ছুটি হ'লে 
“চৈতন্যমাত্সা ও "জ্ঞান চ বন্ধ । বাকরণশাস্মসম্মত সদ্ধিকে কেন্দ্র করে 
“জঞানং চ বন্ধ:' এই স্পত্রটিকে ছুটি আকার দে এয়। হয়েছে__জ্ঞানং চ বন্ধ: এবং 
“অজ্ভানং চ বন্ধঃ 1২ 


জ্ঞানেংপি সতি পণ্ঠেতান পতগাঠ বচঞ্ুদু । ৫১ 
কর্ণমোক্ষাদূতান্‌ মোহাৎ পাভামানানপি ক্ধা ॥ 
মানুষা মনুজবাণত্র সাভিলাধা? স্থতান প্রতি | ৫২ 
লোভাত প্রতাপকারায নন্বেতে কিং ন পগ্তসি ॥ 
তথাপি মমতাবর্তে মোহগত্ডে নিপাঁতিতাঃ । ৫৩ 
ম্হাষায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকাঁরিণ। ॥ 
তন্নাত্র বিশ্ময়ঃ কাযো। ষোগনিড্রা জগৎপতে? ॥ ৫৪ 
মহামায়] হরেশ্চৈতত্য়া স'মোহাতে জগৎ ॥ 
জ্কানিনামপি চেতাংলি দেবী ভগবতী হি সা। ৫৫ 
বলাদাকৃষ্ মোহায় মহাঁমার] 'প্ধচ্ছতি ॥' 
_-জীজীচত্তী £ প্রথম চরিত্র-_ প্রথম অধায়, ৪৬--৫৫ প্লোক 


1. “জ্ঞেয়স্তু হি পরং তত্বং বঃ প্রকাশাত্মক? শিব । 
ন ভপ্রকাশরূপন্ত প্রাকাশ্ঠং বশ্তুতাপি না” ৫১ 
--তম্্ালোক £ প্রথমাহ্িক--৫২ শ্লোক 


২। “চৈতন্তমাত্মা! জ্ঞানং ৮ বন্ধ ইত্যত্র ত্রয়োঃ 
সংশ্লেষেতরযোগ্নীভ্যাময়মর্থ; প্রদ্দশিতঃ ॥” ২৭ 
্-ভন্ীলোক £ প্রথমাক্িক---২ ৭ শ্লোক 


শক্কিদর্শন ও শান্ত কৰি ৯৭ 


“চৈতন্তমাতা” এই সুত্রের ব্যাখ্যা অভিনব গুথ্ের কারিকায় নিম্নন্ূপ পাওয়া 
ধায় £ 
“চৈতন্তমিতি ভাবাস্তঃ শব্দঃ শ্বাতন্ত্্যমাত্রকমূ। 
অনাক্ষিগ্তবিশেষং সদাহ সুত্রে পুরাতনে ॥* ২৮ 
-তস্্ালোক £ প্রথমান্িক--২৮ শ্লোক 
টাকাকার জয়রথ এই কারিকার গৃঢার্থ এইভাবে উদঘাটিত করেছেন : 
যিনি সর্বস্বকে চেতিত অর্থাৎ প্রকাশিত করেন, তিনিই চেতন অর্থাৎ 
প্রকাশাত্বক শিব । সেই চেতনের ভাব চৈতন্য । চেতনের অর্থ পুর্ণজ্ঞান- 
ক্রিয়াবান্। অতএব চৈতন্য বলতে পূর্ণজ্ঞানক্রিয়াবত্বরূপ ধর্শকেই বুঝায়। 
যেহেতু “ঠচতন্ত' শব'টি ভাববাঁচক, সেহেতু “চৈতন্য” শবটি পূর্ণজ্ঞানক্রিয়াবত্বরূপ 
ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে বুঝায় না। এই পুর্ণজ্ঞানক্রিয়াবত্বই পরমেশ্বর 
অর্থাৎ পরমশিবের স্বাতন্ত্রাূপ এশ্বধ্য | ১ 


আচার্ধা অভিনব গুপ্ত 'জ্ঞানং চ বন্ধ: এই সুজ্রের অর্থ এইভাবে কারিকায় 
সঙ্কেতিত করেছেন £ 
দ্বিতীয়েন তু স্ুত্রেণ ক্রিয়াং ব। করণং চ বা। 
বত তত্য চিন্নাত্ররূপস্থ ছৈতমুচ্যতে ॥ ২৯ 
দ্বৈতপ্রথ! তদজ্ঞানং তুচ্ছত্বাৎ বন্ধ উচ্যতে। 
তত এব সমুচ্ছেস্কমিত্যাবৃত্ত্যা নিরপিতম্‌॥” ৩*। 
_-তম্ত্রালোক £ গ্রথমাহ্ছিক--২৯-৩০ ক্পোক 
১। ইহ ন কিঞ্চিদপি অচেতিভ্তং ভবতি ইতি টিতিক্রিয়া সর্বসামান্তরপা ইতি। চেতগ্নতি 
ইতি চেতনঃ পূর্ণজ্ঞানক্রিয়াবান্‌, তন ভাবঃ চৈতত্যং পুর্ণজ্ঞানক্রিয়াবত্বং তদেব চ গরমৈ্ধ্যান্ঘভাবং 
স্বাতন্থামুচ্যতে । তদাহ্‌ স্বাতস্ত্রামাত্রকম্‌ ইতি। ন্বাতন্ত্রষেব কেবলং স্বাতস্্রাদাত্রকম্‌, অত এবাহ 


অনাঙক্গিগুবিশেষম্‌ ইডি, অনাক্ষিপ্তাঃ শ্বসহচারিপোহপি নিত্যত্বব্যাপকতাদয়ে! বিশেষ! ভেদ] হেন তৎ। 
ভাবপ্রত্যয়াস্তো হি শন্দঃ নহচারিধন্্ান্তরনিবৃত্তিমেব করতে, অতএব দ্রব্যাভিধায়িনঃ শব্ধন্য বিশে; । 


যদাহছঃ 
খর্মাস্তর-প্রতিক্ষেপাপ্রতিক্গেপৌ তয়োহ'য়োঃ। 
সন্কেতভেম্বত গদং জাতৃবাহানুরোধতঃ ॥ 
ভেদোহয়মেব সর্বত্র ভ্রথভাবাভিধায়িনোঃ 1, 


--তন্ত্রালোকের গ্রথমাহ্িকের ২৮ ্লোকের জয়রখ-কৃত ভাগ 


৯৮ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


'জ্ঞানং চ বদ্ধ:-_এই স্তরে 'জ্ঞান' শব্দটির অর্থ ছুটি :--(১) জ্ঞপ্তি অর্থাৎ 
প্রকাশক্রিয়া এবং (২) যার দ্বারা জ্ঞান অর্থাৎ প্রকাশ সম্ভব হয়, অতএব 
প্রকাশক্রিয়ার করণ । 

প্রথম স্তর চতন্যম।এ।'_-এখানে উক্ত “চৈতন্য' শব্দ চেতন অথাৎ প্রকাশ 
ক্রিগ্নার কর্তীকে বুঝাচ্ছে। স্থতরাং ছুটি স্ত্রকে যোগ করে, অর্থাৎ “তন্তমাত্মব! 
জ্ঞানং চ বন্ধ: এইভাবে যুক্ত অবস্থায়, সুত্র ছুটির অর্থ প্রণিধান করলে দেখ। 
যাবে যে, স্যত্র ছুটিতে-_প্রকাঁশক্রিয়ার কর্তা পরমাম্থাকে প্রকাশক্রিয়া বা 
প্রকাশক্রিয়ার করণবপে জানাই ্বৈতজ্ঞান, এই জ্ঞান পরমাত্বার পুর্ণ স্বরূপ 
প্রকাশিত না করার জন্য অপুর্ণজ্ঞান অতএব অজ্ঞানপদবাচ্য এবং বদ্ধের কারণ 
__-এই গভীর অর্থ আভাসিত হয়েছে ।১ 

আপন আত্মা এবং জাগতিক বস্ত পরমশিব থেকে ভিন্ন, এই অপুর্ণজ্ঞানই 
অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানই বন্ধ। অপুর্ণজ্ঞান পুর্ণতা প্রাপ্ত হ'লে অর্থাৎ আপন 
আত্মা এবং জাগতিক বস্ত যে পরমশিব থেকে অভিন্ন এই পুর্ণজান উদ্দিত 
হ'লে আত্মার স্বরূপাবস্থান সম্ভব হয়। আত্মার এই স্বরূপাবস্থানই মোক্ষ ।২ 

১। দ্বিতীয়েন ইতি অর্ধাৎ দ্বিতীধ স্ত্রবপ্তিন! জ্ঞানশব্দেন, জ্ঞপ্তিং জ্ঞানং জ্ঞাথতে যেন ইতি 
জানং চ ইতি বুৎপত্তা। ক্রিধা, কগণং চ প্রাধান্যেনাতিদধত! তন্ত চৈতগ্যদা ম্না--ইততান্ত'ঘরূপস্ত, 
অতএব চেতয়তে ইতি চিৎ চিতিক্রিদ্লায়াং কর্তা, তন্মাত্রমেব কেবলং রূপং যন্ত ত্য দৈতমুচাতে 
কর্তৃকর্মণোঃ কর্তৃকশ্মক্রিযাণাং চ ভিনানানবচ্ছেদকানামাগরণাৎ দ্বৈত প্রথান্ত্রণং ক্রিঘতে, 
পূরস্ত প্পং নাথাতি ইতর্। তং তম্মাৎ সংবিদদ্বৈতাআশঃ পূর্ন বশত আখা|নাৎ দৈতপ্রথা এব 
অজ্ঞানম্‌ অপূর্ণং জ্ঞান অপুর্হ্বা্চ তদের অপূর্ণংধন্য তা_-শুভ শুভবামনাশশীগতুলনাকার- 


স্বভাববিবিধমন্কু চিতজ্ঞানরূগতঘা। মলত্রমাত্মা! বন্ধ ইতি উচ্যতে, বন্ধরূপত্বা্গেব চ তদজ্ঞানং সমুচ্ছেদ্ধম্‌। 
মলং কন্ম চ নায়ীর়মাণবমখিলং চ য। 


ইতান্তযা হেয়মিতার্থঃ। নম্বগ্র দ্বৈত প্রধাত্মকতবাদপূর্ণ: জ্ঞানমেব অজ্ঞানম্‌ ইত্যেতৎ কুতোইবগন্ত 
ইত্যাশক্ক্যোন্তম্‌ ইত্যাবৃত্া নিরূপিতম্‌ ইতি। আবৃত্যা ইঠি অজ্ঞানম্‌ ইতি সংহিতাপাতজ 
পুনরাবর্তনেন ইতার্থঃ ॥ _তন্্ালোক £ প্রথমাহিিক ২৯_-৩* শ্লোক, আচাধ্য জয়রথ-কৃত ভায 
২। ঘত্তজ্েয়সত্তত্বম্ত জ্ঞানং সর্ধবাস্বনোক্িতম্‌। 

অবচ্ছেদৈর্ণ তৎ কুত্রাপ্যজ্ঞানং সত্যমুত্তিদম্‌॥' ৩৫ __তত্ত্রালোক £ প্রথদাহিক--৩৫ তোৰ 

“মোজেগ হি নাম নৈবান্ঃ স্বরূপপ্রথনং ফি সঃ। 
স্বরূপং চাত্নঃ সংবিৎ..'." ... ॥ 
-তন্তালোক £ প্রথমহিক--৩১ কারিকা, জয়রখের ভাঙতে উদ্ধ 


শক্তিদর্শন ও শীক্ত কবি ৯৯ 


তনত্রীচারধ্যগণ এই অজ্ঞানরূপ অনাদিসলকে ছুই প্রকার দৃষ্টিভগীর ছারা 
দেখেছেন। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মার বন্ধদশার ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই অজ্ঞানরূপী 
অনাঁদিমলের নান] বৈচিত্র্য । কিন্তু পারমেশ্বরিক লীলার পারমাথিক দৃষ্টিতে 
এই অজ্ঞানাত্বক অন!দিমল একই । 
মৃগেন্্রস্থত্রে এই তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত উপনিবদ্ধ হয়েছে £ 
“তদেকং সর্বভূতানামনাঁদি নিবিড়ং মহৎ। 
প্রত্যাত্মস্থ-স্বকালান্তা-পাঁয়িশক্তিসমূহবৎ ॥” ২, 
_উমাঁপতি শিবাচাধ্যের শতরতুসংগ্রহ, ২০ কারিক! 
প্রাণীর আবরক সেই অনাদিমল একই । তা মিবিড় অর্থাৎ অভেছ্চ এবং 
জীবাত্মাসমূহের চৈতন্তকে সীমিত করে বলে মহৎ। তার অনস্ত শক্তি আছে। 
এ শক্তিগুলি প্রতিজীবাত্মীয় এক-একটি করে বিদ্যমান থাকে এবং স্বম্বপরিণাম- 
কাঁলে অপত্যত হয়। | 


কিন্তু এই মলশক্তিগুলি জীবাত্সাকে স্বাধীনভাবে আচ্ছন্ন বা পরিণামকালে 
দুক্ত করতে পারে না। পরমেশ্বরের রোঁধশক্তি ব| অন্কুগ্রাহকশক্তির গুণেই 
এই মলশক্তিগুলি জীবাত্মাকে বন্ধ বা মুক্ত করে । 
মূগেন্দ্রস্থত্র এস্থলে প্রণিধানযোগ্য ৫ 
“তাসাং মাহেশ্বরী শক্তিঃ সর্বান্ুগ্রাহিকা শিব। | 
ধন্মানুবর্তনাদেব পাশ ইত্যুপচধ্যতে ॥* ২১ 
_ শতরত্বসংগ্রহ : ২১ কারিকা 
মহেশ্বরের শক্তি শ্বভাবতঃই সকল জগতের কল্যাণকারিণী। তিনি পাশ 
অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু হ'তে পারেন না। তবে তিনি ঘখন মলশক্তির ধন অনুসরণ 
করেন, তখনই তাঁকে গৌণরূপে পাঁশ বলা হয়। পরমশিবের জ্ঞানক্রিয়াশক্তিকে 
আবৃত করাই মলশক্তির ধর্দ। পরমশিবের শক্তি যখন পরম্শিবের জ্ঞানক্রিয়।- 
রূপ এরশ্বধ্যকে আচ্ছন্ন করেন, তখনই তিনি পাঁশ এই সংজ্ঞায় অভিহিতা হন। 
মার্কগ্ডেয়পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচর্তীতে এই মাহেশ্বরী শক্তি যে একাধারে 
জাবের বন্ধদশাধিধান ও মোক্ষপ্রদাীনে সমর্থ সে কথ! বল! হয়েছে £ 
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“সা বিদ্যা পরমা মুক্তেছে তুভূতা সনাতনী | ৫৭ 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫৮ ॥ 
_ শ্রীশ্রীচণ্তী £ প্রথম চরিত্র_প্রথম অধ্যায়, ৫৭৫৮ ঙ্ো 
তিনি সংসার থেকে মুক্তির কাঁরণ পরমত্রহ্মবিদ্ভারূপিণী। তিনি সনাতনী 
আবার তিনিই সংসাঁরবন্ধের কাঁরণভূতা। অবিদ্যারূপিণী । তিনি ব্রহ্ধা, বি 
ইত্যাদি সকল ঈশ্বরেরই ঈশ্বরী । 
মাহেশ্বরী শক্তির এই লীলারহস্যই শাক্ত কবির আকৃতিতে রসালেখ্য লা 
করেছে: 
জানি, জানি গো৷ জানি, যেমন পাষাঁণের মেয়ে | 
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে ॥ 
প্রকাশি আপন মায়, স্থজিলে অনেক কায়, 
বাদ্ধিলে নিগুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে | 
কার প্রতি স্থমতি, কুমতি হও ম1 কার প্রতি, 
আপনারে। দৌষ ঢাক কারে দৌষ দিয়ে ॥ _-ক' বি. শা. প, ঃ ভক্তের আকুতি 
কিন্তু ভক্তযোগী কবি কমলাকান্ত নির্বাণ বা! স্বর্স্ুখের অভিলাধী নন 
তিনি সর্বসাঁধনন্তস্তূপা শরণাগতিকে আশ্রয় করে মাহেশ্বরীর লীলাশ্তক হবার 
জন্য ব্যাকুল, তাই জগজ্জননীর কাছে তাঁর স্সেহের দাবি £ 
“মা, না৷ করি নির্বাণে আঁশ, না চাহি স্ব্গা্দি বাস, 
নিরথি চরণছুটি হৃদয়ে রাখিয়ে । 
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্গমন্ী, 
তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কি ভাব ভাবিয়ে ॥? 
_ক.বি শা, প.ঃ ভক্তের আকুতি 
অজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে তান্ত্রিক সিদ্ধাস্ত এবং পাতগ্ুল বেদাস্তের সিদ্ধান্তের 
মধ্যে গভীর এঁক্য লক্ষ্য কর! যায়। 
অবিদ্যার লক্ষণ যৌগন্ুত্রের ব্যাসভাষ্ে এইভাবে নির্ণীত হয়েছে 
“তস্যাশ্চ অবিস্ত।য়াশ্চ অমিত্রীগৌষ্পদব বস্তলতত্বং বিজ্ঞেয়ম্, যথা। নামিত্রো 
মিজ্রাভাবে। ন মিত্রমাত্রম্‌ কিন্তু তথ্দিরুদ্ধঃ সপত্বঃ, তথাহগোম্পদং ন গোষ্পদীভাবে 
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ন গোম্পদমাত্রং কিন্তু দেশ এব বিপুলং তাভ্যামন্ৎ বস্তস্তরম, এবমবিদ্যা৷ ন 
প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ কিন্তু বিদ্যাবিপরীতং জ্ঞানাস্তরমবিদ্যেতি ।'--“অনিত্যা- 
শ্ুচিছুঃখানাত্মস্থ নিত্যশ্রচিন্খাত্বখ্যাতিরবিষ্ত।'--এই যোগ স্থত্রের ব্যাসভান্ত । 
অমিত্র, অগোম্পদদ শব্দের মতে। অবিদ্তা! শব্দও অস্ত্র্থবাচী। যেমন অমিজ্্ 
শব্দ মিত্রের অভাব বা কোন মিত্রবিশেষকে না বুঝিয়ে মিত্রের বিপরীত 
শত্রকেই বুঝিয়ে থাকে, যেমন অগোম্পদ শব গোম্পদ্দের অভাব বা কোন 
গোপ্পদ্দবিশেষকে না বুঝিয়ে গোষ্পদ্দের অভাব বা গোম্পদদবিশেষ থেকে স্বতন্ত্র 
এক বিপুল ভূখগ্কে বুঝিয়ে থাকে, তেমনি অবিদ্যা শব প্রমাণকেও বুঝায় 
না, প্রমাঁণাভাবকেও বুঝায় না কিন্তু জ্ঞানের বিপরীত এক স্বতন্ত্র জ্ঞানকে 


বুঝিয়ে থাকে । 

অজ্ঞান শব্দের লক্ষণ যোগীন্দ্র সদানন্দ তাঁর বেদাস্তসার গ্রন্থে এইরূপে নির্ণীত 
করেছেন £ 

“অজ্ঞানস্ত সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং, ত্রিগুণাতকং, জ্ঞানবিরোঁধি, ভাবরূপং যৎ- 
কিঞ্চিদিতি বদস্তি |” 

এই অজ্ঞান সং কি অসৎ? সৎ হ'তে পারে না, কারণ অজ্ঞান আকাশ- 
কুক্থম বা খরগোসের শিউয়ের মতো অলীককল্পনা । কিন্তু অজ্ঞান অসংও হ'তে 
পারে না, কারণ অসৎ হ'লে অজ্ঞান সংসারের কাঁরণ হয় কিভাবে? স্তরাং 
অজ্ঞানকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যাঁয় না! তাই অজ্ঞান অনির্বচনীয়। 
অজ্ঞান সত্ব, রজঃ ও তম:__এই তিন গুণে মণ্ডিত।১ 

অজ্ঞান আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে নিবৃত্ত হয়। তাই অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী 
অর্থাৎ জ্ঞাননাশ্য ।২ নেয়াধিকদের মতে অভাব সঞ্চধম পদার্থ ।৩ তারা 


১। অজ্ঞানের ত্রিগুণায্মকত্বের গ্রতিপাদক শ্রুতি-_ 
অজামেকাং লোহিতশুরুকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ হজমানাং স্বরূপাঃ। 
অজে হ্যেকে। জুষনাণোইনুশেতে জহাত্যেনীং ভূভাভোগামজো হন্যঃ॥'--হ্থেতাশখবতর ৪৫ 
২। “দেবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া ভুরত্যয়]। 
মামেব যে প্রপ্তন্তে মারামেতাং তরস্তি তে ॥ গীতা ৭1১৪ 
৩। 'ভ্রব্যং গুণস্তধ! কর্ধ সামান্ং সবিশেষকম্। 
সমবারত্তখাভাবঃ পদার্থ সপ্ত কীস্তিতী ॥ _-ভাষা-পরিচ্ছেদ পদার্থ দিরাপণ 
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অজ্ঞানকে জ্ঞানাভাব বলে ব্যাখ্যা কবে থাকেন। কিন্তু অজ্ঞান অভাবরপ নয 
অজ্ঞান ভাববপ | অজ্ঞানের স্বরূপ ঠিক ঠিক আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় না 
তাই যোগীন্্র সদানন্দ অজ্ঞানকে যৎ্কিঞ্চিৎ এইভাবে লক্ষিত করেছেন । 

এইজন্যই অজ্ঞান অঘটিতঘটন।পটীয়ঃ অর্থাৎ অঘটনঘটনে সক্ষম ।১ 

তন্ত্রাচাধা যেমন মলাত্মক অজ্ঞানকে শাঁবমেশ্বরী ভুমি থেকে এক এবং জবা 
ভূমি থেকে অনস্ত বলেছেন, বৈদান্তিকও তেমনি অজ্ঞানকে, সম্টি ও ব্য্টি, 
এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে, এক ও অনন্ত, বলে বর্ণনা কবেছেন। 

ধোগীন্ সদানন্দ তাঁব বেদান্তস।র গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে এইকপ মন্তবা করেছেন 

ইদ্মজ্ঞানং সমষ্টিব্য্ট্যভিপ্রাযেণেকমনেকমিতি চ ব্যবহিয়তে ? তথাহি-_ 
যথা রৃক্ষাণ।ং জমগ্ট্যতিপ্রাযেণ বনমিকেত্বব্পদেশং, যথ| বা জলানা, 
সমষ্ট্যভিপ্রাযেণ।ণ তদেকত্বব্যপদেশঃ | যথা পনস্য পাষ্ট্যভিপ্রাযেণ বুঙ্গ 
ইত্যনেকত্বপ্যপদেশঃ, যথা বা জলাশযস্ত ব্যষ্গ্যতি প্র/ষেণ জলানীতি, তথাউজ্ঞনন্ত 
ব্ষ্্যভিপ্রাযেণ তদনেকত-ব্যপদেশঃ | 

এই অজ্ঞানকে সমষ্টি ও ব্যষ্টি, এই ছুই দৃষ্টিকোণ, থেকে এক ও অনেক বল৷ 
হয়। যেমন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৃক্ষসমৃহকে বনসংজ্ঞায় অভিহিত কলে 
একক সত্তাৰপে কল্পনা করা হয ব! অন্রবপ চিন্তাস্থত্র অনুসরণ করেই প্রতি 
জলকে জল[শষ বলা হয়--তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বপে প্রতীয়মান জীবাত্বাসমূহেন 
অজ্ঞাননিচয়ের এক অথণ্চ সাঁমগিক কপের নখ! চিন্তা কবেই অজ্ঞানকে এক 
বলা হয। যেমন বনকে বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড দৃষ্টিতে দেখে বৃক্ষসমূহ বলে বনের 
১ “অবিভাবা অবিদ্াত্বমিদমেব তু লক্ষণম। 


যৎ প্রমাণাসহিফুত্মন্থা বন্ত না! ভবেৎ ॥ বু ঃভাস্ববার্তিক ১৮১ 
সেষং ত্রান্তিনিরালম্বা সর্ববন্যায়বিরোধিনী । 

স্হতে ন বিচারং সা তমে! যদ্বদ্দিবাকগম্‌॥ --নৈক্ষর্ম্যসিদ্ধি ৩৬৩ 
দুর্ঘটতৃমবিদ্যায! ভূষণং ন তু দুষণ*। 

কথক্চিৎ ষ্টমানত্্হবিদ্যাত্বং দুর্ঘট* ভবেৎ | - মৌরস*হিতা ৪ 


তশ্মাৎ সন্বেনাসবেন সদসত্বেন বা সাবয়বনিরবধবোতধাম্সকত্েন বা ভিন্নাভিন্নোভয়রূপত্েন 
বা নির্বভ্ত,মশক [হেনানিব্বাচনীয়জানং সবিতরি দিবান্ধপবিকল্িভান্ধকারবৎ »*কিঞ্চিৎ উতি বদন্টি 
বৃদ্ধা ইতি সিদ্ধম্‌। - বেদান্তসারের শ্ত্রীম্ রাঁমতীর্ঘযাতি কৃত বিহ্ব্মনোরঞ্জিনী টীকা 

সদানন্দপ্রযুদ্ত' যৎকিঞ্চিৎ পদটির বিশদ্‌ খ্যাখ্যা শ্রীষৎ রাঁমতীর্ঘঘতি উপরি-উৎকলিত অংশে 
অন্নিবেশিত করেছেন। 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১০৩ 


অনেকতব চিত করা হয়, কিংবা যেমন এই খণ্রদৃষ্টিতেই জলাশয়কে জলসমূহ 
বলে বর্ণনা কর! হয়--তেমনি অজ্ঞানকেও খগ্দৃষ্টিতে অনেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
জীবাত্বানিষ্ঠ বলে ভিন্ন ভিন্ন বল! হয়ে থাকে । 

এই সমষ্টি অজ্ঞান উৎকৃষ্ট উপাধি । এই উপাধিতে উপহিত ঠৈতন্যই জগৎ- 
কারণ ঈশ্বর । কিন্তু ব্যষ্টি অজ্ঞান নিকৃষ্ট উপাধি । এই উপাধিতে উপহিত 
চৈতন্যই জীবাত্মা ।৯ 

বন ও বৃক্ষ অথবা! জল ও জল।শয় যেমন অভিন্ন, সেরূপ ব্যষ্টি অজ্ঞান ও 
সমষ্টি অজ্ঞানও পরম্পর অভিন্ন । আবার যেমন বন এই উপাধি দ্বারা খণ্ডিত 
আকাশ ও বৃক্ষ এই উপাধি দ্বারা খণ্ডিত আকাশ অভিন্ন-_অথব! জলাশয়ে 
প্রতিবিষ্বিত আকাঁশ ও জলে প্রতিবিশ্বিত আঁকাশ যেমন অভিন্ন_তেমনই 
সমষ্টি অজ্ঞান রূপ উপাধিতে ঈশ্বর ও ব্যষ্টি অজ্ঞান রূপ উপাধিতে উপহিত 
জীবাস্মাও পরস্পর অভিন্ন ।২ 

তন্ত্রাচার্ধ্য অভিনব গুপ্ত এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার তত্্রালোক গ্রন্থের 
পঞ্চমাহ্কে লিখছেন £ 

“জীবঃ শক্তিঃ শিবশ্তেব সর্ববত্রৈব স্কিতাপি সা॥ ৯ ॥ 
স্বরূণপ্রতায়ে রূঢা জ্ঞানস্তোম্মীলনাৎ পর] ॥? 

চিন্মাত্রাত্বক পর-প্রকাশ-রূপ শিবের বিশ্বাবভাননরূপ শক্তি সর্বত্র পাঁথিব 
বস্তুতে বিদ্যমান হ'লেও অহ্ংজ্ঞান ও কর্তৃতজ্ঞানের উদয়হেতু ধখন আমি এই 
বিষয়কে জানছি এইব্ধপ প্রত্যয়ে বিকশিত হয়ে উঠে, তখনই তাকে জীবসংজ্ঞায় 
অভিহিত কর হয়।১ 


১। ইয়ং সমষ্িরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত প্রধান], এতছুপহিতং চৈতন্ং সর্ববজতসর্ব্বশবরত্ব- 
সর্বনিয়ন্তংত্বগুণকং, সদসদবান্তমন্তর্ধ্যামি, জগৎকারণমীম্বর ইতি চ ব্যপদিস্ঠাতে |..''*-**. ইয়ং ব্যষ্টি- 
নিকৃষ্টোপাধিতয়া মললিনসন্বপ্রধানা। এতছুপহিতচৈতম্যমন্লজ্ত্বানীশ্বরত্বাদিগুণকং প্রাজ্ঞ ইতুচযতে। 

স্সদানন্দ ১ বেদাস্তসার 

২। অনয়োব্বাষ্টিসমন্ট্বনবৃক্ষয়োরিব জলজলাশয়োরিব চাভেদঃ। এতছুপহিতয়োরীশ্বর- 
প্রাজয়োরপি বনবৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশয়োরিব জলাশয়জলগত প্রতিবিশ্বাকীশয্বোরিব চাতেদঃ। 

"স্কদানন্গ 2 বেদাক্কলার 

৩। কারিকাঁয় উল্লিথিত জ্ঞানকে টীকাকার জয়রথ বলছেন প্রাণাদিরাপাহস্তাত্সক কর্তৃতার” 


১০৪ শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি 


জীবভাবের ভিত্তি অহংজ্ঞান ও বর্তৃতজ্ঞান। এই ছুটি জ্ঞান বিকল্পজা; 
থেকে উদ্ভৃত। বিকল্পজ্ঞানে একের অপোহ এ অন্টের নিশ্চঘ বৌধের বিষয়ীভূত 
হয়। যেমন--এইটি ঘট, এই বিকল্পজ্ঞানে অঘটের অপোহ ও ঘটের নিশ্চয় 
বুঝা যাঁয়। বিকল্পজ্ঞানের এই নিশ্চয়াংশই জীবের স্বাতন্ত্য অর্থাৎ অহংঙ্ঞা, 
ও কর্তৃত্জ্ঞানের অবভাস রচনা করে । 
তন্ত্রালোকের পঞ্চমাহ্ছিকে অভিনব গুপ্ত তাঁর পঞ্চমকারিকা উপন্যা 
করছেন : 
“বিকল্লে। নাম চিন্নাত্রন্ব ভাবো যছ্যপি স্থিত: | 
তথাপি নিশ্চয়া ম্বামৌ অণোঃ স্বাতিন্ত্র-যোজকঃ ॥” ৫ ॥ 
যদ্দিও বিকল্প চিন্ময়ন্বরপ তথাপি এই জ্ঞান নিশ্য়াত্মক এবং এইজন্যই 
এই জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের স্বাতক্ত্রোর অবভাস সম্ভবপর হয়।১ 


শতরত্বসংগ্রহে উমাপতি শিবাচাধ জীবাত্স।র লক্ষণ-সমস্বিত নিম্নরূপ কাঁরিক। 
সন্নিবেশিত করেছেন £ 


“দেহান্যোইনগ্বরো ব্যাপী নিভিন্নঃ লমলোইজডঃ। 
স্বকর্মফলতৃক্‌ কর্তী কিঞ্চিজজ্ঃ সেশ্বরঃ পঞ্ডঃ ॥ ১৮ ॥ 


“দেহান্তঃ পদের দেহশব্ধ শুধু শরীরকে বুঝায় না, শরীরসন্বন্ধী 
দেহান্যঃ. ইস্তিয়াধিগকেণ্ড খুখাঁয়। স্তরাং জীখাশ্মা যে শরীর « 
ইন্জিয়ার্দি থেকে ভিন্ন, সে-কথা প্রথমেই উক্ত হ'ল। 


ও স্থবূপগ্রত্যঘকে বলছেন-_স্স্তাজ্ুনে! বপন চ নীলার্ধগে; অঙমদ' জানামি ইত্যেবংকপঃ সঞ্চিত 
প্রমাতৃব্যাপারম্বভাবে! বিকল্লাত্া প্রত্যবঃ _-তন্ত্রানোক £ পঞ্চমাহি'ক, জয়রথ টাকা 


১। যছ্যপ্বং তথাপি অসৌ বিকল্প নাঘমঘটে| 'ভবতি ঈতি অন্ঠাপোহেন ঘটোহইযনঠি 
নিশ্চয়াজ্মক বাথ অণোত সফুচিতগ্ঠ প্রমাতুঃ শ্বাতন্ত্যং যোজঘতি বিকল্প/মানেহর্থে তণ্তৈব স্বাতক্ত্রো- 
পপত্তেঃ। অতএব ক্ষেত্রগ্ুবাপাত্র] বিকল্পঃ ইত্যু্তমূ। তথাহি ঘটাবভামেইনবভাতমপি 
ঘটবিপর্যায়ং ব্যবহারোপযোগ্যতযা1 ব্বশ্বাতন্ত্যাদেব প্রমাতা প্রতিপঞ্ন, অগ্যথা হি মায়াপদে 
পরম্পরপরিহাঁরপ্রতীভিং বিন! গ্রাহাগ্রাহকভাবাগ্াায্ম! বাবার এব ন সদ্ধ্যেৎ। 

- বস্সীলোক £ পঞ্চমাহ্নিক--€ম কারিকা, জয়রথটাক' 


শক্তিদর্শন ও শক্ত কবি ১০৫ 


অভিনব শ্তপ্ত দেহের চেষটিতে প্রাণনী-শক্তির বিম্ময়কর বিকাশ গ্রত্যক্ষ 
করে বলছেন : 
সে. প্রাণবৃত্তিং প্রাণাছৈ বূপৈঃ পঞ্চভিরাত্মসাৎ। 
দেহং যত কুরুতে সংবিৎপুর্ণস্তেনৈষ ভাসতে |? 
--তম্ত্রালোক £ ৬ঠ আহ্িক-__১৪ কারিকা 
যখন সেই সামান্তপরিষ্পন্দনরূপ প্রাণবুত্তি প্রাণ, অপান, সমান, উদ্দান ও 
ব্যান_-এই পাঁচপ্রকার রূপে ইন্দরিয়াদিযুক্ত দেহকে পরিব্যাপ্ধ করে, তখন 
সেই দেহ সংবিৎপুর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। এইজন্যই দেহ চেতন আত্মার 
মতোই কর্শাদি করে। মূঢগণ দেহের এই চেষ্টিতকে দেখেই ভ্রাস্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়ে থাকে যে, দেহব্যতিরিক্ত আত্মা নাই ।১ 
স্থতর1ং “দেহান্যঃ, পদটি বিশেষ তাৎপর্ধ্যপুর্ণ। চার্বাক দর্শনের মতের 
খণ্ডন এই পর্দটিতে ব্যঞ্না লাভ করেছে ।২ ূ 
আত্মা ক্ষণিকবিজ্ঞানসম্ততি নয়, আত্মা নিত্য। “অনশ্বরঃ এই উক্তির 
অনশ্বরঃ মাধ্যমে আত্মতত্ব সথন্ধীয় বৌদ্ধ দার্শনিক মত খণ্ডিত হ'ল। 
আত্মা জিন দর্শনের মতান্ত্যায়ী শরীর-পরিমাঁণ অব্যাপক নয়। আত্মা 
ব্যাপী ব্যাপক । 
অহঙ্কারযুক্ত কর্তৃতাঁবোধ-বিমণ্ডিত জীবাত্মা বিভিন্ন । কিন্ত যে অর্থে 
বিভি্নঃ সাংখ্যদর্শন পুরুষকে বহু বলছেন, মেই অর্থে তন্ত্রীচাধ্যগণ 
জীবাত্মাকে বিভিন্ন বলছেন না।৩ কারণ সাংখ্যদর্শনে পুরুষ 
স্বতন্ত্র, কিন্তু সেশ্বর শক্তিদর্শনে মাহেশ্বরী শক্তির লীলাতেই জীবভাবের উদ্ভব । 
জীবাত্মা পরমশিবের ম্বতশ্বশক্তিকে মলিন করে এইরূপ মলসংজ্ঞক 
সমল: অজ্ঞানযুক্ত । 
১। প্রাণশাবৃত্তিতাদ্দাত্মযসংবিৎথচিতদেহজাং । চেষ্টাং পণ্ঠান্তযতো মুগ্ধ! নাস্তান্যদিতি মন্যাতে ॥ ১৫ 
-তন্ত্রীলোক £ ৬ষ্ঠ আহ্নিক--১৫ কারিকা 
২। তামেব বালমু্থস্বীপ্রায়বেদিতৃদংশ্রিতাম। মতিং প্রমাণীকুর্বস্তশ্ার্ববাকান্তত্রদণিন; ॥ ১৬ 
শ্পতন্ত্রালোক £ ৬ষ্ঠ আহ্কিক--১৬ কারিকা 
৩। জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদবুগপব্প্রবৃত্বেশ্চ | পুরুষবহত্বং দিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপধ্যয়া- 
চৈচৰ & ১৮ - ঈশ্বরকৃষ্ণ £ সাখ্যকারিক! 


১০৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


জীবাত্মা জড় নয়, জীবাত্মা চেতন। চটৈতম্ না থাকলে জীবাত্ার 
অজড়ঃ কর্তৃতার উপপত্তি হয় না।৯ 
জীবাত্বা আপন কর্মের ধর্মাধন্মাত্মক ফল ভোগ করে। কর্শাবিপাকহেতু 
বকর্শফলনুক জাতি, আছ ও ভোগ-_-এই তিন প্রকার ফলের উৎপত্তি 
হয়।২ শতরত্বসংগ্রহে জীবের ভোগোৎ্পত্তিতে কর্থের 
ভূমিকা সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ কারিক! পাওয়! যাঁয়। 
কর্মতশ্চ শরীরাণি বিষয়াঃ করণানি চ। 
ভোগসংসিদ্বয়ে ভোক্ত,ভরবস্তি ন ভবস্তি চ॥” ৪২ 
_ শতরত্বসংগ্রহ : ৪২ কারিক। 
জীবাত্মীর ভোগ যাঁতে সম্ভবপর হয় তার জন্য কম্ম থেকে লরূপ স্কুশরীর, 
শবাদি বিষয় ও বুদ্ধ্যাি ইন্দিয় উৎপন্ন হয়। কর্মের অভাবে এগুলির উদ্ভব হয় না। 
অচেতন শরীরাদির কর্তৃত্ব যুক্তিগ্রাহ্হ নয়। জীবাত্মাই কর্তী। অবশ্ঠ 
কর্তা জীবাত্মার এই কর্তৃত্বাভিমান ওপাধিক | 
জীবাত্মার জ্ঞান অপূর্ণজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞান তার নাই বলেই সে কিঞ্চিজজঞঃ 
কিকিজজঃ . অর্থাৎ স্ল্পজ্ঞানযুক্ত | 
জীবাত্মা সাংখ্যদর্শনের মতো নিরীশ্বর নয়। তার একজন প্রেরক ঈশ্বর 
(সশ্বরঃ আছেন । 
তন্ত্রশান্ত্রে পশু বা লীনকে তিন ভাঁগে ভাগ করা হয়েছে । প্রলয়াকল 
বা কেবল, সকল এবং বিজ্ঞানাকল বা অমস-_-পশ্তুর এই তিন ভাগ। 





১। পৌক্ষরে এইরূপ কথিত্ত হয়েছে £ 


প্রবর্তমানে। দেহাদিশ্চেতনাধিষ্ঠিত; সদ] । 
স্যতঃ গ্রবৃত্তিশৃহ্যত্বাৎ জড়ত্বেন পটাদিবৎ ॥ 
বস্ত প্রবর্তক; মোইয়মাজ্েতি পরিপঠ্যতে ॥ 
-শতরতবসংগ্রহে উম্াপতি শিবাচার্ধ্য কর্তৃক উদ্ধৃত 
২। সতি মূলে তথ্বিপাকে। জীত্যাবুর্ভোগাঃ-_পাতঞ্জল যোগদর্শন £ ১৩ সুত্র 
'জন্মপ্রায়ণাস্তরে কৃতঃ পুণ্যপুণ্যকশ্মীশয় প্রচরো৷ বিচিত্রঃ প্রধানোপসর্জনভাবেনা বস্থিত প্রাপ্নীভি- 
ব্যস্ত একপ্রঘ্রকেন মিলিত্ব! মর্ণং প্রসাধ্য সংমুচ্ছিত একমেব জন্ম কঙ্পোতি, তচ্চজন্ম তৈনেব 
কর্মপাঁ লন্কাবুদ্ধং ভবতি, তন্মিন আম়ুষি তেনৈব কর্মণ] ভোগঃ সম্পন্ততে ইতি।' 
- পাতঞল যোগ্রদর্শন : ১৩ নুত্রের ব্যানতায় 


৯৯০৯০ পি 
সোপ পাপ পপ পপ ০ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১০৭ 


প্রলয়াকল বা কেবল পশুর লক্ষণ শতরত্ুসংগ্রহে নিম্নরূপ নির্ণাত হয়েছে ঃ 
“অচেতনো বিভূমিত্যো গুণহীনোহক্রিয়োইপ্রতুঃ | 
ব্যাঘাতভাগশক্তশ্চ শোধ্যো বোধ্যোহকলঃ পশু ॥ ৩৫ 
কাঠ, পাথর যে অর্থে অচেতন, কেবল পশু বা জীব সেই অর্থে অচেতন 
নয়। এইজাতীয় জীবের জ্ঞানরূপ চৈতন্য মলের দ্বারা আবৃত থাকার জন্য 
ভোগ্যার্কে অবভাসিত করতে পারে না। কিন্তু এই জীবের আত্ম! ব্যাপক 
ও উৎপত্তি-রহিত। এই জীবের ক্ষেত্রে মায়া, কলা, বিদ্যা, রাগ, নিয়তি, 
কাল প্রভৃতি অন্ুত্রিক্ত ; তাই এই জীবকে গণহীন বলা হয়েছে । করণ- 
ব্যাপাররূপ ক্রিয়া এই জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জীব যেমন স্বতন্ত্- 
কর্তা নয়, তেমনি হেতুকর্তীও নয়। শিবশক্তিতিরগ্ারই ব্যাঘাত। এই 
জীবের কাছ থেকে শিবশক্তি তিরোহিত। এরূপ জীব ইন্দ্রিয়কে অর্থে প্রনৃস্ত 
কবতে সক্ষম নয়। এই কারণেই এই জীব শিবের দ্বারা শোধা ও বোধ্য, 
অর্থাৎ শিব এই জীবের মল দূরীভূত করে পূর্ণজ্ঞান বিকশিত করেন । 
সকল পশুর কতকগুলি উচিতার্ক নাম শতরভ্রসংগ্রহে লিপিবদ্ধ 
হয়েছে, 
“সংসারী বিষয়ী ভোক্তা ক্ষেত্রী ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ। 
শরীরী চেতি বন্ধাত্মা সকলঃ সোচ্যতে বুধৈঃ ॥? ৪৪ 


এই জীবের বন্ধই আত্মা । সে কলাদির সঙ্গে বিদ্যমান থাকে, তাই সে 
সকল। সে ক্রমান্বয়ে শরীরের গ্রহণ ও বজ্জনের মাধ্যমে সংসরণ করে, তাই 
লে সংসারী । বিষয় তার ভোগ্য হিসাবে বিদ্যমান, তাই বিষয়ী। তার 
স্বখছুখ-মোহাত্মক১ ভোগ আছে, তাই সে ভোক্তা । তার স্বশক্তি-বিকাশের 
ক্ষেত্র আছে, তাই সে ক্ষেত্রী। পাশজালব্প ক্ষেত্রকে সে ভোগ্য বলে জানে, 
তাই সে ক্ষেত্রজ্।২ তার স্বভাঁবায়তন শরীর আছে, তাঁই সে শরীরী । 


১) 'ভোগোহন্ বেন] পুংসঃ হথছুঃখাদিলক্ষণঃ। 
তাং সমধিতচৈতন্যঃ পুমানভ্যেতি কর্দতিঃ ॥' ৪১ - শতরত্রংগ্রহ £ ৪১ কারিক1 
২। ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রং পাশজালং ভোগাতেনোপস্থিতং জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ | 
- শতরত্বসংগ্রহ ঃ ৪৪ কারিকার টীকা 


বন | শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


বিজ্ঞানাকল বা অমল জীনের মোক্ষপ্রাপ্ডিক্রম শতরত্বসংগ্রহে উপদিষ্ট 
হয়েছে £ 
“তমংশক্তযধিকারশ্য নিবৃত্তেন্তৎপরিচ্যুতৌ । 
ব্যনক্তি দৃক-ক্রিয়ানস্ত্যং জগদ্বন্ধুরণোঃ শিবঃ |, ৪৫ কারিকা 


অন্ধকারের মতো! আবরক মল। মাহেশ্বরী তিরোধানশক্তির অধিকার 
অবসিত হু'লে তারা নিবৃত্ত হয়। তখন জগছন্ধু অর্থাৎ অন্ুগ্রাহক শিব 
অণু বা জীবের অনস্ত জ্ঞানক্রিয়ারূপ এশ্বধ্য অভিব্যক্ত করেন। 
যে জীবের উপর শিবের এই অন্তগ্রহকরী শক্তি পতিত হয় তাঁর 
মোক্ষে গুঁস্থকা, সংসারস্থিতিতে দ্বেষ, শিবভক্তে ভক্তি ও আগমাদি শিবশাস্তে 
শ্রদ্ধা উদ্দিত হয়। তাঁর অকন্মাৎ বিবেক, অর্থাৎ আমি অনিত্য, অশুচি, 
দুঃখময়, অনাত্মভূত প্রকৃতি থেকে ভিন্ন স্বয়. দীপ্যমান পরমেশ্বরাধীন 
চেতনাত্মক পুরুষ__এইরূপ বোধ জাগরিত হয়। এইরূপে বিবেক ও বৈরাগ্যের 
অত্যুন্দয় হ'লে জীবের আত্মতত্ব, শক্তিতত্ব ও শিবতত্বে জিজ্ঞানা দেখা দেয় । 
তখন শিব দেই পুরুষের সদগুরুসঙ্গ বিধান করেন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা 
লাভ করে পুরুষ বিচ্ছিন্নবন্ধন হয়ে শিবসাযুজ্য লাভ করে। সাধকের আত্মার 
সঙ্গে পরমশিবের এই অন্ুগ্রাহা-অন্ুগ্রাহক-লক্ষণ সম্বন্ধ শৈবী শক্তির বলেই 
সম্ভবপর হয়। শতরত্বসংগ্রহকাঁর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন £ 
“একৈব বস্ততঃ শৈবী যা শক্তিনিমলা পর] । 
অবিনীভাবিনী শত্তোঃ শুচেরুষ্জমিব প্রভো৷ ॥ ৬৫ 
তয়! আত্মশিবয়োঃ সন্ধিঃ শিববোধ-পরাপরা ॥১ ৬৬ 
মলরহিত উৎকুষ্টা শিবসন্বদ্ধিনী যে শক্তি পরমার্থতঃ শিব থেকে অভিন্ন! । 
অগ্নি থেকে তার দাহিক। শক্তিকে যেমন পৃথক কর! যাঁয় না, সেরূপ শিব 


জীমত্ভগবদগীতাষ ক্ষেত্র শকের যে অর্থ করা হথ্ষেছে, মে অর্থ এখানে গৃহীত হয় নাই। 
'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিভাভিধীয়তে ।.. -_শীতা £ ১৩ অধ্যায় ॥ ১ 
“মহাভূতান্তাহঙ্কারো! বুদ্ধিরব্যত্তমেব চ। 
ইন্দিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দিয়গোচরাঃ ॥ ৫ 
ইচ্ছ। দ্বেষ সথং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্রং লমাসেন নবিকারমুদ্রান্ৃতম্‌ ॥' ৬ গীতা £ ১৩ অধ্যায় 


শত্তির্শম ও শাক কবি ১০৯. 


থেকে শক্তিকে ভিন্ন ভাবা যায় না। শিবের এই অবিনাভাবিনী শক্তিই 
সমবায়িনী শক্তি। এই শক্তিই শিবজ্ঞানস্বরূপিণী | এই শক্তি দ্বারাই শিখ 
মুমৃক্ষু জীবকে অনুগ্রহ করেন। 

দীক্ষায় পুরুষগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হ'লেও বুদ্ধিগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি 
হয় না। কারণ, যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ বুদ্ধিতে পুরুষের আত্মবুদ্ধি 
নিবারিত হয় না। স্তরাং দ্ীক্ষায় যে পুরুষের পৌরুষেয় অজ্ঞান দুরীভূত 
হয়েছে, সেই পুরুষের দেঁহাস্তের পর বুদ্ধিতে আত্মগ্রহের নিবৃত্তির মাধ্যমেই 
মোক্ষ লাভ হয়। যতক্ষণ ভেদপ্রথাত্মক বিকল্প থাকে, ততক্ষণ মোক্ষ হ'তে 
পারে না। কারণ এই বিকল্পই অখ্যাতিরপ অতএব অজ্ঞান। বুদ্ধিতে 
পুরুষের যতক্ষণ আত্মগ্রহ থাকে, ততক্ষণ অজ্ঞানন্বরূপ বিকল্পও থাকে । 
বুদ্ধিতে এই আত্মগ্রহ নিবৃত্ত হ'লেই বিকল্প বিলীন হয়, অর্থাৎ অপুর্ণজ্ঞানের 
তিরোভাঁব ও পুর্ণজ্ঞানের আবি ভাবের ফলে আত্ম স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়-_ষে 
স্বরূপস্থিতিই আত্মার মোক্ষ।৯ 

আত্মস্থিত সাধকের মহান্ভূৃতি তন্ত্রালোকের দ্বিতীয় আহ্কিকে অভিনব 


গুপ্ত বিবৃত করেছেন £ 
“তেষামিদং সমীভাঁতি সর্বতো! ভাবমগ্ডুলমূ । 


পুরঃস্থমেব সংবিত্তিভৈরবাগ্রিবিলাপিতম্‌ ॥ ৩৫ 
ধারা পরম পদবীতে আর্ঢ় হয়েছেন, তাদের কাছে এই পরিদৃশ্তমান 
ভাবসমূহ 0 দেহাদি থেকে অতিরিক্ত রূপে সন্গুখে প্রতীয়মান হ'লেও ভৈরব- 


১। দীক্ষম! | গলিতেগান্তরজানে নন পৌরাক্থনি। 
হ্বীগতস্তানিবৃত্তত্বাদ্ধিকলোহপি হি সম্ভবেৎ॥ ৪৮ 
দেহসন্তাবপর্যস্তমাতুভাবো যতো ধিয়ি। 
দেহান্তেপি ন মোক্ষঃ স্তাৎ পৌরুষাজ্ঞানহানিতঃ ॥ ৪৯ 
-তন্বালোক £ ১ম আহ্কিক, ৪৮---৪৯ কারিকা 
“নীক্ষিতন্তাপি হি নিয়তকালং বুদ্ধাবাত্মগ্রহো ভবেৎ ইতি তয়োরভেদাৎ বোদ্ধমপ্যজ্ানমাজন্ু- 
পচিতং সম্ভবেৎ ইতি ভাবঃ।॥ অতএব দেহাস্তে বুদ্ধাবাত্মখ্রহবুপরমাৎ পৌরথন্তাজানস্য দীক্ষাদিনা 
পূ্ববমেব প্রধবস্তত্বান্মোক্ষ: ইতি যুন্তমুক্তং তচ্ছরীরান্তে তজ.জ্ঞানং ব্যজ্যতে স্ফুটম্‌ ইতি ।” 
স্ত্রীলোক £ ১ম আহিক, ৪৯ কারিকার জয়রথ টাক] 
“বৌদ্ধাজ্ঞাননিবৃত্তৌ৷ তু বিকল্লোম্দুলনাদ্ঞ্রবম্‌। 
তদ্ব মোক্ষ ইত্যুন্ধং ধা! প্রীদননিপাটনে ॥" ৫০ -তত্ত্রালোক £ ৫* কারিক! 





১১০ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


সম্বন্ধীয় অগ্নির মতো! উজ্জল সংবিত্তত্বে পুর্ণ বলে জ্ঞান হয়। তার তৎকালীন 
মনোভাব জয়রথের টীকায় উদ্ধৃত শোকে স্ুব্যক্ত হয়েছে ঃ 
“মত্ত এবোদ্িতমিদ্দং ময্যেব প্রতিবিম্বিতম্‌। 
মদভিন্(মধং চি. **৯৯১৯০০০০০০ |] 
ভাবসমূহ আম। থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, আমাতেই প্রতিবিদ্বিত হচ্ছে, 
এগুলি আম] থেকে পথক নয়। 
শ্রীমস্তগবদগীতায় এই অবস্থা এইরূপে বিবৃত হয়েছে £ 
“সর্বভূতস্থমাআ্রানাং সর্বভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥”__যষ্ট অধ্যায় £২৯ শ্লোক 
যোগী সর্বভূতে আত্মাকে ও আত্মায় সর্বভূতকে নিরীক্ষণ করেন, তিনি 
সর্বভূতে সমদৃটিসম্পন্ন | 
শীল কবিও আত্মতত্ব অন্ুসন্ধানকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মেনে 
নিয়েছেন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্োতব্যে। মস্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য-_এই 
উপনিষদদিক স্থুরে স্বর মিলিয়েই সাধক কবি কমলাকাস্ত গেয়েছেন ঃ 
“আপনারে আপনি দেখ, যেও ন] মন, কারু ঘরে । 
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অস্তঃপুরে | 
পরম ধন পরশমণি-_-যে অসংখ্য ধন দিতে পারে, 
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিস্তামণির নাঁচদুয়ারে ॥ 
তীর্থগমন, ছুঃখভ্রমণ, মন উচাটন হয়ো না রে, 
তুমি আশশ-িবেণীর সনে, শীতপ হও না মূলাধারে। 
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে, 
ওরে, বাঁজিকরে চিনলে না, সে তোমার ঘটে বিরাজ করে ॥$ 
--কমলাকাস্ত ভট্টাচাধ্য £ ক. বি. শা. প.__মনোদীক্ষা। 
মাহেশ্বরী শক্তির কৃপায় যিনি আত্মতত্বের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিব- 
শক্তির অথণ্ড যামল তত্বের অনুভূতি লাভ করেন, তিনি দ্বেহান্তে সমস্ত জীবভাব 
পরিত্যাগ করে শিবভাব প্রাপ্ত হন। পরমশিবের মতো তখনই তিনি অঘটন- 
ঘটনণটায়মী মহাশক্তির লীলামহিম] অনুভব করতে পারেন- বলতে পারেন £ 
“অনস্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়? 
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙা পায় ॥। 
--রাঁমকৃষণ রায় মহারাজ £ ক. বি. শা. প.-নামমহ্িমা 


শক্তিদর্শন ও শাত্র কাবি 
ততীম্ত্র পল্লিচ্ছ্হেদ 
কে জানে কালী কেমন 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১১৩ 


“ভ্রীরামরুষ্খ- বেদীস্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ 
এ-সব শক্তির।খেল| | বিচাঁর করতে গেলে. এ-সব স্বপ্নুবৎ, ব্রহ্মই বস্ত আর 
সব অবস্ত, শক্তিও স্বপ্নব্ৎ অবস্ত। 
কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাডিয়ে 
যাবার যো নেই। আমি ধ্যান করছি, আমি চিস্তা করছি--এ-সব শক্তির 
এলাকার মধ্যে, শক্তির এশ্বধ্যের মধ্যে । 
তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে 
হয়। যেমন অগ্সি আর তার দাহিকা-শক্তি,অগ্নি মাঁনলেই দাহিকা-শক্তি 
মানতে হয়, দাহিকা-শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ 
দিয়ে দাহিকা-শক্তি ভাবা যায় না। স্ধ্যকে বাদ দিয়ে সুর্যের রশ্মি ভাবা যায় 
না, সুর্যের রশ্মিকে ছেড়ে হুধ্যকে ভাব! যায় না। 
ছুধ কেমন? ন।, ধোবো ধোবো। ছুধকে ছেড়ে হুধের ধবলত্ব ভাব! 
যায়না । আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে ছুধকে ভাবা যায় না। 
তাই ব্রহ্ষকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ত্রহ্ষকে ভাবা যাঁয় না। 
নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য, ভাব। যায় না।১ 
আছ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন । তীরই নাম কালী। 
কালীই ব্রহ্ম, ব্রন্ছই কালী! একই বস্ত, যখন তিনি নিক্রিয়, সৃষ্টি, স্থিতি, 
প্রলয় কোন কাজ করছেন ন!, এই কথা যখন ভাবি, তখন তীকে ব্রহ্ম বলে 
কই। যখন তিনি এই সব কাধ্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি 
বলি, একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ । 
__শ্রীশ্রীগানকৃককথামূত £ ১ম ভাগ- চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পাদটাক! প্ীম 
যেমন জল ৬৪ পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট, এক ঘাঁটে 
হিন্দুরা জল খায় তারা বলে জল। এক ঘাটে মুসলমানের জল খায় তার' 
বলে পাঁনি। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায় তারা বলে ৪০:। 
তিনিই এক, কেবল নামে তফাৎ! তাঁকে কেউ বলছে আল্লা, কেউ 30৫, 
কেউ বলছে ব্রহ্ম, কেউ কালী, কেউ বলছে রাম, হুরি, যীশু, দুর্গা ।” 
_ প্ীত্রীরামকষ্ণকথামৃত £ ১ম ভাগ--২য় খণ্ড, শ্রীম কথিত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
১। নিত্য--19 £591569. লীলা--1৮০ 0619615৩ 01067001006208] জা]. | 
৮ 


শন আ। 


১১৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


ভগবান পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামরুধ্চ পরমহংসদেবের কথামতে শক্তি-তত্বের ষে 
স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে, সেই স্বরূপই তন্ত্রাচাধাগণ তাদের 
শক্তি শঞ্তিনান গ্রন্রাজিতে নানা যুক্তির সাহাধষো প্রতিপাদিত করতে 
ত্রতী হয়েছেন । 
পরমশিবের বিভূতা, নিত্যত্র, বিশ্বারুতিত্ব ইত্যাদি ধশ্মাবলীর উল্লেখ করে 
তশ্্াচাধ্য অভিনব গুপ্ন তাঁর তন্বীলোঁকের প্রথমাহ্িকে মস্থন্য করেছেন : 
“এক এনাস্ত ধর্্োভসৌ সর্বান্ষেপেণ বর্ততে ॥ ৬৭ " 
তেন স্বাতন্ত্রাণক্রোব যুক্ত উতাঞ্চসো। বিধিঃ ॥ 
_-তম্বালোক £ প্রথমাহ্নিক--১৭ কারিক। 
পরমশিবের স্বভাবভৃত ধশ্ম মাত্র একটি, সেটি হ'ল অহংগ্রত্যবমর্শ | এই 
ধন্মটি থেকেই বিভৃত্বাদি ধশ্মসমহের আক্ষেপ সম্ভন হয়। ব্াহ'লে আসল 
কথা হ'ল এই যে, পরমশিবের অভংপ্রতাবমর্শ নামক ল্লাতস্কাশক্ি মাক 
আছে । 
এ প্রসঙ্গে জয়রথের টীকা! প্রণিধানঘোঁগা £ 


“অত্রায়মর্থ*_অয়ং হি নাম প্রকাশস্ত অহংপ্রতাবমর্শ উচাভে যদয়ং স্বশ্ত 
প্রশস্ত বা প্রকাঁশনে পরং নাপেক্ষততে ইতি । অত এবান্ত ল্লাতন্থযবূপং 
তত্তদ্দেশকালাছ্যবভাসনহমোলাসনসামর্থ্যৎ ল্যাৎ্, যেনান্ত ন্বসমুল্লামিতোইপি 
সঙ্কচিতঃ প্রমীতুবগ:ঃ স্বাঁপেক্ষয়! ধ্যাপকজনিতাব্াদি নাবভরেৎ বস্তুতঃ পুনরূপাহং- 
প্রত্যবমর্শীখ্যা স্বাতন্ধ্যশক্তিরেবাস্যান্তি ৷? 





প্রকাশাম্মক পরমশিবের অহুংপ্রত্যবমশ বলতে বুঝা যাঁয় যে, এই শৈবী 
প্রকাশ নিজেকে বা পরকে প্রকাশিত করতে পরের অপেক্ষা রাখে না। 
স্বতরাৎ পরমশিবের স্বাতিন্ত্য হ'ল প্রমিদ্ধ দেশ, কাল ইত্যাদির নানাপ্রকাঁর 
অধভাঁসসমূহকে ফুটিয়ে তোল'র ক্ষমতাঁ। এই স্বাতক্ত্রের ক্রিয়াকারিতাতেই 
প্রমাতাগণ পরখশিবের দ্বার বিকাশিত হ'লেও নিজেদ্দিগে সীমিত মনে করে 
ও পরমশিবকে নিজের চেয়ে ব্যাপক নিত্য ইত্যাঁধি বিবেচনা! করে! 
প্রকৃতপক্ষে পরমশিবের অহংপ্রত্যবমর্শ নামক স্বাতন্ত্যশক্তিটিই আছে । 


এই ন্বাতিন্্যখক্তিই প্রসিদ্ধ গরতিচ্ধ উপাধি আশ্রয়ের মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তি, 


শক্তিদশন ও শাক্ত কবি ১১৫ 


জ্ঞানশক্তি, ক্রিম়্াশক্তি ইত্যাদি বিবিধ নামে ব্যবহৃত হয়ে থাঁকে ৷ স্থৃতরাং 
এক স্বাতন্ত্যশক্তিযোগের দ্বারাই পরমশিবের অনস্তশক্তিযোগ সম্ভব হয় ৯ 


“যা সা শক্তিরজগদ্ধাতুঃ কথিত সমবায়িনী । 
ইচ্ছাত্ং তশ্ত সা দেবি সিল্থক্ষোঃ প্রতিপছাতে ॥ 
একা পি সত্যেনেকত্বং যথ! গচ্ছতি তচ্ছণু । 


এবমেষা দ্বিরপাপি পুনভেদৈরনন্ততাম্‌। 
অর্ধোপাঁধিবশাৎ যাতি চিন্তামণিরিবেশরী ।' 
গত্ধারক প্রমশিবেব যে শক্তি সমবায়িনী নামে অভিহিত, জগতৎ্-স্থ্টির 
কালে দেই শক্তিই উচ্ছাশক্তির প ধারণ করে । এই শঞ্ডি এক হয়ে 
কিভাঁব অনেক প্রকার রূপ পরিগ্রহ করে থাঁকে, ত। অবধাঁন কর 1...... 


এইরূপে এই ঈপ্ররা দ্বিবূপা শিবশক্তিরূপা হ'লেও, প্রয়োজনীয় উপাঁধির 
১প্যমে চিন্তামণির মতো কপ্সিতহেদ আশ্রয় করে অনন্থ রূপ ধারণ করেন। 
এই স্বাতন্ত্রাশক্তি যে পরমশিবের স্বরূপের অতিরিক্ত কোন সন্চা নয়, ত। 
*ন্নাচাধা অভিনব গুপ্ত নিম্নপে বান্ত করেছেন £ 
“শক্তিশ্চ নাম ভাবস্ত স্বং রূপং মাতৃকল্লিতম। 
তেনাদ্বয়ঃ স এবাপি শক্তিম্পরিকন্পনে ॥? ৬ 
_তগ্রালৌক £ প্রথমাক্ছিক--৬৯ কারিকা 
শক্তি পদ্দার্থের প্রমীতা-কগ্সিত স্বকপ চাড়া আর কিছুই নয়। েইজন্য 
এক্তি ও শক্তিমানের পরিকল্পনায় একটি দ্বৈতরহি-ত পদার্থমাত্রই বোধগম্য হয়| 
লভেদ্দবশতঃ ভেদ আরোপ করে যে-কোন অস্তিত্বযুত্ত পদীর্খের ক্বদপকেই 
“ক্তি বল হয়ে থাকে ।২ এইজন্যই বলা হয়েছে £ 
১। বহুশতি হমপ্যন্য তচ্ছক্তৈবাবিষুক্তত! ॥ ৬৮ -_-তণ্বালোক £ প্রথমাঞ্িক--৬৮ কারিকা 
২। যতো ভাবন্ত যস্ত কম্তচন সতঃ পদার্থস্ত স্বমৈব রূপং ফলভেদাৎ ভেঙগারোপেণ শ্তিঃ 
*টি প্রমাতৃভিঃ পরিকল্লযতে, ন তবসৌ বস্তরতঃ পদার্ধাস্তরং কিঞিৎ, অতঃ শক্তিশক্তিমৎপরিকল্পনেহপি 
জয়মাঁণে, স এব অদ্বয়ময়ো। বিভূঃ ন কাচিদদ্বয়খণ্ডনা | 
--তশ্ালোক £ প্রথমাক্কিক--৬৯ কারিকার জয়রথ টীকা 


১১৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


“ফলভেদারোপিতভেদঃ পদ্ার্থাত্না শক্তিঃ? 

_-তন্ত্রালোক £ 'গ্রথমাহ্িক-_-৬৯ কারিকা, জয়রথ-উদ্ধ 
ফলভেদ্ববশতঃ ভেদ আরোপ করে পদার্থের স্বরূপকেই শক্তি বলা হয়। 
যেরূপ শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে কোন ভেদ নাই, সেরূপ শক্তিদ্বের মধে 

পারস্পরিক কোন ভেদ নাই । 
“মাতৃকনগে হি দেবস্ত তত্র তঞ্জ বপুষালম্‌। 
কো ভেদো বস্ততো বহ্ছ্ে্ধপক্ত তয়োরিব | ৭০ ॥ 
__তন্ত্রালোক £ প্রথমা 


অগ্নির দাহিক1-শক্তির ফল দাহ ও পাঁচিকা-শক্তির ফল পাঁক। এখা। 
দাহ ও পাঁক-_এই ছুটি ফলগত ভেদ্কে আশ্রয় করে অগ্নির দাঁহিক! 
পাঁচিকা এই ছুই শক্তির মধ্যে ভেদ কল্পনা করা হয়। কিন্তু যেহেতু অগ্নি 
বাদ দিয়ে তাঁর দাহিকা ও পাচিকা এই ছুই শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পন 
করা যাঁয় ন।, সেহেতু দাঁহিক1 ও পাঁচিকা এই দ্রই শক্তির মধ্যেও কো 
পারমাথিক ভেদ থাকতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বলা যেতে পা! 
যে, পরমেশ্বরের কল্পিত অনন্ত শক্তিগুলির মধ্যেও পারস্পরিক কোন প্র্ক 
ভেদ নাই বা এই শক্তি-বৈচিত্র্যের জন্য পরমেশ্বরের অদৈতসত্তারও কো 
ট্বতাঁপত্তি হয় না।৯ 


'সাকারাপি নিরাকার] মায়য়। বহ্ুরূপিণ|। 
ত্ুং সববাদিরনাদিস্্ং কত্রী হত্রী চ পালিক। ৩৪। 
অতস্তে কথিতং ভড্রে ব্রহ্মমন্ত্রেণ দীক্ষিত | 
মৎ্ ফলং জমবাপ্পোতি তৎ ফলং তব সাধনাৎ ॥” ৩৫ ॥ 
-মহানিব্বাণতন্ত্র £ চতুখোল্লাস, ৩৪--৩৫ হ্টোব 
১ “থা! বহিঃ দাহপাকাদিফলভেদাদ্‌ দাহিক1 পাঁচিকা চ শক্তিভেদেন কল্পিতাপি 
বন্ততঃ শক্তিম'দক ভাবস্থান্ন পরস্পরন্ত শ্বরূপং ভেত্তমগাম্‌। পৃথক্পিত্ধ হি বস্ব বস্তম্তরং ভিনা 
নহি শন্তেঃ শক্তিমদিরেকেণ পৃথক্সিদ্ধিরেবাস্তি ইতি কিং কেন ভেদাং বছরের ?ি 
দাহাদিসমর্থং স্বরূপং তথা পরিকলপিতম্‌। এবং পরমেশ্বরস্ত 'পরিকল্পিতেহপি শল্তীনামানন্তে 
ন কশ্চিদ্ভেদঃ ইতি ন কদাচিদস্বরাদ্য়বাদক্ষতি: ॥ ৭০ 
--তগ্বালোক £ প্রথমআহিক] 4* কারিকায় জয়রথ টাক 
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একই স্থাততন্থ্যশক্তি কল্পিত ভেদ আশ্রয় করে ইচ্ছাদি অবান্তর শক্তির 
সাঁকাঁরে অবভাসিত হয় । 
্দশক্তযাদ্রেকজনকৎ তাদাআ্মযাদত্বনে। হি ষ। 
শক্তিজ্তদপি দেবোপং ভাস্তাপান্তান্বরূপিণী ॥১ ৭২ ॥ 
_-তন্ত্রালৌক £ প্রথমাহিক_-৭২ শ্সোক 


বহ্নিতে সামর্থালক্ষণা শক্তি নিহিত আছে । এই শক্তিকেই দাহ ও পাক 
ক্রয়! দাঁহিকা ও পাঁচিকা এই ছুটি শক্তির আকারে অবভাসিত করছে । 
যেহেতু দাহ ও পাক ক্রিয়া দহনপচনক্ষম বহ্ছির দ্বারাই নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব, 
সহেতু দাহিকা ও পাচিকা এই ছুটি শক্তি বহ্ছির কোন নতুন শক্তি নয়, 
হ্ির সামর্থ্যলক্ষণা শক্তিরই ছুটি নামাস্তর মান্র। এইরূপে পরমেশ্বরের সঙ্গে 
মভিন্ন। স্বাতন্ধ্যশক্তি ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি,:ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি অবাস্তর শক্তি- 
মুহের আকারে অবভাঁদ লাভ করলেও আসলে এক ও অবিকৃতই থাকে 1১ 


সাধক কবি রামপ্রসাঁদ শিবশক্তিতত্বের অছ্বৈতভাবের অনুভূতিতেই মূলতঃ 
টদ্বুদ্ধ হয়ে শক্তিতত্ব-প্রকাশকে লক্ষ্য করে পদ রচন1 করেছেন £ 
“কে জানে গো কালী কেমন 
ষড়দর্শনে ন। পায় দরশন ॥ 
কালী পদ্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমণ ॥ 
তাকে সহত্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন । 
আত্মারামের আত্ম! কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন। 
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ষেমন। 
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ডভাও, প্রকাণ্ড ত৷ জান কেমন । 
মহাকাল জেনেছেন কাঁলীর মন্ম, অন্য কেব। জানে তেমন ॥ 


পপ 


১। “সমর্থো হি বহিঃ সব্বং দাহাদিকাধ্যজাতং কুরধ্যাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ। এবং পরমেশ্বরস্তাপি 
চাদ্যাবাস্তরশক্তিরপতয়াবভাসমানাপি শঙ্তির্দেবী তত্তুভেদোল্লাসেহপি পরপ্রকাশাভিন্নন্বভাবত্বাৎ 
গাতমানাবভাগ। শ্বাতস্ত্যাখ্যেব ইতি যুক্তমুস্তম এক এবান্ত ধর্ত্োহসৌ সর্ব্বাক্ষেপেণ বর্থতে ইতি। 
বমেকৈবান্ত স্বাতন্তাখ্যা শক্তিত্তখ! তথা সৃষ্টেন ভেদেন ভায়াৎ ইতি সিদ্ধম্‌॥” ৭২ 

-তন্ত্রালোক প্রথমে আকিকঃ ৭২ শ্লোক, জয়রথ টাকা । 


১১৮ শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি 


গ্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ। 
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন ॥৯ 
_রামপ্রসাদ 2 ক. বি শা. প্রহ্ষময়ী মা 


কালী অর্থাৎ শিবের কালকধিণী শক্তির স্বরূপ ছুরধিগম্্য | ন্যায়, বৈশেষিক, 
সাংখ্যযোগ, মীমাংসা বেদাস্তের যুক্তিসমূহের গহন অরণা অতিক্রম করে 
গেলেও, এই অবাঙওমনসগোচর তন্বের সাক্ষাৎকার হয় না। পদ্মবনে হংসী 
যেমন হংসের সঙ্গে স্রথে রমণ করে, কালীও তমনি পরমচমৎকারময় শিব- 
আদাত্যে শিবসামরস্ত্ে মগ্র। 
এক অপগু সচ্ছিদানন্দ ভৈরবীয় সত্তাই বিশ্বোতীর্ণরূপে শিব ও বিশ্বময় বূপে 
শক্তি । 
খথেদের দশম মণ্ডলের দেবী স্ুক্তে শক্তিবাদের প্রথম উল্লেখ পাঁওয়। যায় । 
দেবী স্ুক্তের ঝধি অভ্ভণ মহধির কন্ঠা৷ ব্রদ্মবিদুধী বাক, দেবতা পরমাত্মা। 
সুক্তটিতে আটটি খক। তার মধ্য শুধু দ্বিতীয্ণটি জগতী- 


শতিবাদের চন] এ 
ছন্দে রচিত, বাঁকীগুলি সমস্তই ত্রিটপ ছন্দের । স্ুক্ত- 


দষ্্ী ব্রহ্মা বাক এর যে আত্মস্ততি স্ক্তটিতে পায়! যায়, সে সম্বন্ধে সায়ণাঁচাধা 
তীর ভাঙে এইরূপ মন্তব্য করেছেন £ 

“সচ্চিতস্খাত্মকঃ অব্বগতঃ পরমাত্মা দেবতা । তেন হ্োষা তাদাত্মাম- 
ভবস্তী সর্বজগন্রপেণ সর্ধস্যাঁধিষ্ঠীনত্তেন চাহমেব সব্দং ভবামীভি ।, 

_-দেবীস্থক্তের সায়ণভাষা 

সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মা দেবতা । তীর সঙ্গে অস্তণকন্ত 
বাক নিজের তাদাত্মা অনুভব করে আমি সর্বজগত্ম্বরূপ ও সমস্ত জগতের 
আশ্রয়, অতএব আমিই সমন্ত জগৎ প্রপঞ্চে অন্স্থাত-_-এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাঁক 
নিজের স্ততি করছেন। 

সায়ণাচাধ্য-প্রযুক্ত “সর্বজগন্রেপেণ; ও “সর্বস্াধিষ্ঠানকেন” এই ছুটি পর্দ বিশেষ 
তাৎপধ্যপূর্ণ। প্রথম পদটির দ্বারা অথণ্ড সচ্চিদনন্দন্বরূপ সত্তার বিশ্বময় বূপ 
ও দ্বিতীয় পদটির মাধ্যমে সেই একই সত্তার বিশ্বোতীর্ণ রূপ ব্যঞ্জিত হয়েছে । 





১। “আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না'--এই প্রকার পাঠও পাওয়] ঘায়। 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১১৩ 


দেবীস্থৃক্তে অভ্ভণকন্যা বাক বলছেন, আমি ব্রদ্মময়ীরূপে রুদ্র, বস্থ, আদিত্য 
ও বিশ্ব্দেবদের সঙ্গে সঞ্চরণ করি । আমি মিত্র, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র ও অশ্বিনদ্ধয়কে 
ধারণ করি।৯ 
ধারণ করি” এই ক্রিয়াপদের ব্যাখ্যায় সাঁয়ণাচার্ধ্য তাঁর ভাষ্বে এইরূপ মস্তবা 
করছেন ঃ 
'ময়ি হিঃ সর্ববং জগৎ শুক্তৌ রজতমিবাধ্যন্তং সৎ দৃশ্াতে | মায়া চ জগদা- 
কারেণ বিবর্ততে ।২ তাদৃশ্ঠা মায়ায়ঃ আধারত্বেনাসঙস্তাঁপি ব্রহ্ষণ উক্তস্ঠ 
সর্বস্তোত্পত্তিঃ | 
শুক্তিতে যেমন রজত অধ্যন্ত হয়ে পরিলক্ষিত হয়, আমাতে তেমনি জগ্রৎ 
অধাস্ত অবপ্থায় পরিদুশ্তামান হয়ে বিরীজিত রয়েছে । ব্রদ্ষের মায়ীশক্তি জগতের 
আকারে বিবন্ত লাঁভ করেছে । ব্রহ্ধ যেহেতু সেই মায়াশক্তির আধার, সেই হেতু 
ব্রদ্ধম অসঙ্গ হলেও ব্রহ্ম থেকে জগত্প্রপঞ্জের উদ্ভব হয়েছে একথা বলা হয়। 
ব্রহ্মবিদুধী বাঁক-এর সবচেগ়্ে উল্লেখষে।গা কথাগুলি হলো £ 
“অহং রাষ্ত্রী সংগমনী বস্থনীং চিকিতৃষী প্রথম) যজ্জিয়ানাম্‌ | 
তাং মা দেবা বাদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভর্ধ্যাবেশয়ন্তীম্‌ ॥” ৩ 
-_দেবীস্থক্ত | ৩ ৰ কৃ 
আমি সর্ব জগতের ঈশ্বরী, উপাসকর্দের ধনের প্রাপয়িত্রী। আমি 
পরত্রন্ধকে আমার আত্ম। বলে অন্থভব করেছি । আমি যজ্ঞা্দের মুখ্য । 
আমি বিচিত্র জগতপ্রপঞ্চ-রূপে অবস্থান করি । আমার স্বরূপ সমস্ত জীবাদির 
ধারক | এই'ন্যই দেবগণ আমাকে বনু স্থানে স্থাপন করেছেন, অর্থাৎ আমাকে 
বিশ্বর্বপিণী বলে জানেন ।9 
১। অহং রুদ্রেভিবাসুভিশ্চগাম্যহমাদিতোরত বিশ্বদেখৈঃ ॥ 
অহং মিত্রারপুণোভা বিভম্যমহগিক্দ্রাগ্রী অহমস্বিলোভ। ॥ ১ -_দেবীনত্ত ১ খক 
২। সততস্্ুভোহ্তণা বুত্তিঃ বিকার; অতন্থতোহন্যথাবন্ভিঃ বিবর্তঃ | 
৩। "ঘা এবং গ্তগবিশিষ্টাহং াং মাং ভূরিস্বাত্রীম্‌ রহুভাবেন প্রপঞ্ধান্সনাহবতিষ্ঠমানাম ! 
তূরি ভুরীণি ঝঞণি তৃতজাতানি আবেশয়স্তীম্‌। জীবভাবেনাম্নানং প্রবেশয়ন্তীমীদুশীং মা পুরুত্রা 
বহুষু দেশেমু ব্যবধুঃ দেবা বিদধতি বুবন্তি। উদ্তপ্রকীরেণ বৈশ্বরূপোণাবস্থানাৎ। হদ্যৎ কুর্বস্তি 
তৎ সর্ববং মামেব কৃর্বন্তীতার্থ:। _দেবীহ্ক্কের তৃতীষ থকের সায়ন ভাষা । 


১২০ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


ময় সো অন্নমত্তি যে। বিপশ্ততি ষঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌ ॥ 
অমস্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়স্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ 
যে অন্ন আহার করে সে আমার দ্বারাই অন্ন আহার করে । কারণ আমিই 
ভোক্তশক্তি । এইরূপ দর্শন, প্রাণন বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বর্জন, গ্রহণ ও শ্রবণ 
-_এই ক্রিয়াগুলিও আমার দ্বারাই সংসাধিত হয়। কারণ আমিই সেই সেই 
ক্রিয়ার শক্তিরূপিণী । যাঁরা আমার এই বিশ্বময় রূপ জানে না, তারা সংসারী 
হয়ে হীনদশ1 লাভ করে। হে অধ্যাত্মতত্বজিজ্ঞান্ত বন্ধু, শোনো, তোমাকে 
আমি শ্রদ্ধাঘত্ে লভ্য সেই ব্রহ্মতত্ব উপদেশ করছি ।৯ 
দেবীন্ক্তে শুধু মহাশক্তির আলেখ্যই চিত্রিত হয় নাই, শক্তিহীন শিবের 
কণ্মাক্ষম পন্থু রূপটিও ফুটে উঠেছে । প্রমাণ হিসাবে আমরা ষষ্ঠ গ্কৃটির উল্লেখ 


করতে পারি। 
'অহং কুদ্রায় ধনুর! তনোমি ব্রঙ্গদ্বিষে খরবে হস্তব উ ॥ 


অহং জনায় সমদং কণোম্যহং ছ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬ 
ব্রাহ্মণগণের দ্বেষক হিংসক ত্রিপুরনিবাী অস্থরকে হতা করার জন্য আমি 
ত্রিপুরবিজয় সময়ে প্র বা মহাদেবের ধন্ুকে জ্যাতত অর্থাৎ ছিলার দ্বার বক্র 
করি। তাঁৎপধ্য হ'ল-_শক্কিকে বাঁদ দিয়ে শিবের ধনুতে শর সন্ধান করার 
ক্ষমতা নাই। স্তোতৃজনের কল্যাণে তার শক্রর সঙ্গে আমিই সংগ্রাম করে 
থাকি। অন্তধ্যামী বলে আমি আকাশ ও পাথবীকে ব্যাপ্ত করি ।২ 
শাক্ত কবির মাতৃরূপ-পরিকল্পনীর বীজও দেবীন্ক্তে অস্তনিহিত রয়েছে £ 
“অহং স্থবে পিতরমন্ত মূর্বন্মম যোনিরপ স্বস্তঃ সমূত্রে ॥ 
ততে। বিতিষ্টে ভূবনান্থ বিশ্বা তামূং গ্যাং নম্মণোপস্পরশামি ॥? * 


১। “যোহন্রমত্তি স ভোতৃশক্তিরূপয়া মীায়বান্মন্তি। যশ্চ বিশশ্ঠতি আলো কযতীত্ার্থঃ। 


যশ্চ প্রীণিতি শ্বাসোচ্ছা সািধ্যাপারং করোতি লোহপি মরৈধ ॥, 
-দেবীসুক্তের চতুর্থ খকের সায়ণভান্ 


২। পুরা ত্রিপুরবিজয়সময়ে রুদ্রায় রদ্রন্ত। ঝষ্ঠার্থে চতুর্থী। মহাদেবন্ত ধনুঃ চাপম্‌ অহম্‌ 
অ]তনোমি জায়া আততং কর্পোমি ৷ কিমর্থম ॥ হন্দ ছিষে ধান্দণানাং দ্বেষ্টারং শত্রবে শরং হিংসকং 
ত্রিপুরনিবাসিনমনরং হস্তবৈ--হস্তং হিংসিতুম |." ***ল্াতৃজনার্থং শক্রভিঃ সহ সংগ্রামমহমেব 
কৃণোমি-করোমি | তথা গ্যাবাপৃথিবীং দিবধ পুণিবীঞ্চ অন্তরধ্যামিতয়া অহমেব আবিবেশ 
প্রবিষ্টবতী। -_দেবীসুক্ষের যষ্ট খকের সারণভান্ত | 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১২১ 


শ্রতিতে আছে 'গ্ঠোঃ পিতা । অতএব পিতা শবের অর্থ আকাশ। 
আমি পরমাত্মার মাথার উপরে আকাশকে প্রসব করি। ভাষো সায়ণাচাধ্য 
এরূপ মন্তব্য করেছেন 2 “কারণভূতে তন্মিন পরমাত্মনি হি বিয়দাদিকধাযজাতম্‌ 
সর্ববং বন্ততে তস্থযু পট ইব”_-যেমন স্তায় কাঁপড় আছে তেমনি আকাশাদি 
কাধ্য কারণরূপ পরমাত্মায় বিদ্যমান । খক্-প্রযুক্ত “হ্বে' এই কথাটির মধ্যেই 
পরবস্তীকালের শক্তিমাত়ক পরিকল্পনার বীজ নিহিত। ব্রহ্মাভিন্ন এই ব্রহ্মময়ী 
শক্তির অধিষ্ঠান উৎস যা কিছু সবই ব্র্গ। “সমুদ্রে “সমুক্রবন্তি অন্মাৎ 
ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রঃ পরমাম্া অর্থাৎ পরমাত্মায়, জলে, ব্যাপনশীল 
ধবৃত্তিতে আমার উৎ্স। ঘা ব্র্মচৈতন্ত তাই আমার কারণ, যেহেতু আমি 
বঙ্গম্বরূপিণী “যত ব্রহ্মচৈতন্যং তন্মম কারণমিত্যর্থ:। যত ঈদুগ ভূতাহমস্মি_ 
সায়ণভাম্ক । এই ত্রহ্মশক্তি সমন্ত ভূতজাতের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে তর্‌গত 
অসংখ্য বৈচিত্র্যকে:ব্যাপ্ত করে বিরাজিত। তাছাডা, এই ব্রদ্ধাত্মিকা শক্তি 
বিপ্রকষ্টদেশে অবস্থিত সমন্ত বিকারজাতকে তার কাঁরণভূত মায়াত্মক শরীরের 
দ্বারা স্পর্শ করে।১ 

ধণ্েদের দশম মগ্ডলে দশম অন্বাকে ১২৭ স্ুক্তটি রাত্রি স্থক্ত। এই 
স্ক্তর্টির খাষি কুশিক, দেবতা রাত্রি, ছন্দ গায়ত্রী, 
বিনিয়োগ হ'ল বিশ্বজননীর প্রীতির জন্য অন্থুঠীয়মান, 
চগ্ডীপাঠের প্রারস্তে ক্রিয়মান জপে। চণ্তীপাঠের পুবে এই রাত্রি স্ক্ত পাঠ 
করলে জগন্মীত। প্রীতা হন।২ 

রাত্রির সংজ্ঞানির্ণয়ে ভক্তপ্রবর স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তার অনুদিত ও 
সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের রাত্রিস্ক্তের প্রথম খকের পার্দটাকায় এরূপ 
মন্তব্য করছেন £ 


রাত্রি সুপ্ত 


১। ততো হেতোবিশ্বা বিশ্বানি সর্ববাণি ভূবনানি ভুতজাতানি অনুপ্রবিগ্ঠ বিভিষ্ঠে বিবিধং 
ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। উত-_-অপি চ অমুং দ্যাম্‌ বিপ্রকুষ্টদেশে অবস্থিতং স্বর্গলোকম্‌ উপলক্ষপমেতৎ। 
এতদুপলক্ষিতং কৃতৎ্নং বিকারজাতং বঙ্গ কারপভূতেন মায়াত্মকেন ম্দীয়েন দেছেন উপম্পৃশামি । 

-_দেবীহৃত্ের সপ্তম খকের সায়নভাস্ত 

২। রাব্রিনুতগ কুশিক খবি রাত্রির্দে বতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, পীজগদন্া পরীতার্থে সপ্ডশতীপাঠাদো 

জপে বিনিয়োগঃ-_রাত্রিসুত্ত ন্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত জ্ীপ্রীচতী । 


পল পাশ ১ পপি 


১২২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


“রাতি দদাতি-দাঁন করেন অভীষ্টম ইতি রান্িঃ' | রাঁত্ি ছ্বিবিধ, জীব- 
রাত্রি ও ঈশ্বররাত্রি। জীবরাজরিরপ স্থযুগ্তিতে প্রতিদ্দিন জীবগণের ব্যবহার লুগ্ধ 
হয় ও ঈশ্বররাত্রিরপ প্রলয়কালে ঈশ্বরব্যবহার লুপ্ত হয়। দেবীপুরাণে আছে-_ 

“ত্রহ্মমায়াত্মিক। রাত্রি: পরমেশলয়াত্মিক। ৷ 
তদধিষ্ঠাতৃদেবী তু ক্ুবনেশী প্রকীত্তিতা ॥” 

অর্থাৎ রাত্রি ঈশ্বরলয়রূপা ও ব্রহ্মমায়াত্সিক। | তাঁর অধিষ্ঠান্রী দেবীই 
ভুবনেশ্বরী আছ্যাঁশক্তি রূপে গ্রসিদ্ধ। | 

ঈশ্বররাত্রিব্প প্রলপকাঁলে উশ্বরব্যবহারের লোৌপের কথা ভগবান 
শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলেছেন £ 

যখন জগৎ নাঁশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে 
রাখেন। গিনীর কাছে যেমন একটি ন্যাতাক্যাতার হাড়ি থাকে, আর সেই 
হাঁড়িতে গিন্নী পাচরকম জিনিস তুলে রাখে |? 

হ্যাগো ! গিনীদের এ রকম একট। হাঁড়ি থাকে । ভিতরে সমুস্রের ফেনা, 
নীল বড়ি, ছোট ছোট পুউলি-বাধা শশাঁবীচি, কুমড়াঁবীচি, লাউবীচি এই 
সব রাখে, দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী স্গ্টিনীশের পর এ রকম 
সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন । সৃষ্টির পর আগ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন । 
জগৎ গ্রাসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে উর্ণনাভির 
কথা, মাকড়সা আর তার জাল। মাকডসা ভিতর থেকে জাঁল ৰার কে, 
আবার নিজে সেই জাঁলের উপর থাকে । ঈশ্বর জগতের আধার আঁধেয় ছুই) 

_ রাঁমকুষ্ণকথামৃত :-__১ম ভাগ চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
এই রান্তরিস্থক্কের প্রথম কেই আছে £ 
'গ রাত্রী ব্যখ্দায়তী পুরুত্র। দেব্যক্ষভিঃ বিশ্ব! অধি শ্রিয়ৌোহধিত ॥”১ 
_এরাত্রিস্থক্ত £ প্রথম খক 
গকারময়ী ভূবনেশ্বরী রাব্রিদেবী সকদেশে তাঁর চক্ষৃস্থানীয় মহাদাদিতত্ব 
দবার। সব্ববস্তর প্রকাশিকা হয়ে জগৎ-প্রপঞ্চ বিশেষরূপে দেখলেন । অনন্তর 
সকল জীবের সব স্ব কশ্মান্থরূপ ফল প্রদান করলেস।৯ 


পা পালিপা শিস পদ এ দক শপ পীশশিপীপিদিলিক লং আপ পেস জপ ক 


১7 মব্বকারণতৃতা মহামার। ূর্ববকল্পীয় ২ সকল প্রাণীর সদসদ কর্মসমূহের ফলপ্রদানের সময় 
আগত ন। হওযায় ভাহাদদিগকে জীব ও জগৎপ্রপঞ্চকে ফলপ্রদাঁনের সময় পর্য্স্ত স্বীয় কারপশরীরে 


শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি ১২৩ 


এই ভূবনেশ্বরী রাত্রিদেবী সম্বন্ধে রাত্রিস্ক্তে আরো কথিত আছে যে, তিনি 
বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তর্গত বুক্ষলতা| গুল্াদি পর্যন্ত স্বীয় আত্মচৈতন্যে পরিব্যাঞ্তী 
করলেন ।৯ ৃ 

রাত্রিস্ুক্তে শুধু ঈশ্বররাত্রির নয় জীবরাত্রিরও স্ববপ বণিত হয়েছে ; ষেমন £ 

“নি গ্রামাসে। অবিক্ষত নিগদ্ধস্থে। নিপঙ্গিণ। নি শ্রেনীসশ্চিদদধথিনঃ' ॥ ৫ 

_-রাত্রিস্থক্ত ঃ পঞ্চম ক 

ভুবনেশ্বরী রাত্রিদেবীর কুপায় সমস্ত গ্রামবাসিগণ, গবাশ্বাদি পশু, শ্যেনাদি 
পক্ষি ও কামাধিগণও স্থখে শয়ন করে 1৩ 

আগছ্াশক্তির বুক্ষলতাগুল্সা্দিত € পশুসমাজের উপর আপন প্রভাব- 
বিস্তারের বৈদিক কাহিনী পরবর্তী যুগের লৌকিক 
চণ্ডামঙ্গলকাব্যে বোধ হয় নবকলেবর লাভ কবেছিল। 
তাই আমর দেখি ষে; চণ্তীমন্গপেক্‌ চণ্ডী মূলতঃ আরণাদেবী, অনাধ্য হিংসক 
রাঢ়সশ্রদায় তার পুজক | অরণ্যে মগয়ারত কালকেতু ব্যাধ তার কপালাভে 
ধন্য হয়েছিল । তাছাড়া, পশ্্রপমাজের উপর চত্তীর প্রভাব কম নয়। 
মুকুন্দরামের চণ্তীমঙগলকাব্যে এইরূপ বৃত্তাস্ত পাওয়া যায়। 

কলিঙ্গদেশে কলিঙ্গরজের পুজা নিয়ে মহাদেবী চণ্তী যখন কৈলাসে 
প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন পথিমধো বিজ্কুবনে পশুদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় । 
মুকুন্দরামের লেখনীতে জগন্মাতাঁর পশ্চসমাজকে শচ্গ্রহ বিতরণ করার বৃত্তান্ত 
নিপুণ রসমৃত্তি পরিগ্রহ করেছে, £ 


পপি পা খা ০ পাস পপ সপ শী ৮ পিপি সী সপ শী তি শা স্পা ৯ াশাশিশীশ্াীশীটি 
পা পাপী ৭ ০ শা শপ পাশ সা এ সা 


চণ্জীমঙ্গলের পশুবস্তান্ত 





গ্রলীন করিলেন। পরে ফলপ্রদানের কাল স্পন্িত হইলে মহদাদ্ি দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ ৃষ করিয়া 
প্রাণিগণের কশ্মফলপ্রদানে প্রবনতা হলেন । 

স্বামী জগদীখরানন্দ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্তী রাত্রিসুত্ত প্রথম ধক । 

১। 'ওর্ধপ্রী অমর্ত্যা নিবতো দেবুাদ্ধেত। “জ্যাতিষা বাধতে তমঃ 1২) -- দ্বিতীয় খক। 

২। “মঢ় বালকগণ যেমন জননীর অসীম করুণাঁয় নিশ্চিন্ত তইয়া নিবিদ্বে শয়ন করে, 

সেইরূপ প্রাণিগণ করুণাচরী রাত্রিদেবী,ক না জানিয়াও সীতার অহৈতুকী কৃপায় আত্মস্থ হয়|" 

-_এী পঞ্চম খক' 

৩। রাব্রিনুক্ত থেকে আগ্ভাশত্তির কৃষ্ঘিনিষ্ঠতার পরিচয় আমরা পেয়ে পাকি | মাকগডেরচণ্ীর 

শাকসভরী জামরী ইত্যাদি বিশেষণ কুষির ইঙ্গিত দেয়। দুর্গাপূজার নবপত্রিকার উপাদানও কৃষি 
শর “কদমী দাড়িমী ধান্ঃ হরিদ্রা মানকং কচুঃ। বিল্বাশোকজয়ন্তযশ্চ ইত্যেতে নবপত্রিকাঃ॥' 


১২৪ শক্তিদর্শম ও শীক্ত কবি 


'শঙ্কর স্দনে চণ্ডী যান নিজবেশে। 
'অংশবূপে পুজা নিয়! কলিজের দেশে ॥ 
বিজুবন নিকটে ছিল যত পশুগণ। 
পথে যাইতে চগ্ডীর পাইল দরশন ॥ 
কেশরী শার্দুল গণ্ডীর তুরঙ্গ বারণ। 
শরভ করভ গজ মহিষ দুর্জন ॥ 

একে একে পশুর কতেক নিব নাঁম। 
অভয়ার পদে আমি করিল প্রণাম ॥ 
উদ্ধমুখে পশ্খগণ করয়ে গোহারি | 

রূপা করি মৌর পূজা নেহ মহেশ্বরী ॥ 
অপরাধ বিনে পশু সদাই সশঙ্ক । 

বর দিয়া ভগণতী কর নিরাতস্ক | 
শুনিয়। পশুর বাণী দেবী ভগবতী। 
পুজ1 করিবারে সবে দিলা অনুমতি ॥ 
মাজ্ঞা পাইয়া পশুগণ আনন্দে আকুল। 
বনে বনে খুঁজিয়। আনিল! নানা ফুল ॥" 


পশুগণের দেবীপুজাও মন্ুম্যসমাজের দেবীপ্জাঁরই অন্ভরূপ । তাই আমরা 
দেখি 
'আম জাম শেয়াকুল বকুলের ফল। 
নৈবেছ্য দিলেন পাদ্ কংসনদীর জল ॥ 
প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বারে বারে। 
নিরাতঙ্ব আশীর্বাদ দিলা সবাকারে ॥ 
বাঘে না! খাঁইবে মুগে, কেশরী বারণে। 
তুরঙ্গ মহিষ ফ%্েোহে থাক এক বনে ॥ 
অবিরোধে দোহে খাক শশারু খটাশ। 
স্মরণ করিলে ছুঃখ করিব বিনাশ ॥ 


পরিশেষে পশুগণের প্রতি শাস্তিপুণ সহাঁবস্থানের উপদেশদাঁনের মাধ্যমে 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১২৫ 


দেবীর চরিত্র মানবিকতার স্পর্শসঞ্চারে চরম সজীবতা। ও পরম রমণীয়ত। লাভ 


করেছে £ 
“যেজন ষাহার শত্রু থাক মিত্রভাবে ! 
থাকিবে আনন্দে সবে কেহো। না হিংসিবে ॥' 


_কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী £ প্রথম 
ভাগ পশুদিগের প্রতি দেবীর বরদীন শীর্ষক অংশ 
কালকেতু ব্যাধের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের পর দেবীকে ম্মরণ করে পশ্তগণের 


ক্রন্দন-বৃততান্তেও আমর! পশুসমাজের উপর দেবীর অমোঘ প্রভাব সম্বন্ধে 
অবহিত হয়ে থাকি । মুকুন্দরামের লেখনীতে পশুগণের ক্রন্দন-বৃত্তান্তে তৎ- 
কালীন সমীজের পটভূমিকায় পশুলমাজের চিত্র পরম রমণীয়ত1! লাভ করেছে ঃ 

কাদে সিংহ আদি পশু সোঙরি অভয়! । 

অপরাধ বিনে কেনে দূর কৈলে দয়! ॥ 

ভালে টাকা দিয়! মাগে। করিলে মগরাজ । 

করিব তোমাঁর সেবা! রাজ্যে নাহি কাজ ॥ 

প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক । 

উদ্দরের জ্বালা আর সোদরের শোক ॥ 

হাঁতে পদে দড়ি দিয়! বান্ধে ছুই তোক । 

গড়াগড়ি দরিয়া কান্দে রাঁয়বার কোক | 

দয়াসিন্কু পার কর অপার সংসার । 

তোমার স্মরণে মাতা আপন উদ্ধার ॥ 

উই চাঁরা খাই আমি নাষেতে ভালুক । 

নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক ॥ 

সাঁত পুত্র নিল। বীর বান্ধিয়া জাল পাঁশে। 

সবংশে মজিন্থ মাতা তোমার আশ্বাসে ॥ 

প্রতিদিন মহাঁভয় বীরের তরাসে । 

মাণ্ড মৈল পো মৈল ছুটি নাতি শেষে ॥ 

কান্দয়ে ভল্লুক শিরে মারে করাঘাঁতি। 

জরাকালে হইল মোৌর এতেক তুর্গতি ॥ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


নরাহ বলেন মুখ। আমার ভক্ষণ । 

কার হিংসা নাহি করি নাহি প্রয়োজন ॥ 
ধরণী লোটীয়ে কান্দে বীর আছ্যি বরা । 
অরুণ লোচনযুগে বহে জলধারা ॥ 

প্রাঁশুড়ী ননদ মরে দেওর ভাসুর । 

পতিত গেল রতিস্খ বিধি কল দু ॥ 

ছিল মাত্র অভাগীর কোলে এক পো । 
পাঁশরিতে শাঁরিপো। তাহার মায়া মো ॥ 
খুলায়ে ধূসর হইয়া কান্দয়ে হস্তিনী | 
সোডরে ৫ভরবী ভীম ভবানী ভাবিনী ॥ 
শ্যামল সুন্দর পুত্র কমললোচন । 

লযুগল কামধন্দ মদন-গঞ্জন ॥ 

কানন করিত আলা কপালের ছান্দে। 
ভাবিতে ভাঁবিতে রূপ প্রাণ মোর কান্দে ॥ 
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর | 

লুকাইতে স্থল নাহি অরণ্য ভিতর ॥ 

ক করিব কোথ। খাবে। কোখা গেলে তরি 
আপনার দন্ত হইল আপন্াব্ €বরী ! 
শ্ুপ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন । 
এত অপমান মাতা সহে কোন জন ॥ 
হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কটে । 
[মরাসে নাহিক কাজ বার সনে হটে ॥ 
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম-০সনাপতি । 
সাগর বান্ধিয়া ৫কল আরামের হিতি 
কি মোর দ্বাকুণ বিধি লিখিল কপালে । 
সাত পুজ মহাবীর বান্ধি নিল জালে | 
বারশিকঙ্গা তুলারু ঘোডাকু তঢোলকান । 
ধরণী লোটাইয়া কান্দে করি অভিমাশ 


রস 
পপ 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ১২৭ 


কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে । 
হরিণ ভূবনে বৈরী আপনার মাংসে ॥ 
ভূমে গডাগড়ি কান্দে শশারু শজারু । 
দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু ॥ 
গড়ের ভিতরে থাকি লুকি ভালে জানি । 
কি করি উপায় বীর তথি দেয় পানী | 
চারি পুত্র মৈল মোর মৈল চারি ঝি। 
মাগু মৈল বৃড়। কালে জীয়৷ কাজ কি॥ 
কান্দয়ে নকুল ক্ত-দারা্ হাব্যাসে। 
সবংশে মজিন্ আমি তোমার আশ্বাসে ॥ 
পশ্খুগণ সোঙরে সবে চণ্তীর চরণ । 
ধেয়ানে জানিল মাতা পশুর রোদন ॥? 
পশুগণের এই দুঃথ-নিবেদনে মহাঁদেবী বিচলিত হলেন ও তাদের কাছে 
পল্লাবভী সখীসহ সমুপস্থিত হলেন । 
'পল্মাবতী সঙ্গে মাতা করেন যুকতি । 
পৃশ্ুগণে রাখিতে উরিল1 ভগবতী ॥ 
পদ্মাবতী বলে মাতা চলহ ত্বরিত | 
বিজ্বনে যাইয়া পশুর কর হিত ॥ 
উত্তরিল। ভগবতী পশুর সমাজ । 
লজ্জাতে মলিন হইয়। বলেন মুগরাঁজ ॥ 
অন্তের সেবক হইলে সব্বত্রেতে তরি । 
তোমার মেবক হয়্যা সবংশেতে মরি? | 
_ক.বি. কবিকম্কণ চণ্ডী কালকেতু খণ্ড-চণ্ডীর নিকটে 
পশুগণের দুঃখ নিব্দেন 
পশুগণের স্ততিতে প্রসন্না মহাদেবী শেষে তাদিগে এই বর দিলেন £ 
“আজি হইতে মনে কিছু ন! করিহ ভয়। 
ন1 বধিবে মহাবীর কহিন্থ নিশ্চয় ॥? 
--ক. বি. কবিকম্কণ চণ্ডী : কালকেতু খণ্ড__পণুগণকে 
| ভগবতীর অভয়দ্রান ও গোধিকাবূপধারণ 


১২৮ শক্তিদর্শন ও শীক্ত কবি 


সামবিধান ব্রাহ্মণের তৃতীয় মণ্ডলের অষ্টম অন্বাঁকের অন্তর্গত দ্বিতীয় 
অংশটিও রাত্রিসুক্ত নামে অভিহিত হয়ে থাকে । এ অংশে আছে : 

'গ রাত্রিং প্রপদ্ধে পুনভূৎ ময়োভূং কন্তাং শিখগ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং 
কুমারিণীমাদিতাঃ শ্রচক্ষুষে বাস্তঃ শাণায় সোমে। গন্ধায় না স্মেহায় মন: 
অনুজ্ঞায় পৃথিব্যে শরীরম্‌।' 

ওক্কারবূপিণী অর্থাৎ ব্রদ্মরূপিণী ষে মহামায়া অস্থরহননের জন্য পুনঃপুন: 
আবিভূ্তা হন, যিনি প্রাণিগণকে সুখ দন করেন, যিনি কন্তারূপিণী, ময়ুর- 
পুচ্ছভূষণা, বা স্ত্ী-পুরুষ সংজ্ঞার অতীতা। ও পাশধারিণী, যিনি বাল্য-বার্দক্য 
রহিতা ও যিনি কুমারী প্রভৃতি শক্তিসমূহের সমষ্টিভূতা, সেই বাত্রিরূপা 
দেবীর শরণাপন্ন হই । তাঁর প্রভাবে সুধ্য চক্ষুদয়কে শ্রীযুক্ত করে রক্ষা করুন, 
বায়ুদ্দেবতা পঞ্চপ্রীণ রক্ষা করুন, সোমদেবতা ভ্রাণেন্দ্িয় রক্ষা করুন, বরুণদেব 
তরল পদার্ধসকল রক্ষা করুন, চন্দ্রদেব প্রতিভ। রক্ষা করুন এবং পৃথিবীর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার শরীণ রক্ষা করুন। 
মার্কগ্ডে পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রচণ্ডীর প্রথম চরিত্র প্রথম 
অধ্যায়ে মধুকৈটভ দেত্যদ্বয় কর্তৃক নিরাকত ব্রহ্মা মহাঁবিষুর 
গ্রবোধের জন্য যোগনিপ্রার স্ততি করেছিলেন । 

“ওঁ এ বিশ্বেশ্বরাং জগগ্ধাত্রীং স্বিতিসংহারকারিণীম্‌। ৭১ 
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্পোরতুলাং তজস: গরভৃঃ ॥ ৭১ 

প্রভু অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা তেজঃম্বরূপ বিষ্র নয়নাশ্রয়কারিণী অতুলা 
তাঁমসীশক্তি বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতিসংহারকাঁরিণী ভগবতী সেই ষোগনিদ্রার 
সুব করতে লাগলেন । 

বিশ্বেশ্বধ্যাদিস্থক্ত ব্রদ্ধা কর্তৃক দুষ্ট । এই সুক্তে মহাদেবীকে স্তরতি করে 
এইবূপ বল! হয়েছে : 

পপ্রকৃতিত্বং হি সব্ধবস্য গুণত্রয়বিভীগিনী | 
কালরাত্রির্মহারাত্রির্সোহরাত্রিশ্চ দারুণ ॥' ৭৮-৭৪ 

তুমিই সর্বভূতের প্রকৃতি ও সত্ব, রজ: ও তম এই তিন গুণের তারতম্য 
বিধায়িনী। তুমি সত্বগুণের লয়কারিণী বিশ্ুদ্ধত্বময় বিষ্ণুর যোগনিজ্রারূপিণী 
কাঁলরাত্রি, যেখানে কাল পধ্যন্ত প্রকাশিত হয় না। তুমি মহৎ বা রজোগুণরূপী 


তান্ত্রিক রাত্রিহুত 
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্র্গার রাত্রি অর্থাৎ বিলয়স্থল, তাই তুমি মহাঁরাত্রি। তুমি অনতিক্রমণীয়! 
মোহ ব! তমৌপগ্তণের কাধ্য বিষয়ভোগলালসার লয় বিধান করে জীবকে 
বন্ধনমুক্ত কর, সেজন্য তুমি মোহরাত্রি।১ 


কালরাত্রি, মহারাজ্রি ও মৌহ্রাঁত্রি এই তিনটি শব্দের উল্লেখ থাকায় 
এই স্থৃক্তটিকে তান্ত্রিক রাত্রিস্ত্ত বল! হয় ।২ 


প্রাধানিক রহস্তটে কণিত আছে যে, কালরাত্বি মহাকালীর নাঁমবিশেষ। 
মুসা দেবী মহালম্্রী থেকে উদ্ভূত তামসী মহাঁকালীকে মহাঁলক্মীই বললেন, 
দামি তব নামানি যানি কম্মাণি তানি তে"-তোমার যে যে কন্ম আছে, সেই 


১। “হেমাতঃ ! তুমি কালেরও কাল বা রাত্রি শ্বরূপাঁ। অর্থাৎ কাল বা মৃত্যুও তোমার 
সংস্পর্শে আপন অস্তিত্ব হারাইয়। ফেলে । এজন্য তুমি মহাকালকপিণী কালরাত্রি বা মহাকালী। 
সত্তগুণের বিশুদ্ধ বিকাশ হবার। সাধক কালের ভূ হইতে মুক্ত বা কালাতীত হইয়। এবং ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান রূপ কালের বি্ভাগত্রয বিস্বৃত হুইয়! তোমারই অভযবকোলে চিরাশ্রিত 
বা লীন হয়। এজন্য তুমি সত্বগুণেরও বিলয়রূপ! কালরাত্ি, আবার তুমি বিশুদ্ধ সত্বগুণময় 
বিঞ্চুরও পোগনিদ্রারপ কালরাত্রি। হে মাত: ! রজোগুণরূগী ব্রহ্ধাকেও তোমাতে বিলঙ্ক 
কর, এজন্য তুমি মহৎ বা ব্রঙ্গারও রাঙ্রিপিণী মহারাত্রি।*****মা ! তুমিই সংসারলীলগায় 
বন্ধনকারিণী মহামায়াক্দপিণী অনতিক্রমণীয়া মোহরীত্রিশ্বকপ1:-**হে করুণাময়ী ম! ! এইক্ধপে 
কালরাত্রিরপে তুমি ভক্তের মৃত্যুাভয় দূর করিয়া অমৃতত্ব প্রদান কর, মহারাত্রিরাপে 
রজোগুপাত্মক ছুঃখময় অপত্যের চাঞ্চল্য দুর করিয়া! ভক্তকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর, আর 
মোহরাত্রিক্ধপে তমোগুপাত্বক পরিচ্ছন্ন বিষয়ানন্দভোগের মোহ চিরতরে লয় করিয়া 
তমলাচ্ছন্ন হাদয়ে আনন্দের প্রদীপ জ্বালিয়া দাও ভক্তপ় আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়! 
ধন্থ ও কৃতার্থ কর ।, 

_জ্ীশ্রীচত্ীতত্ব ও সাধন রহম্ত £ প্রথম খণ্ড-_মধুকৈটভবধ, উক্ত শ্লোকের ব্যাথ) 

২। লক্্রীত্ত্রে আছে__ 


*বিশ্েহবর্যাদিকং সৃক্তং দৃষ্টং তদ্‌ ব্রাহ্মণ! তদ]। 
স্ততয়ে যোগনিজ্্ায়াঃ সমং দেব্যা: পুরন্দর: | 
অস্থাঃ দেব্যা: সমুৎপত্ভিশ্রিতং স্তোন্রমিতাযপি। 
হিছায় সর্ধভৃতান:ং ধার্ধাতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥+ 
--স্বামী জগদম্বরানন্দ কর্তৃক অনুদিত ও মম্পাদিত শ্রীশ্রীচ্তী : প্রথম চরিত্র 
প্রথম অধ্যায়, ৭*-৭১ শ্লোকের পাদটাক। ভ্রষ্টবয 
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সেই কন্ম অনুযায়ী তোমার বিভিন্ন নাম দিগ্ছি। মহালক্ষী-দত্ত মহাঁকাঁলীর 
নামগুলির অন্যতম হ'ল কালরাত্রি।৯ 
যোগবাশিষ্ট রামাগূণে নির্ববাণ-প্রকরণের উত্তরভাগ একাশীতিতম সর্গে বশিষ্ট- 
দেব শ্রীরামচন্দ্রকে কালরাত্রি দেঁধীর বিস্তৃত বর্ণন| দিয়েছেন । “অনন্ত মহাকাঁশে 
নৃত্যশীল কালভৈরবের দেহ হইতে ভগবতী কালরাত্রির আঁবিতভাঁব হইল। 
কালরাত্রি করালবদন", দীর্ঘাঙ্গী, কজ্জলব্ৎ শ্যামল। ও শীর্ণদেহা]। কূর্ধ্যাঁদি দেব ও 
দানবগণের নানাবর্ণময় মস্তকাঁবলীর দ্বার কমলমালার ন্তাঁয় মাল] গাথিয়! তিনি 
গলে পরিধান করিয়াছেন ।"*'তাহাঁর লম্বমান কর্ণযুগল ভূজন্গল্বিত এবং নরমুণ্ডময় 
কুগুলশোভিত ।-*তিনি কখনও একবাহু, কখনও বহুব!হু, কখনও বা বাহুহীন]। 
কখনও অঙ্গুঠ পরি মিত হম্বকায়, আবার কখনও অসীম আকাশব্যাপিনী অনস্তযৃত্তি। 
***তিনি কখনও একবজু,, কখনও বহুবজ্ু,, কখনও বা বক্ত,বিহীন।” ইত্যাদি। 
_স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনৃদ্দিত ও সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্তী £ প্রাধানিক 
রহস্য- একাদশ শ্লোকের “কালরাত্রি” শব্দের পাদটীক। 
শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ, এই শাক্ত পিদ্ধান্তটি সামবেদীয় 
কেনোপনিষদের একটি উপাখ্যানে ্ুস্পষ্ট্ূপে উল্লিখিত 
নি হয়েছে । ব্রহ্ষশক্তির প্রভাবে দৈত্যগণের সঙ্গে যুদ্ধে 
দেববুন্দের বিজয় হ'ল। কিন্তু ব্রহ্মশক্তির কাধ্যকাঁরিতা 
অনুভব করতে না পেরে দেবতার! নিজেদের শক্তিতেই জয়লাভ হয়েছে মনে 
করলেন ও অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠলেন । 
তখন তীরের “এস্মাকমেবায়ং বিজয়োহম্মাকমেবায়ং মহিমা আমাদেরই এই 
জয় আমাদেরই এই মহিমা এই মিথ্যাভিমান অপনোদন করার জন্য ব্রহ্ম 
আপন শক্তি প্রভাবে তাদের কাছে বিস্ময়কর মৃত্তিতে আবিভূতি হলেন। 
দেবগণ বুঝতে পারলেন না “কিমিদং ষক্ষমিতি', এই পুজ্যরূপ কে? 
তার! অগ্নিকে বললেন, “জাতবেদ এতছিজানীহি_“কিমেতদ্যক্ষমিতি' 
অগ্নি! জেনে এসে! তেো৷ এই পুজ্যরূপ কে? 





১। মহামায়া মহাকালী মহামারা ক্ষুঘা! তৃষ1। 
নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীর। কালরাত্রিছুরত্যর! ॥" 
-জ্রীহীচত্তী  প্রাধানিক রহ্হা--একাদশ শ্লোক 
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অগ্নি পেই ছন্নবেশী ব্রন্ষের কাছে গেলে তিনি অগ্নিকে প্রশ্ন করলেন, 
কোহলীতি, 'তবপ্ষি কিং বীর্্যমিতি”, তোঁমার নাম ও শক্তি কি? 

অগ্নি উত্তর দিলেন, "অগ্নির! অহমন্মীতি অপীর্দং সর্ধবং দহেয়ম্‌ যদিং 
[থিবামিতি” আমি অগ্রি এই নামে প্রসিদ্ধ, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত 
কচু আমি দগ্ধ করতে পারি। 

ছদ্াবেশী ব্রদ্ধ অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করে বললেন, “এতৎ দ্হেতি, 
টিকে দগ্ধ কর। 

অগ্নি সর্বশক্তি প্রয়োগে সেই তৃণটিকে দগ্ধ করতে পারলেন না। 

তিনি ব্যর্থমনোরথ হয়ে দেবতাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, 
নৈতদ্বশকং বিজ্ঞাতুং ঘর্দেতৎ যক্ষমিতি” এই পুজ্যব্ূপ কে তা আমি বুঝতে 
শারলাম না। 

এইরূপে বায়ু ছন্মবেশী ব্রদ্ষের শ্ব্ূপ জানতে তাঁর কাঁছে গেলে, তিনি 
র্ববৎ বাঁয়ুকে তাঁর নাম ও শক্তি জিজ্ঞান! করলেন । 

বাযুও অগ্রির মতে দম্তভভরে উত্বর দিলেন, 'বাহুর্বা অহমস্ীতি অপীদং 
র্ববমাদদীস্বং যদিদং পৃথিব্যামিতি” আমি বায়ু, আমি পৃথিবীর সব-কিছু উড়িয়ে 
নিতে সক্ষম। 

ছদ্মবেশী ব্রহ্মও পুর্বববৎ বাঁধুর সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করে বললেন, “এতৎ 
আদৎস্বেতি; এটিকে উড়িয়ে দাও । 

বাযুও অগ্নির মতে] সর্ব গক্তি প্রয়োগ করেও সেটিকে উড়িয়ে ফেলতে সমর্থ 
হলেন না। তিনিও অগ্নির মতো! সেই পুজ্যরূপের স্বরূপ বুঝতে ন1 পেরে 
ধথমনোরথ হয়ে দেবতাদের কাছে প্রত্যাবুন করলেন। 

তখন দেবগণ তাঁদের রাজা ইন্দ্রকে বললেন, “মথবন্‌ এতৎ বিজানীহি-- 
কিমেতৎ ধক্ষমিতি”, হে ইন্দ্র! এই পুজ্যন্ূপ কে তা নির্ধারণ করুন৷ 

ইন্দ্র সেই ছয্সবেশী ব্রঙ্দের সম্মুখে উপস্থিত হ'লে ব্রহ্ম তিরোহিত 
হলেন। 

“স তশ্সিম্েবাকাশে স্িয়মাজগাঁম বহুশোভমানাধুমাং হৈমবতীং, 

তিনি ষে আঁকাঁশে ছদ্মবেশী ব্রদ্মের অস্তিত্ব ও তিরোধানপপ্রত্যক্ষ করেছিলেন, 
সেই আকাশপ্রদেশেই অবস্থিত থাকলেন, অগ্নি বা বাসর মতো! ভগ্নমনোরথ 
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হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন না। সেই পুজ্যর্ূপে ইন্দ্রের ভক্তি বুঝতে পেরে 
শোভনতম! স্ত্রীরূপিণী হিমাচল-নন্দিনী বিদ্যা উমা আবিভূ্তী হলেন ।; 
উম ব্রদ্ষের সহচারিণী শক্তি, তিনি ব্রন্ষকে জানতে সমর্থ, এই মনে করে 
ইন্দ্র তার কাছে গেলেন ।২ 

তাঁকে ইন্দ্র জিজ্ঞাণা করলেন, “কিমেতৎ যক্ষমিতি” 'ক্রুহি কিমেতৎ 
দরশযিত্বা তিরোভৃতং যক্ষমিতি, এই পুজ্যব্ূপ কে? বলুন তে! যিনি এই মর 
লীল। দেখিয়ে অস্তহিত হলেন সেই পুজ্যরূপ কে? 

তিনি বললেন, 'ব্রদ্মেতি” এই পুজ্যরূপই ব্রদ্ধ “ঈশ্বরেণৈব জিতা৷ অস্থরাঃ যৃয়ং 
তে নিমিত্তমা্রং, তস্তৈব বিজয়ে যুয়ং মহীয়ধবম্”_ঈশ্বরই অস্থরগণকে পরাজিত 
করেছেন, তোমর1 উপলক্ষ্যমাত্র, ঈশ্বরের গৌরবেই তোমরা গৌরব লা 
করেছ, 'মিথ্যাভিমানস্ত যুদ্ম।কময়মন্মীকমেবায়ং বিজয়োহম্মীকমেবায়ং মহিমেতি' 
_ আমরাই দৈত্যগণকে পরাজিত করেছি, এই কাঁজে আমাদেরই গৌরব-__ 
এইকপ জ্ঞান তোমাদের মিথ্যাভিমান ছাড় আর কিছুই নয়। 

কৃষ্ণ-যজুর্বেবদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও শক্তিতত্ব আলোচিত হয়েছে। 

কৃষ-যজুর্কেদীয়. খাঁষ শ্বেতাশ্বতর তপস্তার প্রভাবে ও নিষ্কাম কর্ম দ্বার 
শ্বতাশ্বতরোপশিষৎ আরাধিত পরমেশ্বরের প্রসাদে ব্রহ্মতত্ব অবগত হয়েছিলেন! 
তিনিই এই ত্রদ্ষতত্ব শন্ন্যাপীগণকে নিজের অনুভূতি অন্যায়ী উপদেশ 
করেছিলেন । 

্রঙ্গবাদ্দীগণ একত্রিত হয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসা করলেন, “'অধিষিতাঃ কেন 
স্থখেতরেষু বর্তীমহে ব্রহ্মবিদে! ব্যবস্থাম্‌্, ? স্থথ চায় না বা ছুঃখ চায়, এমন জীব 


০১৬ সপ এন পাপ শি শসা পপ আপস পাপা 








পা জপ পপ সী শপ ৯ পপ পপ পা মস 


১। ইন্ত্রায় তৎ বক্ষং যশ্সিম্নাকাশ আকাশপ্রদেশ আত্মনং দর্শযত্বা তিরোভূতম্‌ ইন্্র 
্রহ্মণন্তিরোধানকালে যন্ষিশ্নীকাশ আমীৎ সইন্ত্র তন্মিম্নেবাক(শে তন্ো। কিং তৎ যক্ষমি্ড 
ধ্যায়ন্‌ ন নিববৃতেহপ্র্যাদিবৎ তত্তেন্্েত্ত যক্ষে ভক্তিং বৃদ্ধা! বিদ্তা উমাবপিণী প্রাছুরত্ 
স্্রীরূপা। ল. ইন্দ্রস্তামুমাং বহুশোভমানাং সর্বেধাং হি শৌভমানানাং শোভনতমা 
বিদ্যাং তদ। বহুখোতভমানেতি বিশেষণমুপপন্নং ভবতি। 

_-কেনোপনিবৎ : তৃতীয় থণ্ড--১২ অংশের শাক্কর ভা: 


২। ঠৈমবতী [িভ্টমেব সর্থজ্ে নেশ্বরেখ সহ বর্তত ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি কৃত 
তামুপজগাম। -কেনোপনিষৎ: তৃতীয় খও্--১২ অংশের শঙ্কর ভা' 





শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৩৩ 


থিবীতে নাই, তথাপি মানুষের দুঃখময় বিষয়সন্ভোগে 'প্রবৃত্তির পিছনে কোন্‌ 
হাশক্ির প্রেরণা আছে? এই মহাশক্তিটি কে? 

তর! বিচার করছেন £ সর্ধববস্তর বিকারকারী কাল নিয়মিত বস্তশক্কি, 
গ্যপাপলক্ষণ কর্ম, আকস্মিক ঘটনা, আকাশাদি ভূত ও জীবাত্মা_এদ্দের যে- 
কান একটি জগতের চালিকা সেই মহাঁশক্তি হতে পারে না। কারণ 
[বহার ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশকাল প্রভৃতি সংহত হয়েই কাধ্য নিষ্পন্ন করে, 
(সংহতভাঁবে নয়। আবার কাল প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি পরস্পরের সঙ্গে 
শ্মিলিত হলেই ষে কাধ্য সম্পাদন করতে পারে তাও নয়, কারণ সংহৃতিমত্রই 
রার্থ যেমন শধ্যাঁপনাদি। অতএব কাল প্রতৃতির সংযোগজ সংঘাতও পরের 
স্যই উদ্দিষ্ট হবে। এই পরই আত্মা । এই কারণে পরাধীন কাল প্রভৃতির 
ংযৌগজ সংঘাঁতকে মূলা শক্তি বল! যায় না । জীব পাপপুণ্যকর্মের বশীতৃত। 
[তএব পরাধীন জীবের পক্ষে জগৎ ব্যাপারের পরিচালনা সম্ভব নয়। 
ীব নিজেই যদ্দি শক্তিমান হ”ত তাহ'লে সে স্থখগ্ররদ করেই জগৎ সৃষ্টি করত, 
£ধপ্র্দ করত ন11১ 


এইভাঁবে তর্ক ছার। মহাশক্তির স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হযে তারা ধ্যান 


পাশ প৯০ আপা াীসপস্পািপাসপপ শশী গা সতত শা শা শা ০ পি 


১। “কাল: হ্বভাবে! নিয়তিধৃচ্ছ! ভৃতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্‌। 
লংযোগ এষাং নত্বাত্মভাবাদাত্াপ্যনীশঃ হখহঃথছেতোঃ | 
- শ্রেতাম্বতরোপদিষৎ প্রথম অধ্যায়-দ্বিতীয় শ্লোক 


ঢালে! নাম সর্বস্ৃতানীং বিপরিপামহেতুঃ শ্বতাবঃ--স্বভাবে! নাম পদ্যার্থানাং প্রতিনিয়ত! 

£-অগ্রেরৌফমব। নিয়তিঃ অবিষমপুণ্যপাপলক্ষণং কর্পু, ...-যদৃচ্চা আকন্মিকী 

|:। ভূতানি অবকাশাদীনিব1-.....পুরুষোবা বিজ্ঞানাত্ম '-...-আযমর্থ:- কি কালার্দীশি 
তোকং কারণম্‌? উত্ত তেষাং সমূহ? ন চ প্রত্যেক কালাদীনাং কারণত্বং সস্তভবতি, 
'বিরদ্ধত্াৎ। দেশকালনিমিত্তানাং সংহতানামেব লোকে কার্ধ্যকরত্বদর্শনাৎ। নম চাপ্যেযাং 
লাদীনাং সংযোগঃ সমৃঃ কারণম্‌। সমৃহস্ত সংহতেঃ পরার্থতবেন শেষত্বেন শেধিণ 
ত্বনো বিদ্যনানত্বাদ ্বাতন্ত্যাৎ হৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়নিয়মলক্ষণ-_কার্যাকারণত্বাযোগাৎ।:-*৮***** 
ত্ম। জীবোইপ্যনীশঃ অস্থতান্ত্রী ন কারণম্। অধ্থাতন্্রাদেব চাত্বনোহপি হুষ্টাদিকেতুত্বং ন 
সববতীত্যর্থঃ। কথমনীশত্বম ? হুখহ্ঃধহেতো: সৃথছ্:খহেতুভ্তন্ত পুণ্যাপুপ্যলক্ষণন্ত কর্দপো 
সমানত্বাৎ, কর্মপরবণত্বেন অন্বাতত্ত্্যাচ্চ | ত্রিলোক্াশ্বডিস্থিতিনিয়ষে সামর্ধযং ন বিস্তৃত 
[বত্যর্থং। এ শান্কর ভাত 


১৩৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


আশ্রয় করলেন এবং সেই ধ্যানষোগের সাহায্যে যে এক বস্ত কাল, স্বভা 
নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসমূহ ও জীবাত্মাকে পরিচালিত করেন তীর ন্বগুণাব 
শক্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন। 

“তে ধ্যানযোগানছুগতা অপশ্ঠম্‌ 

দেবাত্ম শক্তিং শ্বগুণৈনিগুঢাম্‌। 

ষঃ কারণাঁনি লিখিলানি তাঁনি 

কালাত্মযুক্তান্থ ধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥” ৪1৩ 

_-শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : প্রথম অধ্যায়--তৃতীয় শ্লে 


শাস্কর ভাষ্য দেবাআ্স শক্তি কথাটির তাঁৎ্পধ্য পাঁচভাবে বোঝান হয়েছে 
দেবাত্ম শক্তি £ প্রথম অর্থ প্রথমে শঙ্করাচাধ্য বলছেন £ 


“দেবস্য গ্যোতনাদিযুক্ত স্ত মায়িনে মহেশ্বরস্ত পরমাত্মন আত্মভূতামস্বত 
_ন সাংখ্যপরিকল্পিতপ্রধানাদিবৎ পুথগ.ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং'""১ স্বপ্রক 
মায়াধীশ মহেশ্বর বা পরমাত্মার শ্বরূপভৃতা। অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনপরিকল্িত প্রকি 
মতো! পৃথগ[সত্তাঁবিশিষ্টা নয় এরূপ শক্তি। এই কারণেই এই শ্বেতাশ্বতে 
পনিষদেরই চতুর্থ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে প্রকৃতিকে মায়া ও মহেশ্বরকে মা 
বল। হয়েছে । 

“মায়ান গ্রকৃতিং বিদ্ান্‌ মায়িনন মহেশ্বরম্‌। 
তন্তাবয়বভৃতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥? 

_শ্বে, উ. ৪ 
জগতের প্রকৃতি বা উপাদদানকে মায়া বলে জানবে । মহেশ্বর মায়াবী অৎ 
মায়ার অধিষ্ঠান ও প্রয়োজক ছাড়া অন্য কেউ নন। এই মহেশ্বরের রজ্জু ম 
স্থানীয় মায়িক অবয়বের অধ্যাস ছ।রাই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত ।১ 

শঙ্করাচার্ধ্য ছিতীয় অর্থ করেছেন £ 


্পিগ 





পাপ সস পাপা 


১। জগত্প্রকৃতিত্বেন অধন্তাঁৎ সর্বত্র প্রতিপাদিত! প্রকুতিশ্নায়েৰ ইতি বিদ্তাৎ বিজানী 
****ত* মহাশ্চাংসৌ ঈশ্বরশ্চেতি মহেহখরস্তং মায়িনং মায়াক়াঃ সত্ব স্ুর্ত্যাদিপ্রদতয় প্রেরয়িতার 
বিদ্যাদিতি পুর্বেবণ নম্বন্ধঃ। তত্ত প্রকৃতন্ত পরমেশ্বরস্ত রকজ্ছান্ডধিষ্টানেবু কল্সিতসর্পাদিস্বানী 
র্ারিকৈঃ ম্বাববৈরধ্যাসন্বার! ইদং ভুরাদি সব্বং ব্যাগুমেব পুর্ণমিত্বেৎ। 

- গে উ, ৪1১৯ শাঙ্কর। 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৩৫ 


“দেবাত্ম শক্তিং দেবতাত্বন1 ঈশ্বররূপেণ পরস্থিতাং শক্তিম্‌...” শক্তিই 
দেবাত্ম শক্তি পরমেশ্বররূপে অবস্থান করেন।৯ শক্তি ও শক্তিমানের 
দ্বিতীয় অর্থ এই অভেদ সিদ্ধান্ত শ্বেতাশ্বতরোঁপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় শ্লে'কে উক্ত হয়েছে 
“একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তস্থ 
ধইমশলোকান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ। 
প্রত্যংজনাস্তিষ্তি সঞ্চু কোপাস্তকালে 
সংহ্জ্য বিশ্বা ভরনানি গোঁপাঃ | _ শবে, উ. ৩২ 
একমাত্র রুদ্রই আছেন, দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি এই সমস্ত লোককে 
ঈশিনী অর্থাৎ স্বীয় শক্তি দ্বার নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির 
অন্তরে অবস্থান করেন। তিনি বিশ্বের অঙ্টা, রক্ষিতা ও সংহর্তা ।২ 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্রোকেও এই একই তত্ব 
প্রতিপাদিত হয়েছে £ 
“য একোহবর্ণে। বুধা শক্তিযোগাঁৎ 
বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি। 
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 
স নো! বৃদ্ধ শুভয়] সংযুমক্ত, |” শবে, উ. ৪1১ 
সষ্টরির পুর্ব্বে যিনি এক অদ্বিতীয় ও ব্রাঙ্গণত্বািজাতিরহিত তিনিই বিন 
প্রয়োজনে অর্থাৎ লীলারসে স্বীয় বিচিত্র শক্তিম্ফারে ব্রাঙ্ষণাদি জাতি স্ৃট্টি 
করেন অর্থাৎ তিনি বিশ্বের শ্রষ্টাী। তিনিই বিশ্বের ধারক ও প্রলয়কালে বিশ্বের 
সংহারক। সেই প্রকাশ-স্বভাঁব সত্তা আমাদিগে শুভ বুদ্ধি দান করুন ।৩ 


১। এসর্ববভৃতেযু স্ববাত্মন্‌ যা শক্তিরপর1 তব। 
গুণাশ্রয়। নমন্তত্তৈ শাখতায়ৈ পরের ॥ 
যাহুতীতাহগোচর1 বাচাৎ মনসাং চাবিশেষণা। 
জ্ঞ'নধ্যানপরিচ্ছেগ্ত1! তাং বন্দে গেবতাং পরা'ম্‌॥" শ্ে. উ. ১/৩-এর শাঙ্কর ভাস 
২। এতদুক্তং ভবতি-__অদ্ধিতীয়: পরমাজ্বা, ন চামৌ কুভ্তকারবদাজ্সানং কেবলং 
সৎপিগুস্থানীয়মূপাদানকারণমুপাঁগতে, কি তি? স্বশক্তি বিক্ষেপং কুর্বন্‌ অঙ্টা নিয়ন্তা 
বাভিধীয়তে ইতি-_- _শ্বে, উ. ৩1২-এর শাঙ্ছর ভাস 
৩। 'য একোহন্বত'য়ঃ পরমাত্ময অবণে! জাত্যামিরহিতো! নিব্বশের ইতার্থঃ। বহুধা 
শক্তিযোগাঁৎ বর্ণালনেকান্‌ নিহিতার্ধোইগৃহীতপ্রয়োজনঃ স্বার্থনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ।, 
-_ শ্বে, উ. ৪1১-এর শাস্কর ভাস 





১৩৬ শততিদর্শন ও শাক্ত কবি 


দেবাত্ম শক্তি এই পদটির তৃতীয় প্রকার অর্থ নিরূপণকাঁলে শক্তি ও 
দেবাত্ম শক্তি শক্তিমানের মধ্যে যে পারমাথিক কোন ভেদ নাই, এ-কথা 
ততীর অর্থ শঙ্করাচারধ্য হুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর ভাঙ্ক্ে উল্লেখ করেছেন £ 
“দেবশ্য পরমেশরস্ত আত্মভূতাং তু জগদ্দয-স্থিতিলয়-হেতু-ভৃতাং ব্রহ্মাবিষু- 
শিবাত্মিকাং শক্তিমিতি। তথাচোক্তম্‌ 
শক্তয়ো যশ্য দেবন্য ব্রহ্মাবিষণশিবাত্মিকাঃ।” ইতি 
'ব্রন্মাবিষুশিব। ব্রঙ্গন্‌ প্রধান। ব্র্গ শক্তয়ঃ 1 ইতি চ। 
পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ ব্রহ্ম -বিষু- 
শিবাত্মিকা শক্তি। এই কথা বলা হয়েছে_ পরমেশ্বরের শক্তিগুলি ব্রহ্ম।-বিধু- 
শিবাত্বক, হে ত্রন্মন্‌ ব্রদ্ধা, বিষু) ও শিবই ব্রদ্দের তিন প্রধান শক্তি । 
শক্তি-শক্তিমানের অভেদযূলক এই শাক্ত সিদ্ধাস্তটিকেই প্রকাশ করার 
অভিপ্রায় নিয়ে শঙ্বরাঁচার্ধ্য শ্বেতাশ্ব তরোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় 
শ্লোকের স্বগুণৈঃ পদের গুণ শব্দের অন্যতম ব্যাখ্যায় সত্ব, রজ: ও তমঃ এই তিন 
গুণের উল্লেখ করেছেন £১ 


স্বপ্তণৈ: সত্বরজন্ত:মাভি: | সত্বেন বিষুঃ, রজলা বর্ষা, তমসা মহেশ্বরঃ 
সত, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি স্বকীয় গুণ। এক পরমেশ্বরই সব্বগুণাশ্রয়ে বিষু, 
রজোগুণাশয়ে ব্রহ্ধা ও তমোগুণাশ্য়ে মহেশ্বর এই ব্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত 
হয়ে থাকেন। 


শ্বেতাঁশ্বতরোঁপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় গ্রোকের দেবাত্ম-শক্তিং ও 
স্বগ্তণৈ: এই ছুটি পদ্দের উপরি অভিহিত রূপ ব্যাখ্যা করে শঙ্করাচাধ্য তাঁর ভাঁগ়ে 
মন্তব্য করছেন £ 

সত্বাহ্যপাধিদমৃদ্ধাৎ স্বরূপেণ নিরুপাধিকপুর্ণানন্দা দ্বিতীয় ব্রহ্মাত্বনৈবান্ছপলত্য- 
মানাঃ পরঠ্গৈন ব্রহ্ষণ: ক্ট্র্যাদিকাধ্যৎ কুর্বস্তোহবস্থাভেদমাশ্রিত্য-_শক্তি- 
ভেদব্যবহারঃ, ন পুনস্তত্বভেদমা্িত্য। তথাচোক্তম্__, 


১। স্বুপৈঃ পঙ্গের ভাযুকা!র-কৃত অন্ চার প্রকার অর্থ :_(১) স্থগুণৈঃ প্রকৃতিকার্ধ্যভূতৈঃ 
পৃথিব্যাদিভিশ্চ লিগুঢাং সংবৃতামূ কাধ্যকারেশ কারণাকারন্তাভিভূতত্বাৎ কার্ধযাৎ 
পৃণকৃম্বপেপো পলব্ধমষোগ্যামিতযর্থঃ | তথা চ প্রকৃতকাধ্যত্বং গুণানাং দর্শয়তি ব্যাস-_ 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ১৩৭ 


'স্গস্িত্যন্তকারিণীং ত্রহ্ম-বিষু-শিবাত্সিকাম্‌। 
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দনঃ ॥' 


আদল উপাধিশূন্, পুর্ণানন্দ, দ্বিতীয়-রহিত ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তির মধ্যে কোন 
তফাঁৎ নাই । যখন সত্ব, রজং ও তম: এই তিন উপাঁধি সংসর্গে একই কুটস্থ 
্রহ্ধকে পাঁলয়িতা, অষ্টা ও সংহর্ভী বলে মনে হয়, তখন ব্রদ্দের সেই সেই 
অবস্থাগত ব্যবহারিক ভেকে লক্ষা করেই ব্রদ্ম-শক্তি ব্রদ্ধ থেকে ভিন্ন এইরূপ 
কল্পনা করা হয়। কিন্তু এক্প কল্পনার বলে ব্রন্ধ ও তার শক্তির মধ্যে কোন 
পাঁরমাথিক ভেদ সিদ্ধ হয় না। এক্ষেত্রে নিয়লিখিত উক্তি প্রণিধানযোগ্য-_ 


একই পরমেশ্বর স্থষ্টিকালে ব্রন্ধা, স্িতিকালে বিষণ ও সংহারকালে শিব এই 
তিন প্রকার নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। 

রামরুষ্খ পরমহংদদেব শক্তি-শক্তিমানের এই তত্বগত অভেদই ভক্তগণকে 
উপদেশ করে গেছেন £ 

শ্রীরামকঞ্চ-__যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী মা আগ্াশক্তি ! যখন নিক্ষিয়, তাকে 
বঙ্গ বলে কই। যখন স্যষ্ি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাঁজ করেন, তাকে শক্তি 
বলে কই। স্থির জল ব্রদ্মের উপমা । জল হেল্চে ছুল্চে, শক্তি বা কালীর 
উপমা । কালী কি না_-ধিনি মহাকালের ব্রদ্ধের সহিত রমণ করেন। কালী 
সাকার আকার নিরাঁকারা | ******** 
ধিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই ম|। 

_ শ্রীত্রীরামরুষ্চকথামূত 2 ১ম ভাঁগ--১২শ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ 


সাধক কবি রাঁমপ্রসাঁদ একই অন্থৃভৃতির প্রতিধ্বনি করেছেন £ 


সপ পিপি তিশা 


নং রজজ্তম ইতি গুণ": প্রকৃতিসন্ভবাঃ ইতি। (২) স্বগুপৈরীশ্বর গুপৈঃ সর্বজ্ঞত্বাদি ভি! 
স্বাদিভিণিগুঢাং কার্ধ্যকারণবিনিমুর্তি পূর্ণানন্দা দ্বিতীয় রমা স্মনৈবান্ুপলভ্যমানাম্‌। (৩) 
ইণৈব্রন্দাপরতন্তরৈঃ প্রকৃত্যাদিবিশেষণৈরুপাধিভিশিগৃঢাম্‌। তথা চ দর্শযিত্ততি একে দেবঃ 
মর্ভৃতেযু গৃঢ়ঃ ইত্যাদি । (৪) স্বগুপৈঃ স্বব্যগ্রিভূতৈঃ সর্বজ্ঞ সর্ধেপিতৃত্বাদিভিনিগুাং 
তন্থহবশেষর্নপণা বন্থিতত্বাৎ স্বরূপেণ শক্তি ঘাত্রেণানুপলত্যমানাম্‌ ॥ 

এই চার প্রকার অর্থ দেবাত্ম শক্তি পদটির উপরি আলোচিত প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
ঘর্থের ক্ষেত্রে পর্ব পর প্রযোজ্য । 





১৩৮ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


“ড়দশনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রপারে । 

সে ষে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাঁজ করে পুরে ॥ 

দে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে ৷ 
হলে ভাবের উদ্দয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে | 
প্রপার্দ বলে, মাতিভাবে আমি তত্ব করি যারে । 

সেট] চীতয়ে কি ভাঙবে হাড়ি, বুঝ রে মন ঠারে ঠোরে ॥, 

__-ক. বি. শা. প.ঃ মনোদ 
শেষ ছু'পংক্তির তাৎপধ্যপুর্ণ ব্যাথ্য। রাঁমকৃষ পরমহংসদেব এরূপে করছেন 
“আমি তত্ব করি ষারে অর্থাৎ আমি সেই ব্রন্দের তত করছি । তী? 

মা মা বলে ভাকছি ।, 
_ শ্রীীরামরুঞ্চকথাম্ত £হ ১ম ভাগ-_-১২শ খণ্ড, ৯ম পরি 
সাধক কবি রামপ্রসাদদ তাঁর একটি পদে শক্তি-শক্তিমানের অভিন্ন 
বোঝাতে কালীব্রক্ম এই শব্দটির প্রয়োগ করেছেন £ 
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাঁথে ধরেছি । 
আমি কালী ব্রন্ষ জেনে ধশ্ম, ধন্মাধম্ম সব ছেড়েছি ॥১ 

-__-ক. বি. শা. প. £ ব্রঙ্গময় 

কিন্তু পুর্ণ জ্ঞানের আগে শক্তি-শক্তিমানের এই অভেদতত্ব উপলব্ধি ; 
যায় না। শ্রীশ্রীপামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণীই এ প্রসঙ্গে প্রকৃষ্ট প্রমাণ £ 

ব্রশ্মতক্ত-_তিনি আর তার শক্তি কি তফাৎ? 

প্রীরাঘকৃষ্ণ__পুর্ণজ্ঞানের পর অভেদ্দ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর * 
অভেদ্দ। মণির জ্যোতিঃ ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর ছু 
ধবলত্ব ষেমন অভেদ। একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাবতে হয়। 1 
এ অভে্দজ্ঞান__ পুর্ণজ্ঞান না হলে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুবিবং* 
'তত্ব ছেড়ে চলে যায়__তাই অহংতত্বও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয় 


১।. অধশ্পমকি না অসৎ কল্পমু। পর্মকিনা বৈধী কল্ম-এতো দান করতে হবে « 
ব্রাঙ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব বন্মা। 

--রামপ্রলাদের উক্চির ব্যাখ্যায় শ্রী্রীরামকৃষ্ণ £ ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথাম্ত__-১ম' 

১২শ খণ্ড, »ম পরি 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৩৯ 


বল! যায় না। নেমে একটু আভাসের মত বলা যাঁয়। যখন সমাঁধিভঙ্গের 
পর ও ও বলি, তখন আমি একশো! হাত নেমে এসেছি । ব্রন্ম বেদবিধির পার 
মুখে বলা যায় না । সেখানে আমি ও তুমি নাই। 

যতক্ষণ আঁমি তুমি আছে, ধতক্ষণ আমি প্রার্থন! কি ধ্যান কোচ্ছি এ জ্ঞান 
আছে, ততক্ষণ তুমি ঈশ্বর প্রার্থনা শ্রনছো, এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি 
বলে বোধ আছে। তুমি প্রভূ, আমি দাস, তুমি পুর্ণণ আমি অংশ, তুমি মা, 
আমি ছেলে, এ বোধ থাঁকবে। এই ভেদ্বোধ, আমি একটি, তুমি একটি। 
এ ভেদববোঁধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলে। অন্ধকার, এই সব 
বোধ হচ্ছে । যতক্ষণ এই ভেদ্ববোৌধ, ততক্ষণ শক্তি ( 22:5029] 9০.) 
মানতে হবে। তিনিই আমার্দের ভিতর আমি রেখে দিয়েছেন। হাঁজার 
বিচার কর আমি আর যায় না। আর তিনি ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন। 

তাই যতক্ষণ আমি আছে__ভেদবুদ্ধি আছে__ততঙ্ষণ ব্রঙ্গ নি বলবার 
যে! নাই। ততক্ষণ সগুণ বর্গ মানতে হবে। এই সগুপ ব্রঙ্গকে বেদ, পুরাঁণ, 
তন্ত্রে কালী বা আগ্যাঁশক্তি বলে গেছে। 

_ শ্রীীরামকৃষ্ণচকথাম্ৃত £ ১ম ভাগ--১২শ খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ 
কিন্ত দেবাত্স শক্তিম্‌ এই পদটির চতুর্থ প্রকার অর্থ নির্ণয়াবসরে শহ্করাঁচাধ্য 
দেবাত্ম শক্তি তন্ত্রগ্রতিপারদ্িত আত্মতত্ব, শক্তিতত্ব ও শিবতত্ব এই 
চতুর্থ অর্ণ তিনটি তত্বেরই উল্লেখ করেছেন £ 
“দেবশ্চ আত্মা চ শক্তিশ্চ যশ্য পরশ্য ব্রহ্মণোইবস্থাভেদ্দাঃ তাং প্রকৃতিপুরুষে- 

শ্বরাঁণীং স্বরূপত্থৃতাং ব্রহ্মরূপেণীবস্থিতাঁং পরাৎপরতরাং শক্তিম্ পরমাত্মা, জীবাত্মা 
ও শক্তি পরব্রদ্মেরই অবস্থা, এই তিনের ন্বরূপতভৃত] সর্ববোতকৃষ্টা শক্তিই ব্রহ্ম ।১ 
“দেবাত্মনে৷ গ্যোতনাত্মনঃ প্রকাশরূপন্ত জ্যোতিষাং জ্যোতীরপন্ত প্রজ্ঞান- 
দেবাত্মশক্তি . ঘনম্বরূপস্ত পরমাত্মনে! জগদ্দ,য়স্থিতিলয়নিয়মনবিষয়াং শক্তিং 
পঞ্চম অর্থ সামর্থ্ম্” গ্োঁতনম্বভাৰক অর্থাৎ প্রকাশশীল দীপ্তিরও 
দীপ্তিদানকারী প্রজ্ঞানঘনরূপ পরমাত্মার জগতের স্ষ্টিস্থিতিসংহার নিয়ন্ত্র 
করবার ক্ষমতাই হ'ল শক্তি। 


১। তথাশ্চ ত্রয়াণাং স্বরূপভূতং প্রদর্শয়িস্ততি_ তোক্তাভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্ব! সর্বাং প্রোক্তং 
ত্রিবিধং ব্রঙ্মমেতৎ। এয়ং যদ! বিশ্বতে ব্রন্মমেতৎ ইতি ॥ --স্বে' উ. ১1৩ শান্কর ভা 


১৪, শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদে হ্র্গার নাম ও স্বরূপ সম্বন্ধে 

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নিম়মতো। প্লোক পাঁওয়। যায় £ 
নারায়ণ উপনিষদ 'তামগ্রিবর্ণাং তপদা জলস্তীং বৈরোঁচনীং কর্ম্ফলেষু ভূষ্টাম 
বুর্গীং দেবীং শরণমহং প্রপদ্ধে স্থতরপি তরসে নমঃ | 

আমি সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্ম! কর্তৃক দৃষ্ট, অগ্নির মতো দীরপ্চিসম্পন্ধা, 
স্বীয়তেজঃবশতঃই উজ্জল] অর্থাৎ আপন বীরত্বে শক্রনাঁশকারিণী, কর্মফলের জন্য 
অন্বেষিতা অর্থাৎ কর্মফসদাত্রী দুর্গ দেবীর শরণ লই । হে সংসারন্রাণকারিণি, 
উদ্ধার যাঁতে পাই তার জন্য তোমাকে নমস্কার | 


তৈত্তিরীয় আরণ্যেকর যাঁজ্ঞিক1 উপনিষদে দুর্গার গায়ত্রীর উল্লেখ পাঁওয়। 
এ যায় £ 


য।জ্ঞিকা উপনিষদ “কাত্যায়নায় বিদ্বহে, কন্তাকুমারীং ধীমহি, তক্গো দুগিঃ 
গ্রচোদয়াৎ কাত্যায়নীকে জানি, কন্ারূপিণী স্থষ্টিসভাবনাপূর্ণ। তাঁরই ধ্যান করি, 
সেই হুর্গাই আমাদের উৎসাহ বিধান করুন।১ 
মহাভারতে ভীন্মপর্বেবর ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে দুর্গার স্তোত্র পাওয়া যায়। যুছে 
মহাভারত: সমুপস্থিত কৌরব সৈন্তকে দেখে অর্জুনের মঙ্গলের জন্ট কৃষঃ 
ভীম্মপব্ব- ২৩ বললেন * 
নস শুচিভূত্বা মহাবাহো! অংগ্রামাভিমুখে স্থিত: | 
পরাঁজয়ায় শত্রণাং দুর্গান্তোত্রমুদী রয় ॥? 
হে বাহুবলশ'লী অঙ্জুন! তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সময় শত্রুপক্ষের পরাজয়ের 
জন্য শ্রদ্ধচিত্ত হয়ে দুর্গাকে স্তব কর। 
তখন অজ্ঞুন রথ থেক্কে অবতীর্ণ হয়ে হাতজোড় করে স্তোত্র পাঠ স্থরু 
করলেন। 
হে যোগসিদ্ধিদায়িকা! জরাবিহীনা'! কালশক্তি! কুদ্রত্বী! সংহারক 
কালরূপী মহাকালী! বিপছুদ্ধারকাদিণী! জয় স্বরূপে! শৃলচশ্মধারিণী! 
নন্দগোপকুলোত্বে ! নাঁনালঙ্কারধারিণী। মহিযান্ুররক্রপ্রিয়্ে! হে উম্বা! 
কৈটভনাশিলী! তোমাকে নমস্কার । 


১ সায়মাচাধোর ভাত্যানুষায়ী হুগি ও হ্র্গ। অভিন্ন-্বামী জগদীশ্বরানন্ম কর্তৃক 
অসুদিত ও সম্পাদিত শ্রীত্রীচণ্ডী ভূমিকা। 


শত্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ১৪১ 


তুমি বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, তুমি দেহীদের স্বযুপ্তি ও মৃত্যু, তুমি 
দেবতার উদ্দেশ্তে হুবির্দানের মন্ত্র পিতৃপুরুষকে পিগুদানের মন্ত্র, তুমি সুম্ম কাল 
ও মহাকাল! সকল প্রকাঁর বাক্য তুমিই, তোমাকেই বেদমাতা। গায়ত্রী ও 
বেদান্ত বল। হয়ে থাঁকে। 
তুমি মোহকারিণী রতি, তুমি ত্রিগুণাত্মিকা অথটনঘটনপটায়সী শক্তি, তুমি 
লজ্জা, লম্ষ্রী, দিনরজনীর সন্ধিকাল, চন্দ্রস্্ধাদির দীপ্তিদানকারিণী প্রকৃতি ও 
বিশ্বের জয়য়িত্রী । 
তুমি চিত্তের সম্তোধাত্মিক। বৃত্তি, বৃদ্ধি, ধৈর্য্য, চন্দ্রন্্যাদিতে তেজ- 
আধায়িণী। তুমিই এই্বধ্যবানদের এশ্বধ্য। তুমি যোগি ও পরিব্রাজকগণের 
ধ]ানগম্যা ।৯ 
বিরাটপর্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্তির কর্তৃক ছুর্গান্তবের একটি বৃত্তান্ত পাঁওয়া 
মহাভারত:  যাঁয়। বারে বছর বনবাঁদের পর বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসের 
বিরাটপর্ব- জন্য যাত্রার গ্রাকালে অজ্জুনসহ রাজ! যুধিষ্ঠির ত্রিতৃবনেশ্বরী 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
দেবী ছুর্গাকে-_ 
“স্তোতুং প্রচত্রমে ভুয়ো বিবিধৈঃ স্তোব্রসম্তবৈঃ | 
আমঙ্ত্য দর্শনাকাজ্কী রাজ] দেবী সহাজঃ ॥” ৬ 
নানাবিধ স্তোত্রের ঘর আমন্ত্রণ করে তার দর্শনলাভের আকাক্ষায় তাকে 
পুনরায় স্তব করতে আরম্ভ করলেন । | 


১। অর্জুন উবাচ 
নমন্তে সিদ্ধসেনানি ! আধ্যে! মনগরবাসিনি! 
কুমারি! কালি! কাপালি! কপিলে কৃষপিজলে ! ॥ ৪ 
ভদ্রকালি ! নমভ্তভ)ং মহাকালি! নমোইস্বতে ! 
চণ্ডি! চণ্ডে! নমন্ততাঃ তারিণি ! বয়বনিনি ! ॥ « 
কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি। বিজয়ে, জয়ে ! 
শিখিপিচ্ছধ্বঞ্জধরে ! নানাভরণভূবিতে ! ॥ ৬ 
অট্টশুলপ্রহৃরণে ! খড়গথেটধারিশি ! 
গোপেল্জরন্ডান্ুজে ! জ্যোষ্টে! নন্দগৌপকুলোত্ভবে | ॥ 
মহ্ষাশ্থকপ্রিয়ে ! নিত্য কৌশিকি ! পাতবাসিনি 
অউটহাসে কাকমুখি! নমন্তেহস্য রণপ্রিয়ে 1 ॥ ৮ 


১৪২ শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


হে জরাদিহীন1! বাঁলস্থধ্যসদৃশীকারবিশিষ্টা ! পুর্ণচন্দ্রনি ভাননে ! চতুভূ জ- 
ধারিণী। তুমি শক্রজয়ের জন্য পাঁশ, ধঙ্গ, মহাঁচক্র ও বিবিধ আংয়ুধ ধারণ করে 
আছ। তোমার কর্ণে কুগুল, মাথায় বিচিত্র মুকুট ও হবন্দর কবরী । তুমি 
যুদ্ধে জয়প্রদা। তুমি আমাকে বিজয়ী করে!। হে মগ্তনাঁংসবলি প্রিয়ে 
কালশক্তিসংহাঁরকত্্ কালি । শ্রেষ্ঠ পর্বত বিদ্ধ্যাচলেই তোমার স্থান। রাজ্য 
থেকে পরিভষ্ট হয়ে আমি তোমার শরণাপর্ন হয়েছি । হে পদ্মপত্রাক্ষি! তুমি 
আমাকে ত্রাণ কর ।২ 


স্তঁতিতে সন্তষ্ট হয়ে দেবী দর্শন দান করলেন ও বর দিলেন £ 
শশু]ু রাজন মহাবাঁহো মদীয়ং বচনং শুভম্‌। 
ভবিষ্যতা চিরার্দেব সংগ্রামে বিজয়ন্তব ॥ ২৭ 


পা 


উম! শাকভরি! শ্বেতে! কৃষ্চে! কৈটভনাশিনি ! 
হিরণ্যাক্ষি! বিরুপার্ক্ষ! সধৃত্রাক্ষি! নমোহস্ততে ! |» 
বেদশ্র তমহাপুণ্যে ! ব্রমণ্যে! জাতবেদনি ! 
জমুকট কচৈত্যেযু নিতা সন্নিহ্ি ঠাঁলয়ে ! ॥ ১০ 
তব ব্রহ্মাবিদ্য! বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্‌। 
স্কন্দমাতর্ভগবতি ! ছুর্গে' কান্তারবাসিনি ! ॥ ১১ 
স্বাহাকারঃ ম্বধ! চৈব কল। কান্ঠ। সরস্বতী । 
সাবিত্রী বেদমীতা চ তথ! বেদাপ্ত উচ.সে ॥ ১২ 
স্তুতাসি ত্বং নহাদেবি! বিশুদ্ধোনান্তারজ্ন1 | 
জয়ো তল্তু মে নিত্যং ত্বত্প্রপাদাদ্রণাজিরে ॥ ১৩ 
কান্তারতয়হুর্গেষু তক্তানামালয়েখু চ। 
শিত্যং বসপি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্‌॥ ১৪ 
ত্বং জন্তনী মোহিনী চ মায়! হী: শ্রীস্ততৈব চ। 
সন্ধ্যা! গ্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥ ১৫ 
তুডিপুটিধূতিদাপ্থিশ্মন্্াদিত্যপরিবক্ধিনী | 
ভৃতিভ্তিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈ: ॥ ১৬ 
_-মহাভারত £: ভ'ম্মপর্ব--২৩ অধ)ায়। ৪--১৬ শ্লোক 
মহামহোপাধ্যায় হরিদস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণ 


“নমমাহস্ত বরদে ! কৃষ্ণে! কুমারি ! ব্রন্মচারিণি ! 
বালার্কমদৃশাকারে পৃর্ণচন্ত্রনিভাননে ॥ ৭ 





শক্তিদর্শন ও শাক্ত কাব ১৪৩ 


মম প্রণার্দান্নিজিত্য হত্বা৷ কৌরববাহিনীম্‌। 
রাজ্যং নিফণ্টকং কৃত্বা ভোক্ষ্যসে মেদিনীং পুনঃ ॥ ২৮ 


মত্প্রপাদাচ্চবঃ সর্বান্‌ বিরাটনগরে গ্বিতাঁন্‌। 
ন গ্রভান্তন্তি কুরকো! নর] বা তন্রিবামিনঃ ॥ ৩৫ 
হে বাহুবলসম্পন্ন রাজা! আমার কথা শোনে।। শীঘ্রই যুদ্ধে তোমার জয় 
হবে। আমার অন্কুগ্রহে তুমি কুরুসৈম্থকে পরাজিত করে সসাগরা ধরিস্রীর 
গাঁজযকে শক্রশূন্য করে পুনরায় ভোগ করতে পারবে। তাছাড়া, আমার 
অনুগ্রহে বিরাটনগরে অবস্থানকালে তোমাদের সকলকে কৌর্বগণ ব1 বিরাঁট- 
নগরবাসিগণ চিনতে পারবে না। 
দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে “পাবণন্য বিনাশায় রামস্তাগ্ুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা 
বানা দেবী।' রাঁবণের বিনাশ ও রামের মঙ্গলের জন্য দেবীর 
অকাল বোধন হয়েছিল। বাল্ীকির রামায়ণে কিন্তু এ 
বৃপ্তান্ত পাওয়া যায় না। 


সপ আরজ 





চতুভূ্জে চতুর্ববক্ে, পীনশ্রোণিপয়োধরে | 
মম়ুরপিচ্ছবলয়ে কেয়ুরাজদধারিণি। 

ভাসি দেবী যথ। পদ্মা নারায়পপরিগ্রহ! ॥ ৮ 
স্বরূপৎ ব্রহ্মচধ্যঞ্চ বিশদং তব থেচরী। 
কৃঝ্কচ্ছবিসম। কৃষ্ণ শঙ্ক্ণনমানন। ॥ * 

বিমতী বিপুলৌ বাহু শত্রধবজসমুচ্চয্জৌ। 

পাত্রী চ পঙ্থজী ঘণ্টা স্ত্রীবিশুদ্ধা! চ যা ভূবি ॥ ১৯ 
পাশং ধনুন্মহাচক্রং বাবধান্তাযুখানি চ। 
কুশুলাভ্যাং হুপুর্ণাভ্যাৎ কর্ণাভ্যাঞ্চ বিভ্ুষিতা ॥ ১১ 
চন্ত্রবিম্পদ্ধিন! দেবি ! মুখেন ত্বং বিরাজসে। 
মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিন] ॥ ১২ 
ভুজঙ্গাভোগবাসেন শ্রোপিৃত্রেণ রাজত | 
সাজসে চাপবিদ্ধেন ভোগেনেবেহ মন্দরত ॥ ১৩ 
ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছিতেন বিরাজসে । 
কৌমারং ব্রতমান্থায় ব্রিদিবং পালিতং ত্ব়। | 
তেন ত্বং স্তয়সে দেবী ত্রিদশৈঃ পৃজ্যসেইপি চ ॥ ১৪ 


স্পা শপ পে পিক পপ পলি সপ আস 


১৪৪ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


শক্তি-শক্তিমানের অভেদসশ্বদ্ধীয় শীক্ত সিদ্ধান্তটি পুরাণে কথিত হয়েছে। 

পুরাণে শক্তিতন্ব ভাঁগবতপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করছেন ২ 

“অতো ব্রঙ্গণোহপি শ্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়;ঃ সন্ত্যেব পাবকন্ত দাহকত্বাদি 
শক্তিবৎ | অগ্নির দরাহিকা, গাচিকা ইত্যাদি শক্তির মতো ব্রন্দেরও স্বাভাবিক 


শক্তি আছে । 


গপ্পো পপ পপ জল পপ 


ত্রেলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষান্বরনাশিনি। 

প্রসন্না সে হরশ্রেষ্টে দয়াং কুরু শিব! ভগ্র ॥ ১৫ 

জয়! তং বিজয়! চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদ। | 

মমাপি বিজয়ং দেহি বরদ! তঞ্চ সাম্প্রতম্‌ ॥ ১৬ 

বিন্ব্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্‌। 

কালি কালি মহাকালি সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে ॥ ১৭ 

কৃতানুযাত্র! ভৃতৈত্বং বরদে কামচারিণি। 

ভারাবভারে যে চ ত্বাং সংস্মরিস্তন্তি মানবাঁঃ ॥ ১৮ 

প্রণমস্তি চ যে ত্বাং হি প্রভাতে চ নরাঃ ভূবি। 

ন তেষাং হুর্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো ধনতোহপি বা! ॥ ১৯ 

দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ। 

কান্তারেঘবসন্নানাং মগ্রানাঞ্চ মহার্ণবে | ২৯ 

দক্ট্যুভিব্র্বা নিকুদ্ধানাং তং গতিঃ পরমানৃশাম। 

জলপ্রতরণখে চৈব কান্তারেঘটবীষু চ॥ ২১ 

যেল্মরস্তি মহাদেবি! ন চসীদস্তি তে নরাঃ। 

তং কীণ্ডিঃ শ্রীধৃতিঃ পিদ্ধিহঁবিবন্ত! সম্ততির্যতিঃ ॥ ২২ 

সন্ধ্য| রাত্রি প্রভ। নিদ্রা! জ্যোৎস্না! কান্তিঃ ক্ষমা] দয়া। 

বৃণাঞ্চ বন্ধনং মোহং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্‌ ॥ ২৩ 

ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়কৈব পুজিতা নাশারিস্ুসি | 

সোহহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং প্রপন্থবান ॥ ২৪ 

প্রণতশ্চ বথ| মুদ্ধ্যা! ভবে দেবি ! হুরেশ্বরি !। 

ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি নত্যে সত ভবন্থ নঃ1 ২৫ 

শরণং ভব মে দুর্গে শরপ্যে তক্তবৎসলে। 

এবং হি সা দেবা ধর্শয়ামাস পাঁওবম্‌ 

উপগম্য তু রাজানামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬ 
--বিরাটপর্ব£ মহাভারত 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৪৫ 


দেবীভাঁগবতও অগ্নি ও তার শক্তির ন্যায় পরম পুরুষ ও পরম! প্রকৃতির 
অভের্দের কথা বলছেন ।১ 


মার্কণ্ডেয়্ পুরাঁণের ত্রয়োদশ অধ্যায়-_্রীত্রীচণ্ডীতে-_শক্তিতত্বের ষে বিশদ্‌ 
বিবরণ পাওয়া যায়, তার কিছু কিছু আমর! ইতিপূর্বে প্রথম পরিচ্ছেদ্দেই 
আলোচন। করেছি । 


বেদপুরাণ-প্রতিপারদ্দিত এই অদ্বৈত শক্তিতত্বের অতীন্দ্রিয় অন্ভূতি সাধক 
কবি কমলাকাসন্তের পদে নিপুণ বাঁণীরূপ লাভ করেছে £ 


“মন ! ভ্রমে ভূলেছে? কেনে, 
তুমি নাঁন। শাস্ম আলাপনে। 
শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ব, দাচ্য কর সেই চরণে ॥ 


যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে । 
তোমার ছ্ৈতভাবে দিবস গ্যালো 
চিদানন্দ রয় কেমনে ॥ 
তন্ন তন্ন করি মোলে, কি পেলে ছয় দরশনে । 
তুমি বিদ্যা! অবিগ্যারে জান, মহাবিদ্য1 আরাঁধনে ॥ 


কমলাকাস্ত কালীর তত্ব, অন্থমানে কেব। জানে । 
যার আদি মধ্য অস্ত নাই, 
সে নানা যৃপ্তি নানা শ্বানে |” 
-ঘোগেঞুনাথ গুপ্ত সম্পার্দিত সাধক কমলাকাস্ত ঃ পৃঃ ১১৯ 


১। দেবীভাগবতের মতে, সব্বস্ভৃতে শক্তি আত্মরূপে ক্ছ্যমান এবং প্রাণী শক্তিহীন 
হ'লে শববৎ লিক্ষিয় হয়। উক্ত পুরাণ অনুসারে পরম পুরুষ ছুই ভাগে বিভক্তর--এক ভাগ 
সচ্চিদানন্দ এবং দ্বিতীয় ভাগ পরাশক্তি, মায়া প্রকৃতি । কিন্ত ছুই ভাগ মুলতঃ অভিন্ব। বহ্ছি 
ও 'তৎশক্তির হ্যায় পরম পুরুষ ও পরম! প্রকৃতি অদৈত। দেবীভাগবতে আছে-_ 

লেয়ং শক্তি মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিলী। 
রূপং বিতত্যক্ধপা চ তক্তানৃগ্রহহেতবে ॥ 
সেই স্চিদানন্দরূপিণী মহামায়! পরাশক্তি অনপা হইরাঁও তক্তগণকে কৃপা করিবার জন্ত কূপ 
ধারণ করেন। _হ্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুণ্দত ও সম্পাদিত প্রীশ্রীচণ্ডী 
১৩ 


১৪৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কৰি 


তন্ত্রেপ সিদ্ধাস্তাচষায়ী প্রকাশাত্মক পারমেশ্বরী সংবিংই পরতত্ব। এই 
সংবিৎ তত্ব ছাড়া আর কোন তত্বেরই পারমাধিক সত্তা 
নাই 

এই পরসংবিদে প্রমাতৃ-প্রমেয় বিভাগ অবলুপ্ত । এইজন্য এই সংবিৎ সকল- 
ভাঁবশুন্ত নিরাবরণরূপে স্ফুরিত হয়। তাই এই সংবিৎশৃন্তরূপ ।১ 

তন্্াচাধ্য অটিনব গুপ্ত মন্তব্য করেছেন £ 

“তদেব শৃষ্ঠরূপত্বং সংবিদঃ পরিগীয়তে; 
_ তন্ত্রালোক £ ষষ্ঠ আহ্িক-_-১ কারিকা 


তাস্ত অদ্বয় শত্তিতত্ত 


পরসংবিৎ সকলভাবশূন্ত বলেই তাঁকে শুন্তরূপ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। 
ভাষ্যকার আচাধ্য জয়রথ শূন্যরূপত্বং পদের ব্যাখ্যা করছেন, শুন্প্রমাতৃত্বম্‌ অর্থাৎ 
পরলংবিদে কোন জ্ঞেয়ই থাকে না । তাই বলে পরসংবিৎ শশবিষাণের মতো 
অসৎ পদার্থ নয়।২ 

“অশূন্তং শূত্যমিত্যুক্তং শৃন্যং চাভাব উচ্যতে। 


অভাব: স সমুদ্দিষ্টো যত্র ভাবাঃ ক্ষয়ং গতাঃ1', . -_এ জয়রথ-ভায 
'দর্ববালস্বনধর্শ্মৈশ্চ সর্ববসত্বরশেষতঃ। 
সর্বকেশাশয়েঃ শুন্যং ন শৃন্যং পরমার্থতঃ 1, _এ জয়রথ-ভাস্ত 


অশৃন্যকেই শুন্য বল! হয়েছে, শূন্য কি? না কোন কিছুর অভাব। সংবিদে 
জ্ঞেয় ভাবের অনুপস্থিতি, এই অর্থে সাব শৃন্ত আমলে শূন্য নয়। সংবিৎ সমস্ত 
আলম্বনধশ্ম, সত্ব, ক্লেশ ও আশয় বিবজ্জিত বলেই শুন্য, প্রক্তপ্রস্তাবে শুন্য 
অর্থাৎ অসৎ নয় । 


১। সংবিশ্নাত্বং ছি যচ্ছুদ্ধং প্রকাশপরমার্থকম। তনেয়মীজ্নঃ প্রোজঝ্য বিবিজ্তং 
ভাসতে নভঃ ॥ -তন্ত্রালোক £ ষষ্ঠ আহিক-» কারিক 
যন্লাম হীদং প্রমাত্‌ প্রমেয়!ত্বনো। বিশ্বহ্ত স্বাধিভাগে নৈবাবভাসনাৎ প্রকাশপরমার্থকম্‌ অত এব 
তদারূষণাষ। অভাবাৎ শুদ্ধং সংবিল্সাব্রং.....'মেয়ং আত্মনং সকাশাৎ প্রোজ.ব্য পৃথক্কৃত্য 
বিশ্বন্মাৎথ উত্তীর্ণোহহম্‌ ইত্যামৃণ্ত বিবিক্তং নভোহদ্ভাদতে সকলতাবশূন্ত্বাৎ নিগাবরণরূপতয়া 
প্রস্ছুরতীত্যর্থঃ।, _তস্্রালৌক 2 ষ্ঠ আহিক---১* কারিকার জয়রথ-ভান 


২। শৃম্যতৃং চাঁন সর্বস্ত সংবেদ্ধন্ত স্ংক্ষপাৎ ন তু সংবিদোহপি, তথাত্বে হি নিখিগ- 
মি্মনেলমুকপ্র'য়ং স্তাৎ। --তন্ত্রালোক : ষষ্ঠ আহিক--১* কারিকার জয়রথ-ভায 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৪৭ 


একমান্র যোগিগনই এই পরসংবিদে বিশ্রাস্তি লাভ করে থাকেন । 
“নেতি নেতি বিমর্শেন যোগিনাং সা পরা দশা | 
_ তত্ত্রালোক : ষষ্ঠ আহ্িক-_-১০ কারিক! 


যোগিগণের পরসংবিৎ ভাববিষয়ক নয়, আবার অভাববিষয়কণ নয়--একপ 
মধ্যমা প্রতিপত্তি হয়। এইভাবে তার] নির্বাপিত অগ্নির মতো সমস্ত 
বেছ্যবিবজ্জিত শৃন্যদশ। প্রাপ্ত হন।৯ যোগীর এই অবস্থাই পাতঞ্জল দর্শনে নিবাঁজ 
বা অসম্প্রজ্জাত সমাধি বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে ।২ 
এই সমাধিদশাপ্রাঞ্ধ সাধকের প্রশাস্তি অজ্ঞাতনাম! শান্ত কবির পদে 

যথাধোগ্য বাজ্ময়ত অজ্জঞন করেছে £ 

“নিবিড় আধারে ম1 তোর চমকে অরূপরাশি, 

তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাঁপী। 

অনন্ত আধারকোলে মহানিষ্বাণ হিলোলে, 

চির শাস্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাপি। 

মহাকাল রূপ ধরি, আধার বসন পরি, 

সমাধি মন্দিরে ওম! কে তুমি গো এক বমি। 

অভয় পর্দ কমলে, প্রেমের বিজলী জলে, 

চিন্ময় মুখমগুলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি ।” 

_-ক. বি. শা, প. ২ জগজ্জননীর রূপ 
তাস্ত্রিক সিদ্ধাস্তাঙ্্যায়ী শক্তিশক্তিমত্তত্ব অদ্বৈত অথচ জগৎ বন্ুবিচিন্তর। 
দার কী রা 

| “য: প্রকাশঃ স সর্বন্ প্রকাশত্বং প্রযচ্ছতি" 
_তম্ত্রালোৌক £ ৩য় আহ্িক-_-২ কারিক! 


১। "শৃষ্তভাবস্থিতঃ পশ্চাৎ সংবেদনবিবঞ্জিতঃ। নির্ববাণঃ কৃষ্ণবন্মেব নিরূপাখ্ো। 

উবত্যসৌ ॥ _তন্ত্রালোক ; ৬ আহিক-_১* কারিকাঁ, জন্পরধ কর্তৃক উদ্ধত শ্লোক 
২। “বিরামপ্রত্যয়তীসপূর্ববঃ সংন্কারশেষোহম্যঃ ॥" ১৮ 

--পাতঞ্জল দর্শন £ সমাধিপাদ-_১* সুত্র 

গর্ববৃত্তিপ্রত্যত্তময়ে সংস্কারশেষে! নিরোধশ্চিততম্ত সমাধিরস প্রব্াতঃ...**'বিরা মপ্রত্যয়ো 

রবস্তক আলম্বনীক্রিয়তে, স চার্থশুন্ট১*..** -_এ ব্যাসতাস্ট 


১৪৮ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


প্রকাশশীল পরসংবিংই সকলকে প্রকাশিত করে। প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয়াত্মৰ 
বিশ্ব পরপ্রশ্মাতা পরমেশ্বর থেকে অতিরিক্ত নয়, অথচ অতিরিক্ত বলে যে বো: 
হয় তাই হু'ল লীল]। 

“অতোহসৌ পরমেশানঃ স্বাত্মব্যোমন্তনর্গলঃ 

ইয়তঃ স্য্টিলংহারাড়ম্বরস্ত প্রদর্শক: ॥” -_-এ, ৩ কারিক 
যেহেতু সংবিদ্‌ ভিন্ন জগতের উপলব্ধি সম্ভব নয়, সেহেতু পরমেশ্বর আপনা: 
স্বাতন্ত্রাশক্তির বলে আপনার আকাশকল্প স্বরূপে স্থট্টিস্থিতিলয়কেন্দ্রিক বিশ্ব 
বৈচিন্র্যকে অবভাসিত করে থাকেন।১ এরূপ অবভাসের দ্বার পরমেশ্বরে; 
স্বরূপে কোন নৃতনত্ব সংক্রামিত হয় না। ন্বরূপের কুটস্থতা বোঝাবা; 
জন্যই অভিনব গ্প্ধ তার তন্ত্রালোকের উপরি-উদ্ধত শ্লোকে “ব্য 
শব্টির প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং বিশ্ব পারমেশ্বরী সংবিদে প্রতিবি' 
ছাড় আর কিছুই নয়। এস্বলে উপরোক্ত শ্লোকের জয়রথ-রুত ভা; 
প্রণিধানযোগ্য £ 


“খা হি দর্পণাদৌ পরম্পরব্যাবৃতাত্সানঃ প্রতিবিশ্বিতা আকারবিশেষা 
ততোহনরিরিক্তত্বেংপি অতিরিক্ত ইব ভানস্তে তদ্বদিহাপীতি | ঘেমন আয়না! 
প্রতিবিশ্বিত অবয়ব আয়ন। থেকে অতিরিক্ত না হ'লেও অতিরিক্ত বলে প্রতীত 
হয়, সেরূপ পারমেশ্বরী সংবিদে অবভাদিত বিশ্ববৈচিত্র্য এ সংবিৎ থেকে অভিঃ 
হলেও ভিন্ন বলে বোধ হয় । 

স্বাতম্থ্যশক্তির বলেই যে বিশ্ব পারমেশ্বরী সংবিদে প্রতিবিষধ্িত, সে-কথ 
অভিনব গুপ্চ তার তন্ত্রালোক গ্রস্থের তৃতীয় আহ্িকে স্পষ্টভাষাতেই উল্লেং 
করেছেন £ 


“ইত্থং বিশ্বমিদৎ নাথে ভৈরবীয়চিদন্ঘরে । প্রতিবিস্বমলং স্বচ্ছে ন খম্বন্ 
গ্রনাদতঃ ॥; --৬৫ প্লোং 


এই প্রকারে এই বিশ্ব ভৈরবের স্বচ্ছ আকাশকল্প বিভূটৈতন্যে গ্রতিবিশ্বজনিৎ 
১। "প্রকাশাতিবিক্তত্য বিশ্ব্ত ভানাযোগাৎথ পরমেশ্বরো ছি অনর্গলত্বলক্ষণ-ন্বম্বাতন্র 


মাহাতাযাৎ শ্বাত্মভিতবেব অনতিরিক্কমপ্যতিরিজ্রায়মানম্‌ ইয়ৎ বিশ্ববৈচিত্র্যং প্রদর্শয়তি ইতি ।, 
-_তস্ত্রালোক £ ৩ আহ্িক-_-৩কারিকার জয়রথ-কৃত ভা 


শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৪৯ 


|লিন্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য কোন সত্তার আঙ্গকুল্যে এই প্রতিবিশ্ব 
টছুত হয় নাই। অভিনব গ্ুপ্ত-প্রযুক্ত “অন্প্রসাঁদতঃ, শব্ষের ব্যাখ্যাকালে 
চাম্বকার আচাধ্য জয়রথ মন্তব্য করছেন “অন্যমুখপ্রেক্ষিত্বে হাম্য শ্বাভঙ্থ্যং 
(প্তোভেতিভাবঃ”, ভৈরবকে যদ্দি অন্যের সাহাধ্য নিতে হয় তাহ'লে তার 
বাত স্ত্রাশক্তির হাঁনি হবে।১ 


এই পুর্ণপরসংবিত্তত্ব শিব বা শক্তি শব্দবাপদেশ্য নয় । এই তত্ব ভঙ্গ্রস্থে 
কাথাও কোথাও কুলশবের দ্বার আখ্যাত হয়েছে । 


'যত্তরোদদিতমিদ্ং চিত্র বিশ্বং যত্রাস্তমেতি চ) 
তৎকুলং বিদ্ধি সর্বজ্ঞ শিবশক্তিবিবজ্জিতম্‌ ॥' 
--তন্রীলোক £ ৩য় আহ্িক--৬৭ গ্লৌোকের জয়রথ-ভাঁঙ্কো উদ্ধাত শোক 
1 থেকে এই বৈচিত্রপুর্ণ বিশ্ব উদ্ভূত ও যাঁতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শিবশক্তি 
'বগ্থয়ের অব্যপদেশ্ট পরসংবিত্তত্বকে কুল বলে জানবে । 


পরসংবিত্তত্বের স্বাতস্্যশক্তিকেই অন্ুত্তর] প্রতিভা, পর] দেবী বল হয়।২ 
«ই তত্ব থেকে শিবশক্তি তত্বের উদ্ভব সম্বদ্ধে অভিনব গুপ্তের তশ্্রালোকের 
৮তীয় আঁহিকের ৬৭ ক্সোকের জয়রথ কৃত ভাঁস্তে এইবপ বিশদ বিবৃতি পাওয়। 
বায় 


৮ শিশ্ন পল শা ০ শশী শিপ সিশশীীপাীীপাসীশল শ শাপলা ৮০ 4 তি পাল পাপী পাপী পিস্পিশ স্পা শি পিপি শী শীশপীত পপ শি শিশির শাটিপিটিল তা লাগপাপিপ্িপ 





১। “ম্থাতন্ত্্যং হি বিমর্শ ইহ্যচ্যতে, সচাস্য মুখ্যঃ ভাব, ন হি মিবিমর্শঃ প্রকাশঃ সন্ভুবতি 
পপছ্তে বা, অয়মেব হুম্য বিশ্বাকারধখাব্িত্বে জড়েভ্যে। বিশেষঃ_- 
যৎ সব্বমাম্বশতীতি, যহুক্তমনেনৈব অন্যত্র 
অগ্তবিভাঁতি সকলং জগদাত্রনীহ 
যদ্দ্বিচিত্ররচন। মকুরাস্তরলে। 
বোধঃ পুননিজবিমর্শনসাববৃত্তা1 
বিশবং পর মশতি নো! মকুরস্তথ। তু ॥ ইতি ॥। 
_-তন্ত্রালোক £ তৃতীয় আহিক-_-৬৫ শ্লোেকের জয়রথ-্কৃত তা 


২। “অনন্তাপেক্ষিতা যাস্ত বিশ্বাত্বত্বং প্রতি প্রভোত । 
তাং পরাং প্রতিভাং দেবীং সংগিরপ্ডে হানুত্তরাস্‌ ॥' 
-তগ্্রালোক £ ৩য় আহিক--** শ্লোক 


১৫০ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


ইছ খলু পুর্ণঃ শিবশক্যারিপ্রতিনিয়তব্যপদেশাসহিষু্ঃ অনাখ্যঃ পর- 
পরামশাত্ম। অন্ুত্তরঃ প্রকাশ এব পরং তত্ব, স এব চ স্বন্বাতিত্ত্যাৎ বিশ্বমব- 
বিভাসগ্নিষুঃ প্রথমং শিবশক্তিরূশতাং শ্বাত্মন্বভাসয়তি, যদাছ:__ 


নৌম্যহুতুরনাথগ্ত পশ্মিক্র মহং সদা। 

শিবশক্তীতি বিখ্যাতং পরাঁপরফলপ্রদম্‌ ।" 
প্রকাশই পরতব্ব, এই তব্বকে শিব, শক্তি ইত্যাদি শবের দ্বারা অভিহিত কর! 
যায় না। এই তত্বই আপন স্বাতন্ত্রশক্তির বলে বিশ্বগ্রপঞ্চকে অবভাদিত 
করার ইচ্ছা হেতু আপন রূপেই খিবশক্তি রূপ প্রথম অবভাসিত করেন। 
এইরূপ কথিত আছে: অন্ুত্তরানামক পরাশক্তির নাঁথ অর্থাৎ ভৈরবের 
শিবশক্তি নামে প্রলিদ্ধ পরাপরফলদায়ক জ্যোতিশ্চক্রকে আমি সর্বদাই নমস্কার 
করি। 


এই শক্তিতৰ কৌলিকী শক্তি-_-অভিনব গুপ্তের ভাষায় “কীলিকী সা 
পরাশক্তিরবিযুক্তে! যয়া প্রঃ তন্ত্রালোক-_তৃতীয় আহিক, ৬৭ শ্ৌকাদ্ব_ 
বিশ্বকে আপুরণ কর। যাঁর স্বভাব সেই শক্তি কৌলিকী শক্তি, এই শক্তির সঙ্গে 
শিবের অচ্ছেছ্য যোগ । (কৌলিকী শব্দটির ব্যাখ্যায় '্মাাধ্য জয়রথ এইরগ 
মন্তব্য করছেন £ “কুলে ভবম্‌ অকুলাত্ম কৌলং তছ্স্তা মস্তস্তাদাত্ম্যেন অন্তীতি 
কৌলিকী+-__অর্থাৎ পুর্ণপরসংবিন্তত্বরূপ কুল থেকে উদ্টুত অকুলস্বভাব 
শিবতত্বই কৌলতত্ব। এই কৌলতত্ব যে শক্তির ভিতরে তাদাত্যসত্ন্ধে 
বিদ্যমান, সেই শক্তিই কৌলিকী শক্তি। 


শিবশত্তি' তত্ব 


যখন এই শিবতত্ব ও শক্তিতত্ব পরম্পরেখ প্রতি উদ্মুখ হয়, তখনই উভয়ের 
যাঁমল রূপ আবিভূতি হয়। এই ষাখল রূপেই বিশ্ব সষ্টির স্থচন1 ।১ 


১। 'যদ। পুনঃ 
নশিবঃ শক্তিরহিতে! ন শর্তিঃ শিববজ্ডিত। | 
যামলং প্রসরং সর্ববং-** *** *** ৮ ৮৮ ৮৮১৮৮ ইত্যাদি মহাগুরূদিতনীত্যা 
জনয়ে!ঃ পরম্পরৌন্ুধ্যাত্কং ষামলং ব্ূপং স্তাৎ, তদ] বিশ্বদর্গ১ 1 
_-তস্ত্রালোক £ তৃতীয় আহিক--৬৭ শ্লোকের জয়রর্থী টীক' 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৫১ 


তন্ত্রাচা্য অভিনব গুপ্তের ভাষায় £ 
নিত 'ত্রয়ো্যগ্ামলং রূপং স সংঘষ্ট ইতি স্মতঃ। 
আনন্দবশক্তিঃ সৈবোক্ত1 যতো? বিশ্বং বিস্তজ্যতে ॥১ 
_তত্ত্রাোলোক : ৩য় আহিক--৬৮ শ্লোক 

শিব ও শক্তির ষে যাঁমল রূপ, তাঁকে শিবশক্তির সংঘট অর্থাৎ সম্যক চলন 
বলেই জানবে । এই সংঘট্রই আনন্দশক্তি ধা থেকে ইচ্ছাদি বিশ্বপ্রপঞ্জের স্ষ্ি। 
স্বীপুরুষের স্থুলদেহজ মিলনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, সংঘট থেকেই আনন্দসঞ্চার 
ও তা হতেই জীবন্থষ্টি। এ পর্যায়ে শিবশক্তির পূর্ণরূপ আচাধ্য জয়রথ তীর 
ভাঙ্তে নিয়মতে। প্রকাশ করেছেন £ 

'ইহ শিবস্য শক্তেশ্চ বিশ্বোত্বীর্ণনত্বেন বিশ্বময়ত্তেন চ বিচ্ছিন্গং বূপম্‌, ইং পুন: 
বিশ্বময়ত্তেইপি বিশ্বোতীরণম্‌, ইতি নিয়তাঁবচ্ছ্দোভাবাৎ পুর্ণ রূপম্‌।” 

_তন্বীলোক £ ৩য় আহ্িক--৬৮ স্লোকের জয়র্থী ভাষা 
শিব বিশ্ব থেকে উত্তীর্ণ, শক্তি বিশ্ব্য়-_-স্ুতরাং উভয়ের বূপগত পার্থক্য রয়েছে । 
যামলততু কিন্তু বিশ্বময় হ'লেও বিশ্বোতীর্ণ, এইজন্য যাঁমলতত্বের রূপ কোন 
অবচ্ছেদূরক্ষের অভাবহেতু সদাই পুর্ণ। এইজন্যই এই তত 'পরাপরাৎ” পরং তত্বমূ, 
শিবতত্ব ও শক্তিতত্ব অপেক্ষা পুর্ণতত্ব। 


শিবশক্তির সংঘটে চৈতন্যের প্রাধান্তহেতু পরপ্রমাতভাঁর যে স্থজনেচ্ছ। রূপ 

ইচ্ছাশক্তি পরামর্শ উদ্ভূত হয়, তাই হ'ল ইচ্ছাশক্তি ।৯ 

এই ইচ্ছা ছুই প্রকারের হতে পারে-_ক্ষোভর্হিতা ও প্রক্ষুবা। ক্ষোভ- 
রহিতা ইচ্ছার বাহা ও্মখ্যমাত্র দেখা যায়, এই ইচ্ছা শর্টব্য বস্তর দূরবত্তা। 
প্রক্ষুা ইচ্ছায় শ্রষ্টব্য বস্তর সন্বন্ব-কামন।-হেতু প্রযত্ব দেখ! যায়, এই ইচ্ছা 
রষ্টব্য বন্তর সমীপবস্তা।২ শ্রীপ্রত্যভিজ্ঞার প্রাসঙ্গিক প্লেক আচাধ্য জয়রথ তাঁর 
ভাঁষ্তে উৎকলিত করেছেন £ 


সী 


১। “সংঘটেহম্মিংশ্চিদাত্বত্বাস্তৎ্প্রত্যবমর্শনম্‌ ॥ ইচ্ছাশভিঃ **. 
-তস্ালোক : এ, *১-৭২ শ্লোক 
২। “**বহিরো নুখ্যমাত্রর্ূপিণী শ্রষ্টব্যানাবূবিতেচ্ছামাত্রন্বপা বা স্তাৎ তত্বদীষণীয়- 
বিষয়ারূষণয়। প্রক্ষোভাত্মপ্রযত্বরূ পতাং শ্রয়স্তী বহীরূপতয়া এশ্বর্ষ)ং ভজমান! ব| ইত্যস্ত] ৈধম্‌* 
-তন্্রালোক ; এ, ৭২ ল্লোকের জয়রথী টাকা 


২ শি শশা 


১৫২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


"1 কেবলমিচ্ছামান্ররূপ। অ্টব্যন্ বিগ্রকৃষ্টা । 
কাঁচিৎ পুনঃ প্রষত্বতামাপন্না সংনিকষ্টা ॥% 

_ তগ্ত্রালোক £ ৩য় আহিক-_৭২ শ্লোকের জয়রথী ভাষ 
ইচ্ছাশক্তি কখনে! ইচ্ডা ছাঁড়া আর কিছুই নয়, তখন সে শষ্টব্য বস্ত থেকে 
দুরে । আবার কখনে! ইচ্ছাশক্তি চেষ্টার আকার ধারণ করে অআঙ্টব্য বস্তর 
কাছাকাছি এগিয়ে যায়। 

ইচ্ছাশক্তি প্রক্ষুব্ব' হ'লে অনন্তশক্তিরূপে বাহিরে অবভাঁনিত হয়। এইরূপ 
বাহ্‌ প্রস্কুরণই প্রক্ষুব্ধ! ইচ্ছাঁশক্তির এন্ব্য ।১ 


জ্ঞানশক্তির স্বরূপ অভিনব গুপ্ত এইভাঁবে নির্ণীত করেছেন £ 
জ্ঞানশক্ি  'শ্বাম্মপ্রত্যবমর্শো ষঃ প্রাগভূদেকবীরকঃ ॥ ৭৩ 
জ্ঞাতব্যবিশ্বোন্মেষাত্মা জ্ঞানশক্তি তয়াস্থিতঃ |" 
__তশ্ালোক £ ৩য় আহিক--৭৩-৭৪ গ্লোকা্ধ 


ইচ্ছাশক্তির প্রক্ষোভের পুর্বেবে সংবিত্তত্ব ব্যতীত কোন কিছুই না থাকায়, 
সংবিন্সাত্র-মীমাবদ্ধ ঘে একবীরক পরামর্শ, তাঁর দ্বারাই জ্ঞাতব্য বিশ্বের প্রকাঁশ 
সম্ভব হ্য়। এই পরামর্শ ই জ্ঞানশক্তি । 


ইচ্ছাশক্তির মতো জ্ঞানশক্তিও ছুই প্রকারের । জ্ঞান থেকে জ্ঞেয়ের 
আধিকা না৷ থাকলে জ্ঞানশক্তির এক প্রকার, জ্ঞান থেকে জ্ঞেয়ের আধিক্য 
থাকলে জ্ঞানশক্তির আর এক প্রকার। পুর্বোক্ত একবীরক পরা মর্শরূপ 
জ্ঞানশক্কিই প্রথম প্রকারের জ্ঞানশক্তি। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানশক্তির স্বরূপ 
অভিনব গুপ্ত নিশ্নমতে! নিণীত করেছেন £ 


'জেঞয়াংশঃ প্রোন্সিষন্‌ ক্ষোভং যদৈতি বলবত্বতঃ ॥ ৭৫ 
উনতাভাসনং সংবিন্াত্রত্বে জায়তে তদ। ॥ 
রূটং তজজ্ঞেয়বর্গন্ত স্থিতিগ্রারস্ত উচযতে | ৭৬ 


১। “নব প্রক্ষন্ধ পা চেৎ ঈশিত্রী সংগ্রজায়তে 0" - তন্ত্রালোক £ ৩য় আহিক--৭২ শ্লোকার্দ 
“এতদেব ছি অন্ত। এশ্ব্ধ্যং__-যৎ তন্তদগত্তশক্তিরূপতন্ন। বহ্রবভাননমিতি, 
--এ জয়রথী টাকা 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৫৩ 


রূট়িরেষা বিবোধাব্ধেশ্চিত্রাকারপরিগ্রহঃ | 

ইং তদ্ী জ্রসন্দর্তবীজং চিন্বন্তি যোগিনঃ ॥” ৭৭ 

_-ততন্ত্রালৌক £ ৩য় আহিক-_-৭ শ্লোকা্ধ, ৭৬ ও ৭৭ শ্লোক 
যখন জ্ঞ।নাংশের চেয়ে জ্েয়াংশ অধিকতর প্রস্ফট হয়ে বাহাবস্ত ও আতস্তরবন্ত 
অর্থাৎ স্থ্থছুঃখাঁদির আকারে আবিভূত হয়, তখন জ্ঞেয়ীংশের আধিক্যহেতু 
জানের জ্ঞানমাত্ররূপ অংশে অপুর্ণত্বের অন্ভূতি হয় অর্থাৎ জ্ঞানাঁংশকে সঙ্কুচিত 
লে মনে হয়। জ্ঞানীংশের এই সঙ্কোচাঙতূতিতেই বাহাবস্ত ও আস্তরবস্তর 
সুখছুঃখাঁদির ) স্থিতির স্থগনা।১৯ জ্ঞানাংশের অপুর্ণস্ববোধের সুত্রপাতই 
চৎদমু্রের বিচিত্ররূপপরি গ্রহ । এই অপুর্ণত্ববোধকে আধার যোগীর! ক্রিয়া 
ক্রি প্রভৃতি শক্তিগত স্থুলভেদের উদ্বোধক বলে জেনে থাকেন। 


ক্রিয়াশক্তির স্বরূপ বুঝতে গেলে প্রথমে মাহেশ্বরী সংবিদের জড় বস্ত থেকে 
বৈলক্ষণ্য কোথায় ত বুঝে নিতে হবে। আচার্য অভিনব 
গুষ্ঠের ভাষায় সংবিন্নাথ “অনস্তশক্তিবৈচিন্র্যলয়োদয়- 
চলেখ্বপ2, অলীম বিচিত্র শক্তিসমূহের আবিাব ও তিরোঁভাবের “কলনে? 
মর্থ। “কলন? শবের ব্যাখ্যা জয়রথ তার ভাঙ্কো করেছেন £ “কলনং স্বাত্মনে। 
ভর্দেন কেপ”, আপন স্বরূপ থেকে ভিন্নভাবে অবভানিত করাই কলন। 
টদাবত্বত্ব আপন স্বরূপ থকে শক্তিসমূছের উদ্ভব ও আপন স্বরূপে শক্তিসমূহের 
“লয়, এইরূপ ব্যাপার অবভাপিত করে। 


য় শক্তি 


এই হেতু নিয়ন্ত্রিত কোন রূপের অভাবে সংবিতত্ব অসীম । এই অলীমত্্ই 
খবত্তত্বকে জড় বস্ত থেকে পৃথক করে। জড়ের লক্ষণ হ'ল অভিনব গুষ্থের 
চাষায়__ 


১। “পংবিস্বাত্রোনতাভাসনং, বং জাতপ্ররোহং সৎ, তত্বশ্নীলসৃখাগ্যাত্মনে! জেয় বর্গ 
/তেঃ প্রারস্ত উচ্যতে, ন পুনঃ সাক্ষাৎস্থিতিরেব-__-তন্তাঃ ক্রিয়াশত্বৌ৷ ভাবাৎ, কো নাম অন্যা: 
রোহঃ? ইত্যাহ “কূটিরেষেত্যা্দিঃ অনেন জ্ঞানাদ্ভতিরিত্তং ন কিক্চ্লাম জ্ঞেয়মন্তি অপি তু 
দেব ততদ্ভাসাত্মন! স্ফুরতি, ইতি হুচিতম্। তৎ_তস্মাৎ বোধন্তৈব চিত্রাকারধারিত্বাৎ 
'তোরিদমেব ব্যাথ্যাতং সংবিল্মাত্রোনত্বং ষষ্ঠং চ ভেদলন্দর্ভন্ত কারণত্বেন, ধোগিনঃ--ন 
নবযোগিনঃ, তেষাং ক্রিয়াশক্যাত্বস্থলভেদচেতয়িতৃতাৎ, চিন্বত্তি জানভীত্যর্থ: |" 

--তস্ালোক £ তৃতীয় আহিক-_৭৬ প্লৌকার্দ ও ৭৭ শ্লোক? জয়রথী চীক! 


১৫৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


'পরিচ্ছিন্নপ্রকাশত্বং জডশ্য কিল লক্ষণম্‌ | ১০১ 
জড়াঁৎ বিলক্ষণো বোধো যতে1 ন পরিমীয়তে ॥» 
_ তত্ত্রালোক ₹ ৩য় আহ্িক-_-১০১-১০২ শ্লোকা 


যার প্রকাশ পারিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যে অন্যের দ্বারা প্রমীয়মীণ হয় সেই জড় 
বোধ বা সংবিৎ যে কাহারো দ্বার] প্রমীয়মাণ হয় না, এইখানেই জড় থেবে 
বোঁধ বা সংবিদের তফাৎ্। জড় বস্তর প্রধাণস্থলে এপ সীমিত বোধ জন্মে_ 
এই বস্ত এই স্থানে দেখা যাচ্ছে; কিন্তু পরসংবিত্বত্ব এবূপ সীমিত বোধের 
বিষয়বস্ত নয়। এক ও অদ্বিতীয় পরসংবিৎ বাহ্াবস্ত স্থখ, দুঃখ প্রভৃতি নাঁন 
আকারে পরিস্ফুরিত হয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই এই আকারের অবভামগুি 
এক-একটি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়ে থাকে । নানাভাবে নিজেবে 
অবভাঁসিত করে তোলাই মাহেশ্বরী সংবিদের বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই তার জং 
বৈলক্ষণ্য ১ 


মাহেশ্বরী সংবিদ্‌ থেকে উল্ললনশীল শক্তিনিচয় পরস্পর লোলীভূত হয়ে 


১। “'অস্থান্তাদেকরাপেণ বপুষ চে্সহেশ্বর ॥ ১০০ 
ম্বেশ্বরত্বং সংবিত্বং তদতা ক্ষ্যদৃঘটাদ্বিবৎ__? 
_-তন্থালোক 2 তৃতীয় আক্তিক---১০০-১০১ শ্লোক! 


গ্যদি নাম মহেশ্বঃঃ প্রতিনিরতেন কেনচিৎ রূপেণ অবতিষ্ঠেত, তদাহ্য ঘটাপিল্ায়ে। 
মাহেহবর্ধ্যং সংবিজপত্বং চ ন ম্তাৎ্ষ এতদেব হি অন্ত মাহেহঙ্র্ধ্যং সংবিজপত্বং চ য 
ততদনিয়তবামাবাচকাত্মন। পরিস্ফুরেৎ ইতি, তথাহি-_-“একমেবেদং সংবিদ্ধপং হূর্ষবিষাদা 
নেকাকারবিবর্তং পণ্ঠামঃ তত্র যথেষ্টং সংজ্ঞা ক্রিস্তাম্‌” ইতযাদুক্তমুক্ক্যা সংবিৎ তাবৰদনেকাকার 
তথা পরিস্ফুবতি, ইতি নাস্তাত্র বিবাদ: ন1 চা্াঃ তত্তদাকারত্য়! পরিস্ফৃরণে “তন্তান্রেকান 
তিরেকবিকলো পহৃতত্বাৎ* অবিষ্ভাদি নিমিতং কিং তৃত্ব এব শ্বভাবো বঃ "স্বাতস্ত্রাম্‌ ইর্ড 
'মাহেখর্ধাম্‌' ইতি চ সব্বক্রোদ্ঘোষ্ততে, তত্প্রতিনিয়তেহস্য স্বরূপে প্রকাশমানে “মাহের্বয 
সংবিজ্রপত্বং চ" নন্তাৎ্ ইতি জাড/দেবাপতেৎ, জড় এব কি ঘটাদিঃ *ইদনিদ।ন*মত্র 
ইত্যেবম আত্মনিয়তাবভাসে। ভবেৎ্, ন পরঃ প্রকংশঃ ॥ 

এতদেব হি তস্ত জড়াৎ বৈলক্ষণ্যং--যৎ বপ্রকাশত্বাৎ অন্কেন কেনচিৎ ন পরিচ্ছিভ 


অন্তগ্রমীয়মাণত্বমেব হি পরিচ্ছিন্প্রকাশহং যগাম সর্বত্ৈব জড়ম্ত লক্ষণমুচ্যতে |” 
--এ জয়রথ-কৃত ভাঃ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৫৫ 


গ্রাহ্গ্রাহক গ্রহণ অর্থাৎ প্রমেয়-প্রমাতা-প্রমীণরূপে পরিশ্ফুরিত হয়।১ শক্ি- 
নিচয়ের এইরূপ বৈচিত্র্য-পরিস্ফরণই ক্রিয়াশক্তির স্বরূপ । 

ন্বাত্মসংঘট্টবৈচিত্রাং শক্তীনাং যংপরস্পরম্‌ ॥ ১০৩ 

এতদেব পরং প্রাঃ ক্রিয়াশক্তেঃ স্ফুটং বপুঃ ॥? 

_তন্্রালোক £ ৩য় আহ্কিক--১০৩-১০৪ শ্লোক দ্ধ 
শক্তিসযূহের পরম্পরলোলীভাবে যে বৈচিত্রাস্কুণ তাতেই ক্রিয়াশক্তির স্বরূপ 
স্থুম্পষ্ট। 

অতএব তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে. ইচ্ছাশক্তিতে বণ্তসমূহের উৎপত্তি, 
জ্ঞানশক্তিতে তাঁর অভিব্যক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিতে তার বাহারূপে পরিস্ফরণ । 
পরসংবিত্তত্বে সমস্ত বস্বই সংবিদাকারে বিছ্যমান-__ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়। এই 
শক্তিত্রয়ীর দ্বারাই বস্তলমূহের যথাক্রমে উত্পত্তি, অভিব্যক্তি ও বাহরূপে 
পরিস্ফরণ সম্ভব হচ্ছে। 

এই প্রসঙ্গে শক্তিদর্শনের বীজ, যোনি ও ক্ষোভ, এই তিনটি পারিভাষিক 
শব্দের তাৎপর্য নির্ণয় করা প্রয়োজন । বীজ ও যোনি এই ছুটি শব্দের অর্থ 
অভিনব গুপ্ত নিম্নমতো নির্ধারিত করেছেন £ প্রক্ষভিকত্বং বীজত্বং ক্ষোভাধারশ্চ 
যোনিতাঁ, | বিশেষভাবে ক্ষোভক তাই বীজ এবং সেই ক্ষোভের ধারক যা তাই 
যোনি । 

সংবিতৃত্ব ক্ষোভক-_ 

“ক্ষোভকং সংধিদে রূপং ক্ষভ্যতি ক্ষোভয়ত্যপি ॥ ৮২ 
_তম্বালোক : ৩য় আহ্িক--৮২ শ্লোক 

সংবিৎ ক্ষোভক, সংবিৎ ক্ষুনধ হয় ও অপরকে ক্ষুব্ধ করে। সংবিত্তত্ব থেকে 
মূলতঃ অভিন্ন প্রমেয়বস্তকে সংবিতব থেকে ভিন্নভাবে পরিস্ষরিত করার জন্য 


১। “তেন বোধমহাসিন্ধোরল্লা পিন্ঃ স্বশক্তয়ঃ ॥ ১২ 
আশ্রয়ন্ত)র্ময় ইব স্বাত্মলংঘ্রচিত্রতাম্‌ ॥। 
_তস্ত্ালোক £ তৃতীয় আহিক--১*২-১*৩ শ্লোক দ্ধ 
“সাঃ জাত্মভতাঃ ইচ্ছাভাঃ শততয়ঃ স্বাঝ্মসংঘটেন_পরম্পরলোলীভাবেন, চিত্রতা মা শ্রয়ন্তি-_ 
তত্তদ্গ্রান্থগ্রাহ কাক্মন1 তত্তৎপরা মর্শরূ পতয়! চ পবিক্ফুরস্তি, ইত্যর্থ: |, ১০২ 
-উজয়রথ-কৃত ভাত 


১৫৬ শক্তিদর্শন ও শক্ত কবি 


সংবিত্তত্বের যে উদ্যোগ তাই হ'ল ক্ষোভ। প্রমেয়বস্তকে বাহ্‌রূপে অবভাঁসিং 
করে তোলাই সংবিত্তত্ব-রুত অপরের ক্ষোভনা ।৯ 
এইজন্যই সংবিত্তত্বই বীজ। ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষরূণ্ 
অনবচ্ছিন্ন অবশ্যজ্ঞাতব্য মাহেশ্বরী সতবিৎই শক্তিদর্শনের পারিভাষিক অহে 
বীজ।২ 
যাকে আশ্রয় করে পরপ্রমাঁতার ইচ্ছ! কৃতার্থ হয়, ক্ষোভের আধার সেই 
বাহবরূপে অবভামিত প্রমেয়বস্তই যোনি ।৩ 
শাক্ত কবি মাহেশ্বরীর ইচ্ছাশক্তির এই ছূর্লজ্বতা অন্গভব করে তাঁর বিশ্ব 
নিয়ন্ত্রণ সামর্থ্যের কথার উল্লেখ করেছেন তীর পদে £ 
“সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তার? তুমি। 
তোমার কন্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি । 
পক্কে বন্ধ কর করা, পন্থুরে লংঘাঁও গিরি, 
কারে দেঁও ম] ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর অধোগাঁমী ॥ 
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি, 
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র তন্ত্রসারের সার তুমি ॥” 
_-রামছুলাল নন্দী দেওয়ান; ক. বি. শা. প._ইচ্ছাময়ী মা 
কিন্ত শেহের দাবি নিয়ে কবি তার ক্ষুত্র ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন করতেও 
কৃন্ঠিত হন নাই £ 


এপ পা জপ আপ পা পপ পাপা পাস শিপ? পা টি টপ তি 











১। ক্ষোভঃ স্তাৎ জ্ঞেয়ধন্মতবং ক্ষোভতণ] তদ্বহিদ্ধৃতিত। 
অন্তঃস্থণশ্বাতিন্নৈকবীজাংশবিসিহক্ষুতা ॥ ৮৩ 
ক্ষোভোহতদিচ্ছে তত্ডেচ্ছাভাসনং ক্ষে।ভগাং বিদুত | 


তস্ত বীজশ্য সৈবোক্ বিসিস্ক্ষা য উদ্ভব | 
যাত। গ্রাহথমিদং ভাগ্তদ্ভিন্নকল্পং দাত" ॥ ৮৬ 
এব ক্ষোভ: ক্ষোভণ] তু তৃষ্টীস্তৃতাম্থমাতৃগম্‌ । 


হঠাচদোদানীগ্ভাংশচচাবনং সংাবদে! বলাৎ॥? ৮৭ --তন্্ালোক 
২। “সংবিদামীষণাদীনমনুদ্ভিমবিশেষকমূ॥ ৮৫ 
যজজ্ঞে়মাতং তত্বীজং যদ্যোগাধীজতা শবে |? 


৩। 'যদৈক্য'পত্তিমাসাছ তদিচ্ছ। কৃতিনী ভবেৎ ॥ ৮৪ 
| ক্ষোভাধারমিমং প্রাঃ াসামানন্দপুক্কাঃ |? ৮৭ 
_-তস্ত্রালোক £ তৃতীয় আহিক--৮২ শ্লোক দ্ধ, ৮৩৮৭ গ্লোক 


শ্বক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৫৭ 


“তোমার ইচ্ছ। জগৎ কল্প, আমার ইচ্ছা! অতি অল্প, 
শ্রীচরণে দিব তল্লপ, জীবনের শেষ বাসরে ॥ 
_রসিকচন্দ্র ঃ এ 
জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যে জগজ্জনমীরই লীলা, তা সাধক কবি রামপ্রসাদ 
তার পরেই প্রকাশ করেছেন £ 
“তোমার কে মা বুঝবে লীলে । 
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে ॥ 
তুমি দিয়ে নিচ্ছে! তুমি, বাছ রাখ ন৷ সাজ সকালে । 
তোমার অনীম কাধ্য অনিবার্য, মাপাঁও যেমন যার কপালে ॥ 
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, জলেই তুমি ভাপাও শিলে। 
তোমার অভিমন্ধি পদে বন্দী, ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে । 
তোমার জারিজুরি আমার কাছে, খাটবে না মা কোন কালে । 
ওসব ইন্দ্রজীলের মন্ত্র জানে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে ॥” 
_-যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাঁদ--১৩২ পদ 
তান্ত্রিক সিদ্ধাস্তান্নঘায়ী ভৈরবীয় ক্রিঘ্নাশক্তিই কাল। অভিনব গুণের 
ভাষায় £ 
কালতন্ব এষ কালো হি দেবস্ত বিশ্বাভাননকারিণী ॥ ৩৮ 
ক্রিয়াশক্তিঃ সমস্তানাং তত্বানাং চ পরং বপুঃ ॥' 
_তন্তালোক ;£ ৬ আহিক-_-৩৮-৩৯ শ্লোক 


ঠভরবের ষে ক্রিয়াশক্তির বলে ভৈরবীয় চৈতন্য থেকে অভিন্ন হ'লেও বিশ্ব 
ভিন্নীকারে অবভাসিত হয়, সেই ক্রিয়াশক্তিই কাল, এই কালই সমস্ত তত্বের 
উৎপতিস্থল। 
এই প্রসঙ্গে উৎপলদেবের মন্তব্য উল্লেখষোগা £ 
কক্রিয়াবৈচিজ্র্য নির্ভালাৎ কালক্রমমগীশ্বর ॥' ৫ 
-ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞ £ ৫ কারিকাঁ_-১ অধ্যায়, ১ আহ্ছিক৯ 


১। যেমন বিচিত্র ক্রিয়ার অবভাপনের দ্বার! কালক্রমের অবভাঁদ* তেমনি বিচিত্র মৃত্তির 
অবভাসনের পারা দেশক্রমের অবভাস। 


১৫৮ শক্তিদর্শন ও শক্ত কবি 


ভৈরব বিচিত্র ক্রি্লার অবভাসনের দ্বার! কালক্রমকে অবভামিত করে থাকেন। 
এই অংশের বিমশ্রিনী টীকায় আচার্য অভিনব গুপ্ত বলছেন : 

“যদ তু গাঢ়প্রত্য ভিজ্ঞাপ্রকাশবলাঁৎ তর্দেব ইং হস্তরূপম্‌ ইতি প্রতিপতো 
যুর্তেন ভেদঃ, অথ চ অন্যান্তরূপত্বং ভাতি তদ। একম্মিন ব্ববূপে যদন্ৎ অন্যৎ রূপং 
তদ্ধিরোধবশাৎ অসহ হবৎ ক্রিগ্কা ইতি উচ্যতে, তশ্যা যৎ বৈচিত্র্যং পরিমিতা- 
পরিমিতরূপতাত্মকং তদ্দেকাহ্ুন্ধীনেন ফলসিদ্ধযার্দিনিবন্ধনবশীৎ যথারুচি চচিতেন 
নির্ভাসয়ন কাঁলরূপমেব ভাসয়তি; 
কোন বস্ত ক্রিয়াশীল হ'লে তার স্ব্ূপ অবিকৃত থাকলেও তার চলমান 
অবস্থায় অন্ত অন্ত বস্তরূপ দেখা ষায়। একই বস্তুতে এই বূপসযূহের সহাবস্থান 
সম্ভব ন| হওয়ায় এই ভিন্ন ভিন্ন বূপসমূহই ক্রিয়াঁপদবাচ্য হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন 
রূপাত্বক ক্রিয়ার অনস্ত বৈচিত্র্য । তাঁর মধ্যে কতকগুলির ইয়ত্ী কর। যায়, 
কতকগুলির ইয়তা কর! যায় না। ফলসিদ্ধির প্রয়োজনে এই ভিন্ন ভিন্ন 
রূপগুলি এঁক্যবদ্ধ স্ুদংহত ক্রিয়ার আকার ধারণ করে কালের দূপটিকেই 
অবভাপমিত করে তোলে । 

কালের সংজ্ঞা! আচার্য অভিনব গুপ্ত নিয়মতে। নিণীত করেছেন £ 

“অধ্বনঃ কলনং যৎ্ তৎ ক্রমা ক্রমতয়া স্থিতমূ। 
ক্রমাক্রমৌ হি চিত্রেককলন। ভাবগোচরে ॥, 
__ততন্ত্রালোক : ৬ আঁহিক-__৬ শ্লোক 
ভাবসমূহ ক্রম এবং অক্রমেই পরিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এই পরিচ্ছিন্ন হওয়াই 
ক্রমাক্রমাত্মক কাল। 


উজ 


৮ পাস পম সপ” পপ পপ রাস 





্পীম্পি পাশ 








'মুণ্তিবৈচিত্র্যতো। দেশক্রমমীভাসয় ত্যসৌ 7” ৫ 
ঈশ্বর প্রত্যতিজ্ঞ। £ ২ অধায়--১ আহিক, ৫ কারিক। 
'পদার্থন্ত স্বং রূপং মু্িঃ, তন্তা যত বৈচিগ্র্যং |বতেদঃ তগ্যথ। গৃহমিতি অন্যৎ স্বরূপ, 
প্রাঙ্গগমিতি অন্যৎ (বপপিরিতি অন্যৎ দেবকুলমিতি অপরমূ, উদ্যানমিতি অন্তযৎ, অরণ্যমিতি 
তদদিতরৎ তম্মাৎ বৈচিত্র্যাৎ আভাম্তমানাৎ দেশরূপে। দুরাদুরবিততত্বাবিততত্বাদিঃ ক্রমে 
তগবতা অবভাস্ততে' _ আচার্য অভিনব গ্ুপ্ত-কৃত [বমাশনী টীক] 
“তত্র ক্রিয্লাভীসনং যৎ গোহধ,ব1 কলহ উচ্যতে | 
যন্ত মূর্তাবভাসাংশ? স দেশাধব! নিগছ্াতে ॥” 
--তঙ্ালোক £ ৬ আহিক-_-৩৪-৩৫ শ্লোক 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৫৯ 


বাস্তব অশ্ুভূতিতে দেখা যাঁয় যে, ভাবপমূহ ছুইভাবে অবভাসিত হয়ে 
থাকে- ক্রমে ও অক্রমে । কাধ্যকারণস্থলে ভাবছয়ের ক্রমিক অবভাস দেখ! 
যায়। চিত্র থেকে যখন বস্তৃজ্ঞান হয়, তখন বস্তর অংশসমূহের অক্রমে অর্থাৎ 
যুগপৎ অবভান হয়ে থাকে। ভাবসযূুহের এই যে কলন বা পরিচ্ছিত্তি তাই 
হ'ল ক্রমাক্রমাত্মা কাল ।* 
এখন স্বভাবত:ই এই প্রশ্ন উঠে: এই জগৎ চৈতন্যলগ্ন হয়েই অবভামিত 
হয়, চৈতন্য বাদ দিয়ে জগতের প্রকাঁশই সম্ভব নয়।২ ঠৈতন্ত নিত্য, এইজন্য 
চৈতন্তে কালযোগ সম্ভব নয়, ্ৃতরাং চৈতন্টে অন্ুষক্ত জগৎ কিভাবে কালের 
বারা কলিত হতে পারে? 
এইজন্ত চৈতন্টে ক্রমাক্রমাজ্সা কালের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। 
অভিনব গুপ্চ বলেছেন £ 
ক্রমাক্রমাতআ্সা কালশ্চঃ পরঃ সংবিদি বর্তীতে |" 
_তস্ত্রালোক £ ৬ আহ্িক-_-৭ শ্লোক 
ক্রমাক্রমাত্মক কাল চৈতন্টে বিদ্যমান । 
কিন্তু সংবিত্তত্বে দি ক্রমাক্রমাত্সক কাল বিছ্যমান থাকে, তাহঃলে সংবিৎ 
ক্ষণিকবিজ্ঞানসম্ততিতে পরিণত হবে এবং এইভাবে বৌদ্ধ দর্শনের আত্মতত্ব 
সম্বন্ধে যে যে আপত্তিগুলি প্রযোজ্য, সেই সেই আপত্তিগুলিও এই সংবিত্বত্ব 
সম্বন্ধে গ্রযোজ্য হবে। তাছাড়।, সংবিত্তত্ সম্বন্ধে বল হয়েছে বে, দংবিত্তত্ব 
'ক্রমাক্রমকথাতীতম্‌, অর্থাৎ ক্রম অক্রম এই ছুটি কথ। সংবিত্তত্ব সম্বন্ধে খাঁটে না। 
তাই তন্ত্রাচাধ্যদের সিদ্ধান্ত হ'ল £ 
কালশত্ডি কোলী নাম পর শক্তিঃ সৈব দেবন্ত গীয়তে ॥* ৭ 
_-তম্ত্রালোক : ৬ আহ্িক-_-৭ গ্লোকার্দ 
সংবিত্তত্বের ষে ক্রমাক্রমাত্মক কালের সঙ্গে ঘোগ, তাই হ'ল সংবিতত্বের 


১। “ইহ দ্বিধৈব ভাবানামবতাসঃ ক্রমেণাক্রমেণ চ তত্র ক্রমেণ যথা কার্ধ্কারধাদৌ, 
অক্রমেণ যথ! চিত্রজ্ঞানাদৌ 1+**... তগ্য! নাম ভাবানামেবং কলন! পরিচ্ছিত্তিঃ স এব ক্রম!” 
ত্রমাত্মা কাল ইতি ॥' ৬ _তস্্ালোক £ ৬ আহিক- ৬ ক্সোকের জয়রথ-কৃত ভাস 

২। “অধ্ব। সমস্ত এবায়ং চিন্বাত্রে সংপ্রতিিতঃ । 

যৎ তত্র নহি বিশ্রান্তং তল্লভঃকুহ্মায়তে ॥' _তস্ত্রালোক £ ৮ অহিক--৩ কারিক! 


১৬০ শভিদর্শন ও শাক্ত কবি 


কাঁলীনামক পরা শক্তি। তাৎপর্য হ'ল: জগৎকে ক্রমাক্রমাত্মক কালের 
দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করার সামর্থ্যই হ'ল সংবিতত্বের কালী নাঁমে অভিহিত শক্তি। 
আসলে সংবিতত্বে কোন ক্রমও নাই, কোন অক্রমও নাই। এক্ষেত্রে অগ্নি ও 
তার দাহিক] শক্তির উদাহরণ দেওয়! যেতে পাঁরে। অগ্নির দাহিকা শক্তি সমস্ত 
পদ্দার্থকে দগ্ধ করে, কিন্তু অগ্রিকে দগ্ধ করে না। সেইব্প সংবিত্বত্বের জগৎকে 
ক্রমাক্রমাত্মক কাঁলের দ্বার] পরিচ্ছিন্ন করার সামর্থ্য জগৎকেই ক্রমীক্রমীত্মক 
কালে পরিচ্ছিন্ন করে, সংবিত্বত্বকে কিন্ত ক্রম!ক্রমাত্মক কালে পরিচ্ছিন্ন করে না।+ 
এই কাঁলশক্তিকেই লক্ষ্য করে সাধক কবি রামপ্রসাঁদ পদ রচনা করে তার 
মনকে উপদেশ দিয়েছেন £ 
"ম] কি শুধুই শিবের সতী? 
যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥ 
ষট্চক্রে চক্র করি কমলে করে বসতি । 
দে সে সর্ববদলের দলপতি, 
সহত্দলে করে স্থিতি ॥ 
হ্াংট1 বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি । 
বল দেখি মন, সে বা কেমন, নাঁথের বুকে মারে লাথি? 
প্রসাদ বলে, মায়ের লীল সকলই জেনে! ডাকাতি । 
ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥% 
-_ক. বি. শা. প. £ লীলাময়ী মা 


১। যল্লাম পরন্ত প্রকাশস্ত কালেন যোগঃ সাহ্ত শত স্তেচ্ছাবতামিতন্ত প্রমাতৃ- 
প্রমেয়াগ্তাত্মনে! জগতন্ততুজপতয়! কলনে সামর্থযং, ন পুনঃ স্বাত্মনি কশ্চিৎ অক্রমঃ ক্রমো বা, 
ইতি, ন হাগ্নেঃ দাহুশক্তিযোগে ম্বাত্বনি শ্ফোটাদ্ভাবির্ভাবঃ |" 

_-তন্্রীলোক ৬ জাক্িক-__৭ হশ্রাকের জয়রথ-ভায় 
বাক্যপদীয়ে এই কালশক্তিই স্বীকৃত হয়েছেঃ “অব্যাইতাঁঃ কলা যস্ত কালশভিমুপা' 
শ্রতাঃ। জন্নাদয়ো বিকারাঃ ষড়তাবভেদস্ত যোনয়: | _বাক্যপদীয় তৃত'য় কারিকা। 
নারায়ণ দত্ব শম্মাত্রিপাঠী তার টাকার মন্তব্য করেছেন £ “অত্রেদং তত, সপ্জপতে| নিরয়বস্থ 
সব্বধন্মাতীতন্ত ব্রন্ণং কাকাখটাং শক্তিমাশ্রিতা জন্মাদিবূপাঃ শতয়: কৃৎনস্য জগতোইবস্থাস্তর" 
প্রতীতিহ্তেবো তবস্তি তত এব জন্মাদিগতং পৌর্বাপধ্যং ভগবতঃ কালশতিঃ ঘটাদিযু 
আরোপয়তি ইতি শম।' 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৬১ 


অন্য একটি পদে ইঞ্জিতে এই ব্রদ্গশক্তির কথাই উল্লেখ করেছেন £ 
“মন, কি কর তত্ব তারে । 
ওরে উন্মত্ত, আধার ঘরে ॥ 
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে? 
মন, অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তিসারে। 
ওরে কোঁঠার ভিতর চোর কুঠরী, ভোর হলে সে লুকাবে রে। 
ড় দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রসারে । 
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥ 
সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগ'স্তরে। 
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥ 
প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ব করি যারে । 
সেট] চাতরে কি ভাঙ্গবে হাড়ি, বুঝরে মন ঠাপ্সে ঠোঁরে ॥? 
_-ক. বি. শা. প.£ মনোদীক্ষা-_রামপ্রসাদ সেন 


কালশক্তি জগৎকে যেবপ ক্রমাক্রমাত্মক কালের দ্বার৷ পরিচ্ছিম্ন করে, সেরূপ 
প্রমেয়-প্রমাণ-প্রমাতা-প্রমা এই রকম ভেদ্দের দ্বারাও পরিচ্ছিম্ন করে থাকে । 
আসলে প্রমেয়, প্রমাণ, প্রমাত প্রমা_এইগুলি সংবিৎ ছাড় 
আর কিছুই নয়। সংবিতত্বের এই ব্ূপবৈচিত্র্যকে অবভাসিত 
করে তোলার সামর্থযই হ'ল পরা পরমেশ্বর্নী অর্থাৎ সর্বোত্তম! শক্তি । 

তান্ত্রিক সিদ্ধান্তাহুযায়ী এই প্রমেয়-প্রমাণ-প্রমাতা-গ্রমাত্বক পরিচ্ছেদ ব! 
কলন পাচ প্রকারের হতে পারে ; যথা_ক্ষেপ, জ্ঞান, সংখ্যান, গতি ও নাদ। 

এই পাঁচ প্রকার কলনের অর্থ তস্ত্রাচার্্য অভিনব গধ নিম্রমতো। নির্ণাত 
কঙ্েছেন £ 


কলন 


স্বাত্বনে। ভেদং ক্ষেপো ভেদিতস্থাবিকল্পনম্‌। 
জ্ঞানং বিকল্পঃ সংখ্যানমন্যতে ব্যতিভেদনাঁৎ | ১৭৪ 
গতিঃ স্বূপারোহিত্বং গ্রতিবিশ্ববদেব যৎ। 
নাদঃ স্বাত. মপরামর্শশেষতা তদ্ধিলোপনাৎ 0 ১৭৫ 
_-তস্ালোক ; ৪ আহৃক-_-১৭৪--১৭৫ শ্লোক 
কলন এই শকটি চারিটি ধাতু থেকে নিষ্পক্প। এই চারিটি ধাতু হ'ল-- 
১১ 


১৬২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


কল কিল বিল ক্ষেপে, কল গতৌ, কল সংখ্যানে এবং কল শব্দে। যেহেতু 
গতি শব্দ জ্ঞানকে বোঝায়, প্রাপ্তিকেও বোঝায়, সেই হেতু এই চারিটি ধাতু 
থেকে আঁচাঁধ্য অভিনব গুপ্ত বণিত এ পাচ প্রকার অর্থ পায়! যাঁয়। 

সংবিত্তত্বের প্রমেক্স-গুমাণ-প্রমাতা-প্রমাত্মক ব্যাহাভেদাকারে আপনাঁকে 
অবভাগিত করার নামই ক্ষেপ। এরূপে অবভাঁসিত সংবিভ্তত্বের আপন 
স্বরূপ খেকে প্রচ্যুতির অভাবই জ্ঞান। অন্ত রূপ থেকে পৃথকভাবে জানার 
নামই সংখ্যান, এটি বিকল্প । যেমন প্রমেয়কে প্রমাতাঁ, প্রমাণ ও গ্রমা থেকে 
আলাদা বলে জ্ঞান হয়। গতি বলতে এখানে প্রাপ্তিকেই বুঝতে হবে, 
দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব ষেমন দর্পণ থেকে অভিন্ন হ'লেও দর্পণ থেকে ভিন্ন বলেই 
অবভামিত হয়, তেমনি প্রমেয়-গ্রমাণ-গ্রমতা-গ্রমাত্মক প্রপঞ্চ সংবিত্তত্ব থেকে 
অভিন্ন হ'লেও ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবেই প্রতীয়মান হয়। প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমাণ ও 
প্রম। ষে প্রকৃত প্রস্তাবে একই সংবিভ্তত্ব, এই জ্ঞানের বিলোপই না ।১ 

এই পাঁচ প্রকার কলনের কত্রী পর দেবীই কাঁলী।২ আচাঁধ্য অভিব 
গুপ্তের ভাষায় £ 











১। “কল কিল বিল ক্ষেপে কল গতোৌ কল সংখ্যানে কল শবে ইতি ঘাতুচ ুষট্ত 
পঞ্চধায়মর্থো_যদ্গতিজ্ঞণনে প্রাপ্তো। চ বর্ততে ইতি--এতদেব ক্রমেণ ব)া9ষ ক্রমা্দিত্যাদিনা, 
তেগনামতি__বহিরুল্লাপনম্, অধিকলপপমিতি-শ্বাত্ম'ভেদেন পরামশ:, ভেদ্দিতক্যৈব প্রমাতৃ- 
প্রমেয়াদেরর্থস্ত পরম্পরাপোতনাৎ “ইদমি?ং নানিদম্‌ ইতি প্র'তনিয়ততয়। অবস্থাপনাৎ 
সংখ্যানং বিকল্প£, গতিশ্চাত্র গতুযুপসর্জনা প্রাপ্তিত্তেন ভেদিতোহর্থ:__সংবিলক্ষণং 
স্বর্ূপমারো'হতি প্রাপ্নে/তীতি স্বরূপারো হী, তন্ত ভীবস্তত্ম্, ন চৈতৎ কট ইব নেবদত্তস্ ইতুক্তং 
প্রতবিশ্ববৎ ইতি, প্রতিধশ্বস্ত হি তদব্যতিরিক্ততেৎপি তদ্াযতিরিস্ততয়ৈবাবভাঁদে। ভবেদিতি 
ভানঃ, স্বাত্মপরামর্শশষতেতি নদনমাত্ররাপত্বাৎ, তদ্ধিলোপনাপিতি-তেবষামবিকল্পজ্ঞানা দীলাং 
বিলোপনাৎ, অপহ্স্তনাদিত্যর্থ:, এতদ্ধি তিন্নক্কৈব ভবে 

_তন্ত্রালোক £ চতুর্থ আহিক, ১৭৪--১৭৫ প্লোকছয়ের জয়রথ-ভাস্ত 
»। “তব দ্ধপং মহাকালে! জগৎ্মংহারকারকঃ। 
মহাসংহারনময়ে কাল: সব্বং গ্রসিস্তাত ॥ ৩০ 
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকাল: প্রকীত্তিত: | 
মহাকালগ্ত কলনাৎ তৃমাগ্। কাঁলিক1 পর! ॥ ৩১ 
কালসংগ্রপনাৎ কালী সর্বেষাঁমাদিরপিণী। 
কালত্বাদাদিভূতত্বাদান্ধ! কালীতি গীয়তে | ৩২ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৬৩ 


'ইতি পঞ্চ বিধামেনাঁং কলনাং কুর্ববতী পরা । 
দেবী কালী তথা কালকধিণী চেতি কথ্যতে ॥? ১৭৬ 
-তম্ত্ালোক : ৪ আহিক--১৭৬ শ্সোক 
পুর্ব শ্লোক-বণিত পাঁচ প্রকার কলন যিনি করেন সেই পর! দেবীই কালী ও 
কালকধিণী সংজ্ঞায় অভিহিত হয়ে থাকেন ।১ 
এই কলনকত্রা কালশক্তি অরূপা অথচ সরূপা। শাঁক্ত কবির ভাষায় £ 
“ম। ত্বং হি তাঁরা 
কারাকাকান অিগুণধর! পরাৎপরা, মা ত্বং হি ভার । 
নিরাকারা ঃ 
আমি জানি মা, ও দীন দয়াময়ী, 
তুমি ছুর্গমেতে ছুঃখহর] । 
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আগ্য মূলে গে! মাঁ, 
আছ সর্বঘটে অর্ধ্যপুটে, সাকার আকার নিরাকার।। 
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধান্রী গো মা। 
অখিলের ভ্রাণকন্ত্রী সদাঁশিবের মনোহর |, 





পুনঃ স্বরূপমাসাগ্য তমোরূপং নিরাকৃতি। 
বাচাতীতং মনোহগম্যং ত্বমেকৈবাবশিস্তসে ॥ ৩৩ 
সাকার'পি নিরাকার। মায়য়! বহুরূপিণী। 
ত্বং সব্বাদিরনাদিব্বং কর্রী হত্রীচ পালিক ॥? ৩৪ 
-মন্থানির্ববাপতন্ত্র : চতুর্থ উল্লাস, ৩*--৩৪ শ্লোক 
১। এই কালশভ্ভির ছ্বার৷ ভৈরব কার্যযকারণভাবকে অবভাসিত করে থাকেন। 
*ক্রমোইক্রমে! বা ভাবস্ত ন ম্বরূপাধিকে। ভবেৎ | ১৭ 
তথোপলজ্তমাত্রং তো *** :১১ ০ 5০ 5৪ ০০৪ 
স্বরূপানধি কম্তাপি ক্রমস্ত স্বস্বভীবতঃং ॥ ২০ 
স্বাতন্ত্যাদূভা৭ং স্তাচ্চেৎ কিমন্দ্ধ,মছ্ধে বয়ম্‌। 
ইত.থং শ্রীশিব এবৈকঃ কর্তেতি পরিভাস্ততে ॥” ২১ 
-তন্ত্রালোক £ ৯ম আহিক--১৭, ২০, ২১ প্লোক 
কার্ধ)যকারণভাবো ষঃ শিবেচ্ছাপরি কল্লিতঃ' এ *ল্লোকা্ধ 
*এবং বিে পদার্থ যথা স্বেচ্ছ়ৈবাবগ্ভাসিতাঃ, 
তথ! কাধ্যকারপভাবোহপি, ইত্যাহ 
'ভধাবতাসনং চাস্তি কার্ধ্যকারণভাবগম্॥ ২২ এ জয়রখ-ভালহ ২২ য্লোক 


১৬৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


ূপাতীতা৷ কালশক্তি সর্ববব্যাপিনী অথচ অব্যক্ত । মহানির্ধবাণতন্ত্রের ভাষায় এই 
তত্ব ইর্দমিতথং বিবঞ্জিতম্‌*, অর্থাৎ এই তত্বের স্বরূপ ও প্রকার নির্দিষ্ট করা যায় 
না। এই অবূপতত্বের ধ্যান আবাঙ মানসগোঁচর অর্থাৎ বাঁক্য ও মনের অতীত। 
এই ধ্যান নিব্রিকল্পসমাধির অবস্থায় চৈতন্যের মহাব্যোমে সাধকের স্বচ্ছন্দ 
সঞ্চার । সাধারণ অবস্থায় এই ধ্যান সম্ভব হয় না। এইজন্য সাধারণ অবস্থায় 
মনকে স্থির করার উদ্দেশ্তে ম্মরূপতত্বের রূপ কল্পনা করে সেই রূপ ধ্যান করতে 
হয়। অরূপ। কালশক্তির গুণ ও ক্রিয়া অন্থুপারে রূপের কল্পনা হয়ে থাকে । 
'অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাহ্যতেঃ | 
গুণক্রিয়ানুমারেণ ক্রিয়তে বূপকল্পন ॥ ১৪০ 
_মহানির্বাণতন্ত্রঃ পঞ্চম উল্লাস_-১৪০ শ্লোক 
কালের কলনকারিণী মহাদীপ্টিসম্পন্না বূপাতীত। কালীর প্রকৃত প্রস্তাবে কোন 
রূপই নাই। তবে সত্বাদিগুণ ও হ্ষ্ট্যার্দিকারধ্য অনুসারে তার রূপ কল্পিত হয়ে 
থাকে। 
বিশদভাবে কালীর বূপকল্পন] নিয়োক্ত ধ্যানমন্ত্রে পাঁওয়। যায়ঃ 
কালীররূপ “করালবদ্দনাং ঘোরা মুক্তকেশীং চতুভূজাম্‌। 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মৃণ্ডমালাধিভৃষিতাঁম্‌ ॥ 
সগ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়গবামাধোর্ধকরানবজাম্‌। 
অভয়ং বরদক্ধৈব দক্ষিণোর্দীধঃপাণিকাম্‌ ॥ 
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্‌ | 
কঠাবমক্মুণ্ডালীগলপ্র,ধিরচচিতাম্‌ ॥ 
কর্ণাবতংমতানীতশ বধুগ্ম ভয়ানকাম্‌। 
ঘোরদ্র-স্টাং করালাস্তাং পীনোন্নতপয়োধরাম্‌॥ 
শবানাং করসজ্ঘাতৈ: কৃতকাঞ্চীং হসনুখীম্‌। 
স্যকছুয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্‌। 
ঘোররাবাং মহাবৌদ্রীং শ্শানালয়বামিনীম্‌। 
বালার্কমগ্ডলাকাঁরলোচনত্রিতয়াহিতাঁম্‌ ॥ 
দস্তরাঁং দক্ষিণব্যাঁপিমুক্রালপ্িকচোচ্চয়াঁম্‌। 
শবরূপমহার্দেবহদয়ৌপরি সংস্থিতাঁম্‌। 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ১৬৫ 


শিবাভিঃ ঘোরাবাঁভিশ্ততু দ্দিক্ষু সমস্থিতাম্‌। 

মহাকালেন চ সমং বিপর্ষীতর তাতুরাম্‌ ॥ 

হখপ্রসন্নবদনশীং ম্মেরানননরোরুহাম্‌। 

এবং সঞ্চিস্তয়েৎ কালীং ধর্দমকামার্থমোক্ষদম্‌ ॥" 
কালী ভীষণাননা, ভয়ন্করী, আলুলায়িতকুস্তলা, চতুভৃ'জবিশিষ্টা, অনুকুলা, 
অধ্যাত্রূপা, মুগুমালাধারিণী। কালীর বামদিকের অধোহস্তে সগ্ভকত্তিত 
নরমৃণ্ড ও উর্দহস্তে খড়গ, দক্ষিণদ্দিকের উর্দধহত্তে অভয়মুদ্রা ও অধোহত্তে বরমুদ্রা। 
কালীর বর্ণ প্রলয়কালীন মহামেঘের বর্ণের মতো, কালী উলঙ্গিনী, কালীর 
কঠলন্বিত মুগ্ডমীল1 থেকে রক্ত ক্ষরিত হয়ে পড়ছে এবং সেই রক্তে কালীর অঙ্গ 
সিক্ত । কালীর ছুটি কর্ণে ছুটি শবের ভূষণ থাকায় কালী ভীষণদর্শনা। কালীর 
দশন ও মুখ ভয়ানক, স্তন স্থল ও উন্নত। কালীর কটিতে মৃতদেহের কত্তিত' 
হস্তের কাঞ্চী। কালীর মুখে হাসি। কালীর মুখবিবরের ছুই পাশ থেকে 
রক্তধার1 ক্ষরিত হয়ে কালীর মুখমণ্ডলকে উজ্জরনন করে তুলেছে । কালীর মৃখ 
থেকে নিঃস্ছত নিনাদ ভীষণ, কালী মহারৌদ্রভাবযুক্তা, কালীর নিবাস শ্বশানে। 
কালীর তিনটি চক্ষু প্রাতঃকালীন হৃর্য্যমণ্ডলের মতে]। কালীর দং্ প্রকটিত, 
কালীর আলুলায়িত কেশকলাপ দেহের দক্ষিণদিক ব্যাপ্ত করে প্রল্দ্বিত। মৃতকল্প 
মহাদেবের বুকের উপর কালীর অবস্থিতি। কালী চতুদ্দিকে ভীষণনিনাদকারী 
শুগালদের দ্বারা বেষ্টিত। কালী মহাঁকাঁলের সঙ্গে বিপরীত রতিতে আমক্ত। 
কালীর হাস্তযুক্ত মুখপদ্ম স্থখভোগছেতু প্রসন্ন ।-_ধম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ খিনি 
দেন এইরূপ কালীকে উপরি-উক্ত প্রকারে চিন্তা কর! কর্তা ।১ 


১। কালীর অন্থান্য ধ্যানগুলি শিক্পমতো| ঃ 
(১) শবারূঢাং মহাভীমাং ঘোরদংষ্রাং বর প্রদাম। হাল্তযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চকপাল কর্তৃকাকরান্‌। 

মুক্তকেণীং লোলজিহবাং পিবস্তীং রুধিরং মু₹ুঃ চতুর্ববাভুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং ম্মরেৎ॥? 
“মেঘাঙ্গীং বিগতান্বরাং শবশিবাঞ্চটাং ভ্রিনেতাং পরাং। 
কর্ণালম্িতবাণঘুগ ভয়দাং মুণ্শ্রজাং মালিনীম্‌ ॥ 
বামাধোর্ঘকরামুজে নরশিরঃ খড়গঞ্চ সব্যেতরে । 
দানাভীতিবিমুক্তকেণনিচয়াং বন্দে সদ1 কালিকাম্‌॥ 
ধ্যায়েৎ কালীং করালান্তাং মুণ্মালাবিভূষিতাম্‌। 
চতুডূজাং শবাক্ষঢাং শ্েরাননসসরেো রুহাম্‌ ॥ 


১৬৬ শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি 


মহানির্বাণতশ্ত্রে কালীর রূপকল্পনার ধাঁর! অন্যবিধ 
'মেঘাজীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং 
পাঁণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিলমদ্রক্তারবিন্দস্থিতাঁম্‌। 
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধবীকমদ্যং মহ1- 
কালং বীক্ষ্য বিকানিতাননবরামাঁছ্যাং ভজে কালিকাঁম্‌ ॥” ১৪১ 
_মহানির্ববাণতন্ত্রঃ পঞ্চম উল্লান--১৪১ শ্লো. 
যাঁর বর্ণ মেঘপমাঁন, ললাটে চন্দ্র, তিনটি চক্ষু, পরিধান রক্তবস্ত্র, ধার ছুটি হা 
অভয় ও বর মুদ্রা, যিনি ফুটন্ত লাল পদ্মের উপর অবস্থিত; ধাঁর সম্মুখে মধু 
মাঁধবীক মছয পাঁন করে মহাকাল নৃত্য করছেন এবং ধিনি মগ্যোন্সত্ত মহাকালে 
এই নৃত্য দর্শনে হাস্ত করছেন সেই আদিভৃত1 কাঁলীকে ভজন] করি । 
প্রসিদ্ধ ধ্যাঁনমন্ত্র ও মহানির্বাণতন্ত্রের ধ্যানমন্ত্র__এই দুটির কালীর রূপকল্পনা 
মধ্যে প্রধানতম পার্থকা হ'ল নিম্নমতো চাঁর প্রকার £ 
প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্রের বর্ণনাঙুযাঁয়ী ক।লী দিগন্বরী, কিন্তু মহানিব্বাণতন্থে 
বর্ণনামুষাঁয়ী কালী রক্তাশ্বরপরিহিত]1। 
প্রসিদ্ধ ধ্যানমস্ত্রে কালী চতুর্্জাঁ, খড়গমুণ্ডধর কালী বরদা অভয়ধারিঃ 
কিন্ত মহানির্বব।ণতঙ্ত্রে দ্িভুজ। বরাভয়দায়িনী | 
প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্র অনুসারে কাঁলী শবরূপ শিবের বুকের উপর অবস্থিত 
মহানির্বাণতন্ত্র অন্ুলারে ফুটন্ত লাল পদ্মের উপর অবস্থানকারিণী। 
প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্রে মহাকাল বা শিব শধরূপ, সম্পূর্ণরূপে চাঁঞ্চল্যরহিৎ 
মহানির্বাণতন্্রে মহাকাল মগ্ভপানে গ্রমত্ত ও নৃত্যপরায়ণ। 
রূপকল্পনায় উপরি-উক্ত পার্থক্যের কারণ হ'ল রূপকল্পনাকাঁলে সাধকে 
মনোভাবগত পার্থক্য । আসল কথা, শক্তিতত্ব সর্বপ্রকার রূপবিবজ্জিত অথ 
সর্বপ্রকার রূপেই অন্ুস্থাত। সাধক কবি রাঁমপ্রসাদের ভাষায় ঃ 


“মন তোমার ভ্রম গেল না। 
তুমি কালী কে তা চিনলে না ॥ 
ম! আমার জগত্ময়ী, ভ্বগতে তাঁর নাই তুলনা । 
তুমি মাটির মুতি গড়ে কি চাও, কর্তে মায়ের উপাসনা ॥ 


শতিদর্শন ও শক্ত কৰি ১৬৭ 


জীব মাত্র মায়ের ছেলে, কেহ ময় তর পর ভাবনা । 
তুমি খুপি কর্তে চাঁও কি মাকে, কেটে একটা ছাগল ছানা ॥ 
প্রমাদ বলে রে যৃঢ় মন, ভক্তি মাত্র উপাসনা । 
কর্পে লোঁক দেখান কাঁলীপুজা, মা তো তোমার ঘুস খাবে না|” ১৮২ 
_যোগেন্্রনাথ গুপ্ত £ সাধক কবি রামপ্রমাদ--১৮২ পদ 
শক্তিতত্ব রূপলীমায় আবদ্ধ_-এই বোঁধই মনের ভ্রম। সাধক যখন উপলব্ধি 
করতে পারবেন যে, শৃন্যরূপা শক্তি রূপাতীতা অথচ রূপীন্ছগতা তখনই তাঁর 
শক্তির রূপকল্পন। সার্থক হবে । নইলে সেই অবাড়মনোঁগোচির অখণ্ড পর তদ্বকে 
কি খগ্ডসীমার মধ্যে আবদ্ধ কর! সম্ভব ? তাই সাধক কবি রাঁমপ্রসাদ বলেছেন £ 
মায়ের যুত্তি গড়তে চাই, মনের ভ্রমে মাঁটি দিয়ে। 
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাঁটি নিয়ে ॥ 
করে অসি মুণ্ডমাঁলা, সে মাঁটি কি মাটির বাঁল?, 
মাটিতে কি মনের জাঁল। দ্রিতে পারে নিবাইয়ে ? 
শুনেছি মার বরণ কাঁলো, সে কাঁলোতে ভূবন আলো, 
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে ? 
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র ্র্ধ্য আর হুতাঁশন, 
কোন কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরছিয়ে ? 
অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচাঁলি? 
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাঁদে কালী দেখাইয়ে |? 

_-ক. বি. শা. প.ঃ জগজ্জননীর রূপ 
খঙ্জাধাঁরিণী শশিনুর্ধ্যাগ্রিনেত্রা মুণ্ডযালী শক্তিকে মাটিতে রূপ দিতে চাইলে 
মনের অনাদি ভ্রম দুরীত্ৃত করে শূন্যারূপা সন্ধে সুদৃঢ় প্রতায়ে পৌছানো 
প্রয়োজন । 

খড়গ নিষ্কাম সাধকের কাছে জ্ঞানের প্রতীক, তার ছারা ধশ্মাধন্মের বন্কন 
ছিন্ন হয়। রামগ্রসাঁদ অন্াত্র তার মনকে এই মরে উপদেশ দিয়েছেন £ 
ধেশ্মাধর্্ম ছুটো। অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি। 
যদি ন। মানে নিষেধ তবে, জ্ঞানখড্ো বলি দিবি ॥? 
- যোগেজ্দনাথ গুপ্ত £ সাংক কবি রামগ্রসাদ--২৮ পদ 


১৬৮ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


মহাদেবী শশিলুরধ্যাগ্িনেত্রা । শশি, কুর্ধ্য ও অগ্নির স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য 
অভিনব গুপ্ত মন্তব্য করেছেন £ 
'প্রকাশমাত্রং সুব্যক্তং সুর্য ইত্যুচ্যতে ক্ফুটম্‌। 
গ্রকাশ্টবস্ত-পারাংশবধি তৎসোম উচ্যতে ॥ ১২০ 
স্র্ধ্যং প্রমাণমিত্যাছঃ সোমং মেয়ং প্রচক্ষতে | 
অন্যোন্তমবিষুক্তৌ তৌ স্বতত্ত্রীবপ্যুভৌ খ্িতৌ ॥ ১২১ 
ভোক্তভোগ্যোভয়াত্মৈতদন্যোন্যো্মুখতা ং গতম্‌। 
ততো জলনচিদ্রপং চিত্রভাঙ্গঃ প্রকীতিতঃ ॥ ১২২ 
যোহয়ং বন্ধে: পরং তত্বং প্রমাতুরিদমেব তত 
_তত্ত্রালোক £ ৩য় আহ্ছিক, ১২০--১২৩ শ্লোঁকাদ 
শুদ্ধ প্রকাশই হ'ল স্ধ্যের রপ। যেহেতু শ্ুদ্ধজ্ঞ/নই প্রমাণের দূপ, সেহেতু 
লক্ষণীবৃত্তি আশ্রয় করে প্রমাঁণকেই স্থ্য্য বলা হয়। জেয়বস্ত স্থথছুঃখমোহ্ময়, 
স্থৃতরাং জ্ঞেয়বস্তর সার হ'ল ত্ুখকারী আহ্লাদ। এই আহ্লাদ যে বর্ষণ 
করে, তাই হ'ল সোম। প্রমেয় ভোগ/রূপে আহ্লাদ জন্মায়, অতএব 
প্রমেয়কেই মোৌম বল] যায়। এই প্রমাণ-প্রমেয় সব সময় একলঙ্গেই অর্থাৎ 
পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে উপলব্ধ হয়, কারণ জ্ঞান আছে অথচ জেয় নাই অথব। 
জেয় আছে অথচ জ্ঞান নাই, এরূপ পরিস্থিতি অবাস্তব। কিন্তু প্রমাণ-প্রমেয় 
পরম্পর সংলগ্ন হ'লেও পরস্পর প্রথক বলে অনুভূত হম্ম। প্রমীণ-প্রমেয়ের 
ভোক্তভোগ্যভাবে প্রম্পর উন্মুখতাঁই হ'ল পরিমিতপ্রমাতার রূপ। এই 
পরিমিত প্রমাতা মংবিত্কূপে প্রমাণ-প্রমেয় বিভাগকে দগ্ধ করে, তাই পরিমিত- 
গ্রমাতার রূপকে অভিনব গুপ্ঠ জলনপ্রধান বলেছেন । প্রমাণ-গ্রমেয় ইত্যাদি 
প্রিমিতগ্রমাতাঁরই ভান্ক বা দীপ্তি, এইজন্য পরিমিতগ্রমাত। চিত্রভান্থ । যেহেতু 
“শুচিনামাগ্রিরুদু তঃ সংঘ্টাৎ সোমন্ধ্যয়োঃ» চন্্রস্থ্ধ্যের মিলন থেকেই শুচিনামক 
অগ্নির উত্তব, সেহেতু বহ্ছির য! তত্ব পরিমিতপ্রমাতারও তাই তত্ব।১ 


১) এতে উতৌ শুর্যযচল্রো, স্বতস্ত্রো-পরম্পরনৈরপেক্ষ্যে প্রমাপপ্রমেয়াত্মন! পৃথগ_ব্যবহার্ষেটা 
অপি, অন্ঠোন্ত মবিধুক্তী-_সহোপলত্ত নিয়মাদভেদমা পক্নাবিত্যর্থঃ, ন খলু জ্ঞানং জেয়ানারূধিতং 
কচিদপি উপলভ্যতে জ্ঞানং বিন! ব! জ্ঞেয়মিতি, যদাহুঃ 


শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৬৯ 


সুতরাং দিদ্ধান্ত হ'ল-_প্রমেয়, প্রমীণ ও প্রমাতাই মহাদেবীর তিনটি নেন্ত্র। 
মহাদেবীর মুগ্ডমালায় পঞ্চাণটি মুণ্ড আছে। এই পঞ্চাশটি মুণ্ড প্াশটি 
বের প্রতীক । নিরুত্তরতন্ত্রে আছে £ 
“পঞ্চাশত্ব্ণমু গুলী-গলদ্রধিরচচ্চিতাম্‌।” 
পর্চাশটি বর্ণ ই মুণ্ড। এই মুণ্ডে গ্রথিত মালা থেকে ক্ষরিত রুধিরে মহাঁদেবীর 
অঙ্গ আর্র। 
রাধাতন্ত্রে এই একই কথা পাওয়া! যাঁয় : 
“অকারাদিক্ষকারাস্ত। পঞ্চাশন্মাতকাক্ষর।। 
অব্যয়া অপরিচ্ছিন্না ব্রিপুরাকসংস্থিতা ॥” 
্ষয়রহিত, সীমাহীন, অকার থেকে আরম্ভ করে ক্ষকাঁর পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি 
বর্ণমাতৃকা ত্রিপুরাঁদেবীর কণ্ঠে অবস্থিত । 
সাধক কবি রামপ্রলাদদ ও তর একটি পদে শক্তিবর্ণবূপ উল্লেখ করেছেন £ 
“যত শোনে। কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে। 
কালী পঞ্চাশত্বর্ণময়ী, বর্ণে বণে নাম ধরে ॥ 
_যোগেন্্রনাথ গু £ সাধক কবি রামপ্রসারদ--৬৩ পদ 
জগজ্জননীর বূপকল্পনার সর্বত্র শুন্রপার শীরূপতার আভা পাওয়া ঘাঁয়। 
শক্ত কবি গোবিন্দ চৌধুরীর একটি পদে এই অপরূপ রূপতত্বের দীর্শনিক 
তা্পধ্যপুর্ণ অথচ কাবোত্কর্ষমগ্ডিত সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় £ 


“্ফটিকস্তেবহাপাশ্রয়শূন্তস্ত জ্ঞানত্য স্বরূপমনিরূপ্যম্।' ইতি 
তথা “নাবেদনমতো বেছ্যম****** ।» ইতি 
অতএব এতৎ নুর্ধ্যাচন্ত্রাস্বদ্ঘয়ং গ্রান্গ্রাহকরূপত্বাৎ পরল্পররৌনুধ্যং প্রাপ্ত, সৎ, ভোক্তা- 
বদ্ধ্যাত্বা সংকুচিত: প্রমাত! তন্ময়ত্বাৎ প্রমাণমপি তোক্তা, ভোগ্যং চ নীলহথাদি তয়োর্ধৎ 
লোলীভাবমাপন্নং সৎ উভয়ং, তদাত্ম। য্ত তৎ*ভো'তভোগ্যসংঘট্টশ্বভাবমিত্যর্থঃ । যতশ্চৈবং 
ততে। ভোত্ভোগ্যসংঘ্লক্ষণাৎ হেতোঃ চিত্রা; নালাকারা মানমেয়াদিকূপা ভানবে। 
যস্ত সে: অগ্রিকত্তঃ, যছুক্তম্‌ 

শুচির্নামাগ্নিকডুতঃ সংঘটাৎ সোমনুর্ধ্যয়োঃ ইতি 
সচ প্রমাণপ্রমেক্রবিভাগাত্মনো। ভেদন্ত দাহকত্বাৎ অলনপ্রধান| চিৎ রূপং যত্য সঃ পরিমিত- 
প্রমাতৃন্ধপ ইত্যর্ণঃ, বহ্েরপ্যেবম ইতি তন্ত প্রমাতৃত্বম,। অত আহ্‌-যোক্য়মিত্যাজি, 
পরমিত্যলাধারণম্‌ ।' _সতস্্াঙোক £ তৃতীয় আনুক, ১২১--১২৩ লোক জয়রথ-তান্ম 


১৭০ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


“ওস্কার মূরতি রে মন জান নাকি উহারে? 
ওই ত করেছে এই বিশ্ব রচনা, 
নৈলে হেন দৃশ্ঠ আকিতে বল কে পারে । 
দশতৃজা দেখে মায়ের ভেবেছে] রূপের শেষ, 
অন্তরে দেখিলে আবার দেখিবে অনস্ত বেশ, 
অনন্ত প্রেমলোলুপা কদাচিৎ চিতস্বরূপা, 
কুচিদাকাশ ক্ষচিৎ প্রকাশ অনস্ত জগদাকারে ॥ 
ধরে রে সহম্্র বাহু সহত্র প্রহরণ, 
সহম্র চরণে করে অজত্র বিচরণ, 
সহত্ম বদনে খায়, সহঅ নয়নে চায়, 
সহমত শ্রবণে শোনে কথা রে, 
সহম্্র শির ন1 হলে, কেবা, ওরে অবোধ প্রাণ, 
এতই গরবে করে সহত্র ধারায় স্াঁন। 
সহত্র ভাবে বিভোরা, সহজ জ্ঞানের অগোঁচরা, 
ওই ত অহরহঃ বাঁ করে তোমার সহআরে ॥ 
অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্রজাল, 
কভু কালীরূপে তাঁরা করে ধরে করবাঁল, 
কখন বা সীতা হয়, মূলে কিন্তু কিছু নয়, 
্রহ্াদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নারে । 
আজ যেমন গোবিন্দের কাছে ছূর্গা পে এসেছে, 
কাল দেখবে রাধা রূপে শ্তামের বামে বসেছে | 
তাই বলি, এই কায়! কিছু নয় শুধু মায়া, 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো।- লুকাঁয় আবার ওস্কারে ॥? 
_-ক, বি. শা. প.£ জগজ্জননীর রূপ 
রূপবিলাস শক্তিরই লীল1। আসলে শুন্তবপা শক্তিরই ওঞ্কারই 
নিত্যরূপ। 
কালী মহারাজ মহাতাঁব চীদের পদে পুর্ব উল্লিখিত প্রসিদ্ধ 
ধ্যানমন্ত্রের পরিকল্পনানুষায়ী কালীরূপের বর্ণন! পাওয়া! যাঁয় £ 


শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি ১৭১ 


“কে ও একাকিনী, কাছার রমণী, শশী শোভা জিনি মসীবর্ণী। 

দশনে রসনা ধরা, বদনে রুধিরধার1, করালবদনী ॥ 

এ নব বয়সী, ঘোররূপা মুক্তকেশী, শোভে দীর্ঘ বেণী। 

গলে দোলে মুক্তাঁহাঁর, কটি তটে_নরকর-রচিত-কিক্ছিণী ॥ 

পয়োধর পীনোন্নত, রুধিরধারে আবৃত বিকটবূপিণী। 

মৃত শিশু শ্রুতি মূলে, অর্দ চন্দ্র সাঁজে ভালে, হেরি বিবসনী ॥ 

অপি মুণ্ড বাঁম করে, দক্ষিণে অভয় বরে, রণে রণরঙ্গিণী। 

ভীমবেশ। ভয়ঙ্করী, ভব হাদি পদ ধরি, দৃক্ষিণাবূপিণী ॥ 

চতুর্দিকে শিবা ঘেরি, শ্বশানাঁলয়ে শঙ্করী অট্ট অট্র হাসিনী। 

চন্জে দেহি এই জ্ঞান, অন্তে করি তব ধ্যান কালী ত্রিনয়নী ॥৮ 
ক. বি. শা. প.ঃ জগজ্জননীর রূপ 


কালী একাকিনী নিগুণব্রহ্গবূপিণী, ভৈরব্রে হল।দিনীশক্তি চন্রশোভাতি- 
শায়িনী, কৃষ্ণবূপিণী, প্রকটিত-দ্শনী, লোলজিহ্বাধারিণী। কালীর ওট্ঠপ্রান্ত ছয় 
থেকে রুধিরধার। ক্ষরিত। কর্পূরাদিস্তোত্রে তৃতীয় শ্লোকে মহাদেবীকে সম্বোধন 
করা হয়েছে : হ্কৃকদন্বাঅধারাদ্বয়ধরবদনে ।১ এই পদের ব্যাখ্যায় বিমলানন্দ 
স্বামী মস্তব্য করেছেন £ 

'অত্র রক্তধারয়া রজোগুণঃ সুচিতঃ, তম্মাৎ মহাদেবী রজোরহিতা শুদ্ধ- 
সত্তাত্মিকা বিরজ! ইতি নিরূপিতা”, রক্তধারা রজোগুণের প্রতীক, সুতরাং 
ওপ্রাস্তদ্বয় থেকে রক্তধারার ক্ষরণ মহাঁদেবীর রজোহীন শুদ্ধ সত্বময় রূপটিকেই 
স্থচিত করছে। 

কালী করালাশ্তা, বয়সে নবীন অর্থাৎ কজনোল্লাসময়ী, ভয়ঙ্কররূপিণী। 
কালী আলুলায়িতকুস্তলা। এই আলুলায্িত কুন্তল মায়ার আবরণশক্তির 
প্রতীক। মহার্দেবীর কেশপাঁশে দীর্ঘ বেণী, গলে মুক্তাহার। কটিতটে 


এগ 


১। “ঈশে! বৈশ্বানরস্থ: শশধরবিলসৎ বামনেত্রেণ যুক্তো! 
বী্জন্তে হবন্দম্ন্যৎ বিগলিতণিকুরে কালিকে যে জপত্তি। 
হ্েষ্টারং দ্স্তথি তে চত্রিভুবনমপি তে বশ্তভাবং নয়ন্তি। 
হৃকৃক ঘন্বাত্রধারাছয়ধরবদনে দক্ষিণে ত্রাক্ষর়েতি |" ৩ 
--কর্পরাদিস্তোত্র £ তৃতীয় শ্লোক 


১৭২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


নরকরথচিত কি্কিণী। কর্পুরাদিস্তোত্রে মহাঁদেবীকে বলা হয়েছে £ গতাস্কনাং 
বাহুপ্রকরকতকাঞীপরিলসন্নিতম্বা'।১ এই পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্কার বিমলানন্দ 
স্বামীর উক্তি £ 

“পর্বের জীবাঃ কল্পাব্দানে সুলদেহান্‌ ত্যক্। স্বম্বকর্মভিঃ সহ লিঙদেহ- 
মাশ্পিতা সগুত্রন্মরূপিণ্যাঃ কারণদেহস্য অবিদ্যাঁময়ীংশে পুনঃ কল্পারস্তপধ্যন্তং 
আমোক্ষং অবতিষ্ঠন্তে, অতএবাব্র মৃতজীবাণাং প্রধানকর্মসাধনভূতৈ: করসমূছৈঃ 
বিরাঁটরূপিণাঃ মহাদেব্যাঃ গর্ভধাঁরণযোগ্যনিম়োদর্ত তথা। যোনেশ্চ উর্দাস্থিতকটি- 
প্রদেশে কাঞ্ী কল্পিতা ইতি ভাবঃ1, 
সমস্ত জীব কল্লান্তে স্ুলশরীর পরিত্যাগ করে আপন আপন কর্মের সঙ্গে 
লিঙ্গদেহ ধারণ করে সগুণব্রক্মময়ী কালীর কারণশরীরের অবিদ্ভাময় অংশে 
কল্লারভ্তপত্ধ্যস্ত অথবা মোক্ষপর্থযন্ত অবস্থান করে, এইজন্য মৃতজীবের কম্মসাঁধনের 
গ্রধান করণ যে হাত তাঁর দ্বারাই মহার্দেবীর গর্ভধারণের স্থল নিয়েদর ও 
যোনির উদদ্দে অবস্থিত কটিদেশে কাঁধী পরিকল্পিত হয়েছে । 

কালী পীনোন্নত-পয়োধর] রুধিরসিক্তাঁ, বিকটরূপিণী। কর্ণমূলে মৃত শিশু । 
কপুরাদিস্তোত্রে দ্বিতীয় শ্লোকে স্ষোধন আছে £ 'মহাঘোরবালাব্তংসে? ।২ 
বিমলানন্দের ব্যাখ্যা এইরূপ £ “মহেশ্বরসদৃশনিব্বিকারধাঁলকবন্গিধামসাধকভ্যাং 
কৃতে অতিপ্রিয়ে কর্ণভৃষণে যয়1] তৎ্সন্বোধনে” শিবের মতে। নির্বিকার ও 
বালকের মতো নিষ্ষাম সাধক দুজন ধার অতিপ্রিয় কর্ণালঙ্কার অর্থাৎ কামবিকাঁর- 
হীন সাধনাতেই তীর তৃপ্চি। 


১। এগতান্থনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্ধী পরিল দশ্ত্রিতম্বাং 
দিদ্বন্তাং ত্িভুদনবিধাত্রীং তিনয়নাং। 
শশানস্ে তল্লে শবহৃদি মহাকালম্রতপ্রবুক্কাং 
ত্বাং ধ্যায়ন্‌ অননি জড়চেতা অপি কবিঃ ॥১ ৭ 
_কপৃরাদিত্তোস্তর: ৭ শ্লে।ক 
২। দ্ঈগানঃ সেন্দুবামশ্রবণপরিগতো বীজমন্ম্মহেশি 
ছন্দন্তে মন্দচেত যদি জপতি জনে! বারমেকং কদাচিৎ। 
জিত্বা! বাচামধীশং ধন্দমপি চিরং মোহয়ন্রমুজাক্ষী- 
বৃন্দং চন্ত্রার্ঘচূড়ে প্রভবতি সমন্বাঘোরবালাবতংসে ॥” ২ 
_কপুরাদিত্তোত্র ; ২ক্পোক 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৭৩ 


কাঁলী ললাটে অর্দচন্্রধীরিণী, বসনহীন অর্থাৎ মায়াবরণশূন্যা, থডামুণগ্ধর 
বরদাভয়ধারিণী, সমরে শক্রনাশিনী ।১ হর্হর্দে কালীর পদ। শ্মশানে 
অটহাসা কালী চতুদ্দিকে শিবাবেষ্টিতাঁ। কর্পরাঁদিস্তোত্রের ভাষো বিমলানন্দের 
ব্যাখ্যাচুযায়ী “মহাপ্রলয়সময়ে সর্বভূতানি শবরূপেণ লীয়স্তে যম্মিন তৎ শ্মশীনং 
পর ব্রঙ্গণ মহাগ্রলয়কাঁলে সমস্ত তৃত শবরূপে যেখানে লীন হয় তাই শ্মশান 
এই বাৎপত্তিতে পরব্রদ্ষই শ্বশান। শিবা হ'ল বিমলানন্দের ব্যাখ্যায় অপঞ্চী 
কৃতমহাভূত, পঞ্কীকরণ যাদের এখনও হয় নাই সেরূপ পঞ্চ মহাভূত | 
সাধক কবি রাঁমপ্রসাঁদের পদে কালীর কান্তরূপ শব্ধচয়নমাধুর্যে ও 
ছন্দন্থষমায় কোন কোন পর্দে অপুর্ব কাব্যমৃত্তি লাভ 
করেছে £ 
“চিকণ কাঁলরপ। শ্রন্বরী ত্রিপুরারি হৃদে বিরাজ করে। 
অরুণ কমল দল, বিমল চরণ তল, হিমকর নিকর রাজিত নখরে ॥ 
বাম! অট্ট অটট হাসে, তিমির কলাপ নাঁশে, 
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে। 
ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল, 
লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে ॥ 
সহজে নবীন! ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীন1, কি কঠিন1-দয়। না করে। 
চঞ্চলাপাঙ্গ গ্রাণহর, বরধষিত শর খর, কত কত শত শত শত রে ॥ 
কহে রামপ্রসা্দ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবি ভাবি নয়ন ঝরে। 
ও পদদ-পক্কজ-পল্লবে বিহরতু, মামক মানস আশ ধরে ॥৮ ১০৪ 
- যোগেন্দ্রনাথ গুধ £ সাধক কবি রামপ্রসাঁদ--১০৪ পদ 
কান্তরূপের ব্্ণনার মতো। ভীমরূপের বর্ণনাতেও সাধক কবি রামপ্রসাদ 
ভীমরূপ কম কৃতিত্ব দেখান নাই ২২ 


কাস্তবধপ 





১। অগ্বিকাদেবীর ললাটফলক থেকে নিক্ষাস্তা তীষণবদন। খড়গপাশধারিণী কালী- 
দবীর বর্ণনা মাকণ্ডয়পুরাণাস্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পাওয়া! যায়। প্রথম পরিচ্ছেদে এই বিষয় 
''বন্তারে আলোচিত হয়েছে। 

২। মার্কগেয়পুরাণান্তরগত শ্রীশ্রীচণ্তীর উত্তম চরিত্র সগুম অধ্যায়ঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্পোকে 
*শ্বিকাদেবীর জঝুটা কুটিল ললাটকলক থেকে বিলিক্তান্ত; করালবদন! অসিপাশধাঁরিণী 
₹'লীদেবীর বৃত্তান্ত পাওয়! যাম়। প্রথম পরিচ্ছেদে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। 


১৭৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


“ও কে রে মনোমোহিনী- 
এ মনোমোহিনী | 

ঢল ঢল ঢল তণ্ডৎ ঘটা, মণি মরকত কান্তি ছট]। 
একি চিন্ত ছলনা, দৈত্য দূলন1, ললন। নলিনী-বিডদ্বিনী ॥ 
সপ পেতি সপ হেতি, সপ্তবি“শনক্জনা | 
শশী খণ্ড শিধোপী, মহেশ উরমী, হরের বপসী একাঁকিনী | 
ললাট ফলকে, অলক ঝলকে, নাম নলকে, বেসরে মণি। 
মরি । হেরি একি বপ, দেখ দেখ ভূপ, স্ধা রপ-কুপ বদনখানি ॥ 
শানে বাম, অট্রহাস, কেশপাশ-কাদন্বিনী। 
বামা, সমরে বরদা, অশ্তর দরদ, নিকটে প্রমোদাপ্রমাদ গণি | 
কহিছে প্রপাদ, না কর বিবাদ পড়িল প্রমাদ, ব্ববূপে গণি। 
সমবে হবে ন। জয়ী রে, ব্রদ্মময়ীরে, করুণাময়ীরে বল জননী ॥" 


- ক. বি. শা. প.ঃ জশড্জননীর বপ 
অনত্র__ 


প্চলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে, 
বাম! রণে দ্র তগতি চলে, দলে দানব্দলে, ধরি করতলে গজ গর]1সে ॥ 
কে রে কাঁলীয় শরীবে, রুধির শোভিছে, কালিন্নীর জলে কিংশুক ভাসে। 
কে রে নীল কমন, শ্রীুসম্গুশ, আর্দচন্ত্র ভালে প্রকাশে ॥ 
কে রে নীলকাস্ত মণি নিতান্ত, নখর নিক তিমির নাশে, 
কে বে রূপেব ছটায়, তড়িত ঘটায়, খন ঘোর রবে, উঠে আকাশে ॥ 
দ্রিতিস্থৃতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থব, কাপে হুতাশে। 
মা গো, কোঁপ কর দূর, চল নিজ পুর, নিবেদে শ্রীপামপ্রসাঁদ দাসে ॥” 
_-ক. বি. শা. প.ঃ জগজ্জননীর রূপ 

কমলাকান্তের সমরমঙগীতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ 

“ও রমণী কালে! এমন বপসী কেমনে, 

বিধি নিরমিল নব নীরদ বরণে | 

বাম! অট্ট অট্র হাসে, দশনে দাযিনী থসে, 

কত স্থধ। ক্ষরে বামার ও বিধুবদনে ॥ 


শত্িদশন ও শাক্ত কৰি ১৭৫ 


সিন্দুর বর দ্রিনকর সম শোভা, 
অনুজ বদন মন মনোলোভা ॥ 
তপন দহন শশী, উদয় হয়েছে আপি, 
সত্ব রজস্তম গুণ অরুণ নয়নে ॥ 
নাভি সরোবর নীরজ বিহারে, 
ঈঘদ বিকচ কমল কুচভারে ॥ 
গলিত কুস্তল জাল, গলে নর মুগুমাঁল, 
শব শিশু শোভে মায়ের যুগল শ্রবণ ॥ 
চারু চরপ যুগ আভরণ বুনে, 
নখর মুকুপ কর হিমকর নিন্দে॥ 
কমলাকাস্ত হেরি, রূপ অঙি মাধুরী, 
শরণ লইল শ্যাঁমাঁর স্ুুনিম্মল চরণে ॥* ১৯৪ 
-ষোগেন্জনাথ ও বিরচিত সাধক কমলাঁকানস্ত--১৯৪ পদ 
অথব1-_ “নব জলধর কায়। 
কালো রূপ হেরিলে আখি জুড়ায় ॥ 
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙুর, রতন নৃপুর পায়। 
হাসিতে হাদিতে, কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায় ॥ 
অতি স্থশীতল চরণ যুগল, প্রফুল্ল কমলপ্রায়। 
কমলাকাস্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হইতে চায় ॥” 
-_ক. বি. শা. প.£ জগজ্জননীর রূপ 
মহাদেবীর রণরঙ্গিনী দূপ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে পর্য্যস্ত কবিতা 
রচনায় প্রেরণ! দিয়েছিল । বিসঙ্জন নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের গাঁনটি 
এই প্রনলে উল্লেখযোগ্য £ 
“উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে 
আমর! নৃত্য করি সঙ্গে। 
দশদিক আঁধার করে মাতিল দিথলন, 
জলে বহ্ছি শিখ। রাজ রসনা, 
দেখে মারিবারে ধাইছে পতঙ্গে। 


১৯৭৬ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


কালে। কেশ উড়িল আকাশে 

রবি সোম লুকাল তরাপে। 

রাঙা বুক্তধার]। ঝরে কালো অঙ্গে 
ত্রিভুবন কাঁপে ভূরুভঙ্গে |” 


সাধক কবির তব্রৃষ্টিতে কখনে। কখনো! কালীরূপ ও কৃষ্ণরূপ এক বলে 
কালীকৃষ পপ প্রতীয়মান হয়েছে £ 


অথব1-- 


“কালী হলি ম! রাস বিহারী 

নটবর বেশে বুন্দাবনে । 
পৃথক প্রণব নানা লীল। তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি। 
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাঁধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী । 
ছিল বিবনন কটা, এবে গীত ধটি, এলোঁচুল চূড়া বংশীধারী ॥ 
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি । 
এবে নিজে কাল, তন্চ রেখ! ভাল, ভূলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥ 
ছিল ঘন ঘন হাঁস, ত্রিতৃবন ত্রান, এবে মুছু হাস? ভূলে ব্রজ কুমারী 
আগে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শামা এবে প্রিয় তন যমুনা বারি ॥ 
প্রসাদ হাঁসিছে, নরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি__ 
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্তামতন্থ, একই সকল, বুঝিতে নারি ॥” 

_ বাম প্রসাদ সেন £ ক. বি. শা. প.মা! কি ও কেমন 


"জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়। 

মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥ 

হয়ে এলোঁকেশী, করে লোয়ে অনি, দচজ তনয়ে করে সভয়। 

কভু ব্রজপুরে আসি, বাঁজাইয়ে বশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥ 

ব্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে স্থজন পাঁলন লয়। 

কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব যাঁতন? সয় ॥ 

যে রূপে যে জনা করয়ে ভাবনা, সে রূপে তার মানস রয়। 

কমলাকাস্তের হৃদি সরোবরে, কমল মাঝারে কবে উদয় ॥৮ 
--কমলাকাস্ত ভষ্টাচাধ্য £ ক. বি. শী. প.-মা কি ও কেমন 


'অথব1__ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৭৭ 


“অভেদ্দে ভাব রে মন কাল] আর কালী। 

মোহন মুরলী-ধারী চতুতৃ'জা মুণ্ডমালী | 

কালী কি কালা বলিলে, কালে ছয় না কোন কালে, 

কালের কতা কালী সেই, কাল আমার মা! কালী ॥ 

কভু শিব, কভু শক্তি, পুরুষ আর প্ররুতি, 

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছামৃত্তি, কভু কাঁল, কতূ যে কালী। 

অপার লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ব্রিজগতে, 

হন উদ্দয় যার হৃদদেতে, ষে জানে এক সকলি ॥ 

শিব, গাঁণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষুঃভক্ত, 

গ্রভে? ভাবিলে ব্যর্থ, বুধ সে দলাদলি,_ 

ব্রহ্ম! বিষণ শিব রাম, দুর্গ! কালী রাধ। শাম, 

সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী ॥” 
ব্রাহলাল দাশগুপ্ত £ ক. বি. শা. প.ম! কি ও কেমন 


ব্রহ্মমরী শক্তির সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার গুণান্বয়েই মহাবিষ্ভার 


দশ মহাবিঞ্ 


আবির্ভাব ও গুণলমুহের পরিমাণের তারতম্যানসারেই 
মহাবিগ্যার্দের পৃথক পৃথক রূপের উদ্ভব হয়। আদলে সৰ 


মহাবিদ্য।ই শিবশক্তিমন়্ী | 

দশ মহাবিগ্া] হ'ল £ কালী, তাঁরা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, 
ধূমাবতী, বগলা, মাতঙগী ও কমল] । 

কালী শুন্ধ-পব্ৃপ্রশপ্রধান। নিবিকার। নিগুপত্রদ্ম ঘরূপপ্রকাশিক। উপরি- 
ব্ণিতা কালী সাক্ষাৎ কৈবল্/-দায়িনী | 

তার] সত্বগুণাত্সিক! তত্ব-বিদ্ভাদ।য়িনী । তারার ধযানমন্ত্র হল £ 


তার 


১ 


'প্রত্যালীঢপদাং ঘোঁরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্‌। 
খর্বাং লন্বোদরীং ভীমাং ব্যাপ্রচম্মারুতাং কটো ॥ 
নবযৌবন দম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাঁম্‌। 
চতুতূজাং লোলগ্িহ্ব।ং মহাভীমীং বর প্রদাম্‌ ॥ 
খঙগকক্রানমাবুক্তসব্যেতরতূজদ্য়!ম্‌। 
কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিছুয়ানি তাঁম্‌ ॥ 


১৭৮ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কৰি 


পিঙ্গোটগ্রকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্‌। 
জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংস্টাং করালিনীম্‌ 
সাবেশন্মেরবদনাং স্ত্রযলঙ্কার-বিভৃষিতাঁম্‌ ॥ 
বিশ্বব্যাপকতোয়াস্তঃশ্বেতপম্মোপরিস্থিতাঁম্‌। 
অক্ষোভ্যো। দেবী যৃদ্ধণ্য স্্িযৃত্তিনাগরূপধূক্‌ ॥” 

_-জগন্মোহন তর্কালঙ্কার-কৃত তস্ত্রোক্ত নিত্যপুঙ্গাপদ্ধতি 
তারার বামপর্দ অগ্রবন্তী ও দক্ষিণপদ্দ পরবস্তী। তিনি ভীষণদর্শনা, 
মুণ্মালাভূষিতা, খর্ববা, লক্ঘোর্দরী, তার কটিতে ব্যান্রচম্ম। তার নব যৌবন। 
তিনি লেলিহাঁনার্দি পাঁচটি মুদ্রা ধারণ করে আছেন। তিনি চতুভূজা, 
লোলজিহ্বাসমন্থি তা, মহাভয়ঙ্করী, বরদায়িনী। তার দক্ষিণ দুই হাতে খড়গ ও 
কত্রী (ছোট খড়গ)। তার বাম ছুই হাতে নরকপাল ও পদ্ম, তাঁর মাথায় 
পিঙ্গলবর্ণের একটি দীর্ঘ জট ও অক্ষোভ্য ঝধি। তিনি জলম্ত চিতার মধ্যে 
অবস্থিত, তীর দাতগুলি ভয়ানক । তিনি ভীষণা, তার মুখ ভাবাবেশে হাস্ত- 
যুক্ত। তিনি রমণীস্থলভ অলঙ্কারে বিভূষিত। তিনি জগদ্ধযাপ্ত কারণললিলে 
সাদ] পন্মের উপর অবস্থিত। তাঁর মাথায় নাগরূপধারী অক্ষোভ্য ঝষি। 

শাক্ত কবির পর্দে তারার ভীমরূপ অপরূপ শব্সভ্তারে সুন্দর আসম্বাছামানতা 

লাভ করেছে ঃ 
“নীলবরণী, নবীন। রমণী, 
নাগিনী জড়িত জট! বিভূষণী। 
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী, 
নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী ॥ 
নিরমল নিশাকর কপালিনী, 
নৃকর চারুকর স্থশোভিনী 
লোলরসনী করালবদ্দনী ॥ 
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দল ছাল, 
নীল পদ্মে করে করি করবাঁল, 
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকর, 
লম্বোদরী লষ্গো!দর প্রসবিনী ॥ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৭৯ 


নিপতিত পতি শবরূপে পায়, 
নিগমে ইহার নিগৃঢ না পায়, 
নিস্তার পাইতে শিবের উপায় 
নিত্য। সিদ্ধা তার নগেন্দ্রনন্দিনী |” 
_-শিবচন্ত্র রায় মহারাঁজ £ ক. বি. শা. প._জগজ্জননীর রূপ 
উনবিংশ শতাব্দীর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পনান্যায়ী জীবহাদয়ে 
জ্ঞানের অঙ্কুরই তাঁর1। 
“ভীম] ল্বোদরা ব্যান্রচম্মপরা, 
খ্বব আরুতি বাম! নৃমুণ্ডমালিনী। 
জটা-বিভ্ষণা পিঙ্লবরণ। 
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী ॥ 
থা কর্তরী করে কপাল উৎপল ধরে, 
রক্তিম রবিচ্ছবি দৃশ্ঠ ত্রিনয়নে । 
জলস্ত চিতাঁমাঝে পদ্মে বিপদ সাজে, 
লোল রলন বাম] ঘোর হাঁসি বদনে ॥ 
জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহদয় ভরি 
বিরাজেন শস্করী সতী অই ভুবনে |”. -দশমহা বিদ্যা 
ষেড়শী রজঃপ্রধান। ও সব্বগ্রণাত্মিকা। যোড়শীর ধ্যান নিম্নরূপ £ 


যোড়ণী 'বালার্কমগুলাভাসাং চতুর্ববাং ত্রিলোচনাম্‌। 
পাশাঙ্কশশরাংশ্চাপং ধারয়স্তীং শিবাং শ্রয়ে |, 
কালীন স্রধ্যমগ্ুলের মতো রক্তবর্ণ, চতুভু'জী, ভ্রিনয়ন এবং পাশ, অন্ধুশ, 
ও ধন্থ ধিনি ধারণ করে আছেন, সেই শিবানী যোড়শীকে ভজনা করি। 
মহারাঁজ মহাঁতাব চীর্দের পদ্দে ঘোঁড়শীর রূপের বাণীমৃত্তি প্রত্যক্ষ করা যাঁয় £ 
“অপরূপ কে ললন! হেরি রক্তাম্বজীসন।, 
কি্ধিণী মণিরচিত, মুকুট শিরোভূষণ!। 
কুটিল কুস্তলজাল, আবৃত মুখম গুল, 
ওষ্ঠ জিত বিশ্বফূল, প্রফুল্ল পঙ্কজানন। ॥ 


১৮০ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


ধহুসদৃশ ভ্রলতা, ত্রিনয়ন-স্থশোভিতা, 

সহাস্তবদদনান্বিতা, মধু মধুর বচন । 

বিগলিত মুক্তহার যুক্ত নব পয়োধর, 

হেম কর্ণপুর, মনোহর আভরণ। ॥ 

কাঞ্ীষুক্ত নিতম্থিনী, ললিত ব্রিবলী শ্রেণী, 

চতুভূজ বিধায্রিনী, রক্তান্বর পরিধান! । 

পাশাঙ্কুশ যুগ্মকরে, ধন্ুবাণ শোঁভে অপরে, 

রোমাবলী অঙ্গোপরে উরু কর্দলী তুলন। ॥ 

নিয় নাভি সরোবর, শ্রীপদ্দ কচ্ছপাকার, 

ব্রহ্ম। বিষণ মহেশ্বর বন্দিত, চারুচরণ। ॥ 

তাশুলপুর্ণ বদন, অঙ্গে কুমকুম লেপন, 

গু গুল্ফ হুশোভন, স্বচ্ছ নব দীপ্তমানা ॥ 

জগদানন্দ জননী, বিশ্বাকর্ষণকারিণী, 

ব্রঙ্গাণ্ডে বীজরূপিণী, জবাকুস্থমবরণ]। 

নাশ করে দৃরদৃষ্ট, মুক্ত করি ভব কষ্ট, 

চন্দ্রের এই মনোভীষ্ট, ষোড়শী ভব অঙ্গনা |” 
_মভাতাব টাঁদ মহারাজ £ ক. বি. শা. প.__-জগজ্জননীর র' 


কবি হেমচন্দ্রের পরিকল্পনাহুষায়ী জীবগণের হৃদয়ে প্রেমসঞ্ধার যোড়শ 
ক্রিয়া : 
“নেহার তার পাশে কি জ্যোতি দেছে ভাসে 
শ্বেতবরণ বাম! পুর্ণকল? কামিনী । 
প্রেম সারি হদে জীবগণে ডোরে বেঁধে 
এখানে রাজিছে ষোড়শী রূপিণী ॥” _-দশমহা 


ভুবনেশ্ববীও ষোড়শীর মতো! রজঃপ্রধানা সত্বগুণাত্মিক। ভুবনেশ্বর 
ভুবনেশ্বরী ধ্ানমন্ত্র এইরূপ £ 

“উ্ধাদ্দিনকরছ্যু তিমিন্দুকিরীটাং তুজকুচাঁং নয়নতয়যুক্তম্‌। 

স্মেরমুখীং ব্বদাক্কশপাশাভীতিকরাং প্রভজেৎ ভূবনেশীম্‌ ॥" 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৮১ 


উদ্দীয়মান সূর্যের শ্যায় তীর দেহকাস্তি, চন্দ্র মুকুট. শুন্য উন্নত, তিনটি নেজ, 
মূখে সদা হাস্য এবং চার হাতে বরমুদ্রা, অঙ্কুশ, পাঁশ ও অভয়মুদ্্রা সেই ভূবনেশ্বরী 
দেবীকে ভজন। করবে । 
শীক্ত কবি ভূবনেশ্বরীরও রূপ অবলম্বনে পদ রচনা করেছেন £ 
“ভুবনেশ্বরী মার রূপে নাহিক তৃবনে সীম! । 
রক্তবর্ণা পদ্মাসন, ত্রিলোচনী স্থভৃষণণ, 
প্রভাকর উত্তমাঙ্জে, অর্দ ভাগ! চন্দ্রম! | 
পাশাঙ্কুশ বরাভয়, চাঁরি করেতে শোভয়) 
অলঙ্কার মণিময়, নাহি তাঁর উপমা ॥ 
মহাবিগ্যা! আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে, 
করতলে ইষ্টসিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অণিমা ॥৮ 
--শিবচন্দ্র সরকার £ ক. বি. শ।. প.__জগজ্জননীর রূপ 
কবি হেমচন্দ্রের পরিকল্পনানুযায়ী ন্েহস্ষ্টিই ভবনেশ্বরীর কন্ম। 
“তা জিনি স্থন্দর উন্নত শোভাধর 
ভূবনেশ্বরী খষি, হের তার নিকটে । 
পীনশ্তনী বাম] প্রফুল্ল। ব্রিনয়না 
প্রভাত আভ। দেহে, ইন্দু ভাতি কিরীটে ॥ 
অস্কুশীভয়বর পাঁশ সঙ্জিত কর 
সর্ব-মঙ্গল! সতী জীবছুঃণ বিনাশে। 
সদ। স্হাস্যযুতা এখানে বিরাজিতা 
স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে ॥” -দশমহাবিদ্যা 
ভৈরবীর বহু মৃত্তি আছে) যথা ত্রিপুরভৈরবী, ত্রিপুরবালা, কৌলেশ, 
ভৈরবী সম্পত্প্রদা, সকলসিদ্ধিা, ভয়বিধ্বংসিনী, চৈতন্য, রুদ্র, 
কুবনেশ্বরী । উভৈরবীর প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্র এইরূপ £ 
“উদ্প্তাহুসহত্রকাস্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাঁং 
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরং । 
হস্তাজৈর্দধতীং ভ্রিনেত্রবিলসন্তক্তারবিন্বপ্রিয়ং 
দ্বেবীং বন্ধছিমাংশুরতুমুকুটাং বন্দে সমন্দন্মিতাম্‌ ॥” 


১৮২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


উদীয়মান সহম্র কৃধ্যের মতে। ধার দীপ্বি, পরিধানে রক্তিম পট্টবস্্র, গলে 
মুণ্ডমালা, স্তমদ্বয় রক্তে অল্পলিপ্, পদ্মহস্তে জপমালা।, জ্ঞানমুক্্। ও বরাভর়মুদ্বা, 
তিনটি নেত্র থেকে লাল পদ্মের দীপ্তি বিচ্ছুরিত, মাঁথায় রত্রখচিত মুকুট, মূখে 
মৃদুমন্দ হাসি--এই ভৈরবী দেবীর বন্দন। করি । 
মহারাজ মহাতাব চাদ ভৈরবীর কূপ বর্ণনা করেছেন £ 
“একি বূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ__ 
কে পারে স্বরূপ রূপ কৰিতে বর্ণন ? 
জিনিয়ে কোটি অরুণ অঙ্গের হেরি বরণ, 
বসন তরুণারুণ তাহে সুশোভন । 
উচ্চ পীন পয়োধর, তাছে বহে রক্তধার, 
মুগ্ত্নাল৷ ভয়ঙ্কর গলে বিভৃষণ । 
জপমাল! এক করে, জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে, 
দ্বিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ ॥ 
সহ চন্ত্রকাস্তমণি, মুকুটশিরোধারিণি, 
হে ভৈরবী ত্রিনয়নী, দেহি চন্দরে শ্রীচরণ ॥” 
-_-ক. বি. শা. প. : জগজ্জননীর রূপ 
কবি হেমচন্দ্রের পরিকল্পনান্ষায়ী ভৈরবী ভক্তিবিধায়িত্ত্রী। 
“তার উপর আর নেহার খধিবর 
কিবা শোভা! সুন্দর ভৈরবী ভুবনে । 
মাল্যে সুশোভিত মস্তক বিভূষিত, 
রক্তলেপিত স্তন, কৃত রক্তবসনে ॥ 
জ্ঞাঁন-অভঙ্র-দীত্রী জীব উদ্ধার ক্র 
সহম্র মিহির তুল্য শোভা দেহে ধারিণী। 
রত্বুকিরীটময় চন্দ্র উদয় হয় 
ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবী রূপিনী ॥" -্দশমহাবিষ্ভ! 
ছিন্নমন্তা রজঃপ্রধানা সত্বগুণাত্বিক। রজঃসত্বতমোরেখাযোনিমণ্ডলে 
ছিন্নমন্তা সুর্য্যকোটিপমপ্র ভ। মহাদেবী ছিন্নমস্তাকে পরপৃষ্ঠায় লিখিত- 


রূপে ধ্যান করতে হয় 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৮৩ 


“ছিন্নমন্তাঁং করে বামে ধারয়স্তীং শ্বমস্তকম্‌। 
প্রমারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাঁম্‌ ॥ 
পিবস্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকবিনির্গতাঁম্‌। 
বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্থিতাম্‌। 
দক্ষিণে চ করে ক্র মুগ্ডমালাবিভূষিতাঁম্‌। 
দিগম্থরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢপদ স্থিতাঁম্‌ ॥ 
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগঘজ্জোঁপবীতিনীম্‌। 
রতিকাযোপবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়স্তি মন্্রিনঃ | 
মদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োঁধরাম্‌ ! 
বিপরীতরতা সঙ্তৌ ধ্যায়েব্রতিমনোভবৌ ॥ 
ডাঁকিনী-বণিনীং যুক্তাম্‌ বামদক্ষিণযোগতঃ। 
দেবীগলোচ্ছলভ্রক্তধারাপ'নং প্রকুর্ব্বতীম্‌ ॥ 
বণিনীং লোহিতাং সোম্যাম্মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্‌ । 
কপাল-কর্তৃকা-হস্তাঁ বামদক্ষিণযোগতঃ ॥ 
নাগষজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জলতেজোময়ীমিব | 
প্রত্যালীঢপদাং দিব্যাঁং নানালঙ্কারভূষিতাম্‌ ॥ 
সদা ছাদশবষাঁয়ামস্থিমালা-বিভৃষিতাম্‌। 
ভাকিনীং বামপার্্স্াং কল্পন্র্যানলোপমীম্‌ ॥ 
বিছ্যজ্জটাং ত্রিনয়নাং দস্তপংক্তিবলাঁকিনীম্‌। 
দংষ্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম ॥ 
মহাঁদেবীং মহাঘোরাঁং মুক্তকেশীং দিগন্থরীম্‌। 
লেলিছান-মহাজিহবাঁং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্‌ ॥ 
কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ | 
দেবীগলোচ্ছলব্রত্তধারাপানং প্রকুর্ববতীম্‌ ॥ 
করস্থিতক পাঁলেন ভীষণেনাতিভীষণাম। 
আভ্যাং নিষেবামানাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ |” 
- হিন্দুর 


ছিন্গমন্তা বাম হাতে আপন মস্তক ধরে আছেন। তার প্রকটিতমুখ থেকে 


১৮৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


জিহ্বার অগ্রভাগ নির্গত হয়ে নিজকগনিঃশ্ছত রুধিরধারা! পাঁন করছে । তিনি 
আলুলায়িতকুস্তলা, তাঁর দেহ পুষ্পে ভূষিত। তার ডান হাতে কক্রা (ছোট 
খড়গ)। তার গলায় মুণ্ডমালা, তিনি উলঙ্গিনী, মহাভীষণা। তীর বাম পদ 
সম্মথভাগে অবস্থিত। তিনি রতিকামের উপরে অবস্থিত। তিনি সব সময়ই 
ফোড়শবর্ধী অর্থাৎ চিঃকিশোরী । তীর স্তনযুগল সুুল ও উন্নত। 
রতিকামকে বিপরীতরতিকারী রূপে ধ্যান করতে হবে। দেবীর বামে ও 
দক্ষিণে ডাকিনী ও বণিনী। উভয়েই দেবীর কথ্টনির্গত রক্তধার। পাঁন করছেন। 
বণিনী আরক্তবর্ণা, আলুলায়িতকুস্তলা, উলঙ্গিনী, হাতে নরকপাল ও কর্তৃকা 
(ছোট খড়গ)। তিনি নাগোপবীতধারিণী, যেন জলম্ততেজোমণ্ডিত, তার 
বাম পদ অগ্রবস্তী। তিনি বিবিধভূষণে সঙ্জিত।, সবসময়ই বারো বছরের 
বালিকার মতো। হাঁবভাববিশিষ্ট1 ও অস্থিমালাভূষিতা। বামপার্বস্বিত1 ডাকিনী 
যুগান্তের হ্র্যযানলের মতো, বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল তার জট, তাঁর তিনটি নেত্র, 
দস্তপংক্তি প্রকটিত। এরূপ দস্তশ্রেণীতে মুখ ভীষণ, স্তনধুগল দুল ও উন্নত। 
তিনি মহাভীষণা, আলুলাফ়িতকুস্তলা, উলঙ্গিনী, তার বিরাট জিহবা লোল, 
গলায় মুণ্ডমালা। হাঁতে নরকপাঁল ও কর্তৃক! (ছোট খডগ )। কপালধারিণী 
বলে ডাকিনী অতিভীষণদর্শন।। 
সাধক পুর্ববোক্তর্ূপ বণিনী ও ডাকিনীর দ্বারা বেষ্টিত মহাদেবী ছিন্নমন্তাগ 
ধ্যান করছেন। 
মহারাজ মহাঁতাঁব্‌ চাঁদ ছিন্নমস্তার এই বূপকে তার পদে বাঁণীরপ দিয়েছেন 
“কে ও বিবসনা, রুধিরে মগনা, রক্তবর্ণাকাঁর নারী । 
কমল কণিকৌঁপরি, যোনিন্ধপা ষন্ত্র হেরি, 
বিপরীত রতিকানী রতিকাম তদুপরি | 
তদূর্ধে বিরাঁজমাঁন। গ্রত্যালীঢ-চরণা, 
মুণ্ডমালাবিভূষণা, ভ্রিনয়ন! শঙ্কগী। 
গলে অস্থিমাল1 স্থিত', মুক্তকেশ সৃশোভিতা, 
শিরে সর্প বিভৃষিতা, লোলজিহব। ভয়ঙ্করী । 
শিরচ্ছেদ স্বয়ং করে, বাম করতলে ধরে, 
শোভিত অসি অপরে, চমৎকার মাধুরী । 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৮৫ 


কঠ নির্গত ব্রিধার, রুধির তাঁর একধার, 
ধরে নিজাধরোঁপর, ভীমরূপা ক্ষেস্করী ॥ 
উন্মত্ত! উলঙ্গিনী, পার্বছয়ে দ্বিযোগিনী, 
শেষ ছিধারধাঁরিণী, বিস্তার বর্ণম করি। 
করি রূপাবলোকন, শ্রচরণে দিও স্থান, 
চন্দ্রের এই নিবেদন, ছিন্নমস্তা শুভচ্করী ॥৮ 
_ ক. বি. শ. প. ই জগজ্জননীর রূপ 


কবি হেমচন্দ্ের কল্পনানুযাঁয়ী ছিন্নমন্ত। জগৎপাঁপভারিণী | 
"হের আর উদ্ধ দেশে মদনোন্মত্তার বেশে 
ছিন্নমন্ত। ভয়ঞ্চরী সাত নিজ রুধিরে ॥ 
বিকট উতৎকট ফুত্তি বিপরীত রতিযুত্তি 
জগতের সর্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়]। 
আপনার ঘ্বণাকর নগ্রবেশ ঘোরতর 
বিশ্বময় দেখাইছে নিজ রক্ত শুধিয়। |” 
-দ্শমহাঁবি্যা 
ধূমাবভী তমঃপ্রধান]। ধূমাবতীর ধ্যানের পরিকল্পনা এইরূপ : 
ধুমাবতী . “বিবর্ণ! চঞ্চলাকুষ্টা দীর্ঘ৷ চ মলিনাদ্বর]। 
বিমুক্তকুস্তলারুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজ] ॥ 
কাঁকধবজরথারূঢ়া বিলম্িতপয়োধব]। 
শূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা ॥ 
ক্ষুংপিপাপার্দিত1 নিত্যং ভয়দা কলহাম্পদ1।” 
ধূমাবতীর বর্ণ বিরৃত। তিনি চাঞ্চল্যযুক্তা, রোঁষাদ্বিতা, দীর্ঘদেহ, মলিন- 
বস্্রপরিহিতা, আলুলায়িত-কেশা, কোপনম্বভাবা, স্বামীহীনা, বিরলাস্ত।। 
ধৃমাবতীর রথে কাঁক। তার স্তনছয় শিথিল । তাঁর হাঁতে কুলো, চোখের দৃষ্টি 
অতি তীব্র, হাতে বরমুন্্র।। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তিনি নিরত্তরক্রিষ্টা। তিনি ভয়ঙ্করী 


ও কলহপরাস্থণ]। 


মহারাজ মহাভাঁব, চার্দের পদে ধৃমাবতীর রূপ £ 


১৮৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


“বিষঘা এ কার নারী চিনিতে নারি। 
রুক্ষবর্ণ। ধূমাবতী, পয়োধর নত অতি, 
কলহ করিতে মতি, মলিনাংশ্ত পরি । 
কাকপবজ রথে বালা, ক্ষধাতৃর। সচঞ্চল।, 
দশনাঁবলি বিরলা, দীর্ঘকায়! হেরি । 
শর্প বাম করে ধরে, অপর সহিত বরে, 
দ্বিকরে কি শোভা করে, নয়ন কোটরস্থিত, 
চন্ত্রে শ্রীচরণাশিত কর শঙ্করী ॥* 
__ক. বি. শা. প.£ জগজ্জননীর বূপ 


কবি হেমচন্দ্রের মতে শ্রমক্লাস্ত প্রাণিগণের ক্লেশ অপনোদনের জন্যই 


মছাদেবীর ধূমাবতীবেশ। 

“কাছে তার দলমল ঘে ভূবন উজ্বল 
আরও স্থুনিম্মল জিনি অন্য তভৃবনে-_ 

দীর্ঘা, বিরলরদ, শুত্রবরণচ্ছদ, 
কুটিলনয়ন! বাম ধূমীবতী ধরণে | 

লগ্বিত পয়োধর! ক্ষুৎপিপাসাতুরা। 
বিমুক্তকেশী বাম। জীবছুঃখ বিনাশে । 

শ্রম ক্লান্ত প্রাণিকেশ ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ 
বিধবার রূপে নিত্যসতী হোথ। বিকাশে । 

বিবর্ণ, অতি চঞ্চল! হস্তে স্থাপিত কুলা, 


রথধ্বজোপরি কাকচিহু প্রকাশে 1৮ 
_দ্বশমহাবিষ্ঠা 
বগল তমঃপ্রধানা । বগলার ধ্যানকূপ নিম্নমতে। £ 
বগল! “মধ্যে স্ুুধান্ধিমণিমগুপরত্ববেদী সিংহালনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম। 
পীতান্বরাঁভরণমাল্যবিভূষিতাঁঙীং দেবী স্মরামি ধৃততমুদগরবৈরিজিহবাম্‌ ॥ 
জিহ্বা গ্রমাদদায় করেণ দেবীং বামেন শব্রন্‌ পরিপীড়য়ন্ীম। 
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতান্ঘরাঢ্যাং দ্বিভূজাঁং নমামি ॥” 
সুধা-সমুক্রের মধ্যে মণিমণ্ডপ, 'ভাঁর উপর রত্ববেধী, তার উপর সি"হাঁসন, তার 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৮৭ 


উপর মহাদেবী বগল] উপবিষ্টা। তীর বর্ণ অতিপীত, অঙ্গ পীতব্ণ পরিধেয়বস্ত্, 
ভূষণ ও মাল্যে ভূষিত। তিনি এক হাতে শক্রর জিহবা ও অন্য হাতে মুদ্গর 
ধারণ করে আছেন। তিনি বাম হাতে শক্রর জিহব! ধরে ডান হাঁতে তাঁকে 
গদ্রাপ্রহারের দ্বার] পীড়িত করছেন। পুর্বোক্তরূপা পীতবপনপরিহিত মহাদেবী 
বগলাকে ম্মরণ ও প্রণাম করি। 
মহারাজ মহাতাঁব চার্দের পদে বগলার রূপ অপূর্ব কাব্যোৎকর্ষমণ্তিত 
বাঁণীমূত্তি পরিগ্রহ করেছে : 
“একি রূপ অপরূপ করি নিরীক্ষণ, অসাধ্য বর্ণন। 
রূপের মাধুরী হেরি জুড়াল নয়ন ॥ 
মণিমগুপোপরে, রত্ববেদী শোভা করে, 
সিংহাসন তছুপরে অতি স্থগঠন । 
সিংহাসনে বিরাজমান, উজ্জল পীতবরণ, 
পীতাঘ্বর পরিধান, তাহে সুশোভন ॥ 
কিবা শোভে আভরণ, পুষ্পমাল্য বিভূষণ, 
সুগন্ধি অঙ্গ লেপন, কুস্থমচন্দন | 
শব্যে শক্রজিহ্ব1 ধরি, মুদগর দক্ষ করে করিঃ 
ক্রোধিতা হয়ে শঙ্করী করেন তাড়ন ॥ 
বগল! করুণ। করি, চনে দিয়ে চরণ তরী, 
পার কর ভব বারি, লইলাম শব্ধণ |” 
ক. বি. শা. প.£ জগজ্জননীর বূপ 
কবি হেমচন্দ্রের কাছে বগল। দারিভ্র্যদলনী । 
“জীব নিম্তারে সতী এঁ হের চিস্তাবতী 
দারিদ্রদলনীরূপ বগলার শরীরে 1”  --দ্বশমহাবিদ্যা 
মাতঙ্গী তম:গ্রধানা। মাতঙীর ধ্যানের রূপ হ'ল £ 
মাতঙ্গী গ্ঠামাঙ্গীং শশিশেখরাং ভ্রিনয়নাং রত্বলিংহাসনস্থিতাম্‌। 
বেদৈব্বাহুদটুর সিখেটকপাশান্কুশধরাম্‌ ॥” 
_-মাতঙ্গীর অঙ্গ শ্ঠামবর্ণ, তার ললাটে চন্ত্রকলা, তিনটি নেত্র । তিনি রত্বৃ- 
সিংহাসনে উপবিষ্টা । তিনি চার হাতে খড়গা, খেটক, পাশ ও অঙ্কুশ ধরে আছেন । 


১৮৮ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


মহারাজ মহাঁতাব্‌ চাদের পদে মাঁতঙ্সীর ব্বপবর্ণনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে £ 
“অপরূপ কামিনী, নীরদবরণী, শশধর আঁভ1। জিনি । 
কলানাথ শোভা শিনে, সিংহাসনাসন করে, 
বিরাঁজিতা তদুপরে, চতুভূ জ্ধারিণী ॥ 
খেট খড়গ যুগ্ম করে, পাশাস্কুশধরাপরে, 
চন্দ্রে তার কপা করে, হে মাতঙ্গী ত্রিনয়নী ॥* 
__ক. বি. শা. প.£ জগজ্জননীর রূপ 
হেমচন্দ্রের পরিকল্পনায় মাঁতঙ্গী মৃত্তিমতী গ্রীতি । 
“স্থচীরু মন-হর হের নিকটে তাঁর 
অন্য ভূবন কিবা দোঁছুল্য গগনে । 
বীণা বাঁজিছে করে বাদনে থরে থরে 
কুম্তল দলমল হ্ন্দর বদনে ॥ 
কলহংস শোভা সম শ্বেত মাল্য নিরুপম 
শ্যামাঙ্গী শঙ্ঘের বাল। দুই করে পরেছে। 
গ্রীতি তুলি ভবতলে সর্বব জীব ছুঃখ দলে 
মাতঙ্গীর ব্ূপ সতী পদ্মদ্দলে বসেছে ॥” -্দশমহাবিদ্া 
কমলাও তমঃপ্রধানা। কমলার ধ্যানমন্ত্র এই প্রকার £ 
কমল!  'কান্ত্যা কাঞ্চনসন্সিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্তুভিগজৈঃ 
হস্তোৎক্ষিপ্তহিরন্ময়ামৃতঘটেরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্‌। 
বিভ্রাণাং বরমব জযুগ্মম ভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জলাং 
ক্ষৌমাবদ্ধনিতশ্ববিশ্বললিতাঁং বন্দেইরবিন্দস্থিতাম্‌ ॥' 
কমলার রঙ সোনার মতো, তীর চারিদিকে হিমাঁচলসদৃশ প্রকাণ্ড চারটি 
হুম্তভী। তাদের শুগুধুত স্ববর্ণঘটের অমৃতবান্নিতে কমলার অভিষেক । কমল! 
চার হাতে ছুটি পল্ম ও বরাভয়মুন্র! ধরে আছেন। তিনি উজ্জলমূকুটে ভূষিতা। 
পট্টবন্ত্পপ্িহিত তীর নিতম্ব দেখতে সুন্দর | পূর্বোক্ত রূপ। রক্পন্নস্থিত। কমল! 
অহাদেবীর আষি বন্দনা করি । 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৮৯ 


মহারাজ মহাতাব, চাদের পদে শব্-স্থষমায় ও ছন্দোষাধুর্যে কমলার 
কাস্তরূপ বাণীযৃত্তি পরিগ্রহ করেছে ঃ 
“একি রূপ হেরি নয়নে, বর্ণের লাবণ্য 
সুছুষর বর্ণনে। 
প্রফুল্ল কমলাসন, তছুপরি কৃত্তালন, চপল] জিত বরণ) 
মৃদ্রাহাস্য চন্দ্রাননে ॥ 
স্থললিত চতুতূ্জ, সব্যে অভয় অনুজ, দক্ষিণে বর 


সরোজ অতি হশোভন। 
বিগলিত মুক্তাহার, শোভা পয়োধর পর, কমল! করুণ কর, 


চন্ত্রে রাখ শ্রাচরণে ॥” 


--ক, বি. শা. প. £. জগজ্জননীর রূপ 
হেমচন্দ্রের কল্পনায় কমলা মুত্তিমতী দয়] । 


“নেহার তার পরি শোঁভে কমলার পুরী, 
রোগ শোক তাপ হি, জীবিতের জীবনে । 
কিব। বেশ স্থুমোহন লীলারসে নিমগন, 
পরম] প্রকৃতি সতী সর্বশেষ ভুবনে ॥ 
ক্থবর্ণবরপোত্তম কটিতে পিন্ষন ক্ষোম, 
ত্বর্ণঘটে চারি করী শিরে নীরব ঢাঁলিছে । 
পদ্ু/মন। করে পদ্ম সতী সর্ব স্থখসন্প, 
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীবদুঃখ হুরিছে ॥” _দশমহাবিষ্যা 


তান্ত্রিক সিদ্ধাস্তানুযায়ী ষ্টিপ্রক্রিয়ার ছুটি অধবা-শ্ুদ্ধ ও অশুদ্ধ। মহা- 
শুদ্ধ মায়া মহামায়। মায়ার অস্তিত্ব নিম্নরূপ অন্রমানের দ্বার] সিদ্ধ হয়ঃ 

'গদ্বাধবাহয়ং সোপাদান:ঃ কাধ্যত্বাৎ ঘটবৎ। ন চাঁত্র সমবেতশক্তেরেব 
উপাঁদানত্বেন সিদ্ধিরস্ত ইতি বাঁচ্যম্‌। তস্তা। উপাঁদানকাঁরণত্বে অচেতনত্বাপত্ত্যা- 





চেতনশিবসমবায়াযোৌগাৎ।১ অত্র মায়াপ্রকত্যোর্মোহকত্তেন প্রবুদ্ধপুরুষ-_কায়- 





১। “শিবে কর্তরি তাদাজ্্যান্‌ নেম্বং কুগুলিনী স্িতা। 
পাদানত্বতো! হেতোঃ কুল'লে ম্বত্তিক! যথ! ॥" 
- শতরত্রসংগ্রহের ২৩ কারিকার ভাখে উদ্ধত পেঙ্কর বচন 


১৯০ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


কারণবূপ- শুদ্ধাধ্বকারণত্বাযোগেন পরিশেষাৎ তদঙুকারি-কারণতয়া মহাঁমায়- 
সিদ্ধিঃ।৯  --উমাপতি শিবাঁচার্ধ্য সংগৃহীত শতরত্বসংগ্রহ--২৩ শ্লোক-ভাত্ 
যেহেতু শুদ্ধ অধব] ঘটের মতে। কার্য, সেহেতু শুদ্ধ অধ্বার কোন উপাদদান- 
কারণ নিশ্চয়ই থাকবে। সমবায়িশক্তি এই উপাদানকাঁরণ হতে পারে না। 
কারণ সমবায়িশক্তি যর্দি উপার্দানকারণ হয়, তাহ'লে অচেতন হতে হবে 
এবং অচেতন হ'লে চেতন শিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কলোপ অবশ্যস্ভাবী । মায়া 
বা প্রকৃতি মোহক। এইজন্ট যে শুদ্ধাধব প্রবুদ্ধ পুরুষের কায়পরিগ্রহের কারণ, 
সেই শুদ্ধাধ্বের তারা কারণ হতে পারে না। অতএব মায় বা প্রকৃতির 
অন্কারী কোন উপার্দানকারণ শুদ্ধাধ্বের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বিছ্মান। এই 
উপাদানকারণই মহামায়]। 
শতরত্বুসংগ্রহে উমাপতি শিবাঁচার্ধ্য মহামায়ারূপ নির্ণয়প্রলঙ্গে বিশ্বসারোতর 
সুত্র উৎ্কলিত করেছেন £ 
বাগীশ্বরী চ শ্রদ্ধাধ্ব-মূলোপাঁদানকারণম্‌। 
নোপাদানং বিনা কাধ্যং কদাচিছুপলভ্যতে |; 
শুদ্ধ অরবার মূলভূত উপাদানকারণই বাগীশ্বরী মহামায়া। উপাদ্দানকারণ নাই, 
অথচ কার্ধ্য উৎপন্ন হয়েছে--এইবূপ কখনই দেখা যায় না। 
উপাঁনাক্রমেও ষটচক্রে মাতৃকান্তাসে এই বাগীশ্বরীর একটি বিশিষ্ট রূপকল্পন। 
বাগীম্বরী দেখা ঘায়। 
“পঞ্চাশলিপিভিব্বি ভক্ত মুখদৌ:পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্‌ 
ভাঞন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলা মাপীনতুঙ্গস্তনীম্‌। 
মূদ্রামক্ষগ্ুণং স্বধাট্যকলসং বিছ্যাঞ্চ হস্তাঘুজৈ 
বিভাণাং বিশদ গ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ.দেবতামাশয়ে ॥। 
_মহানির্বাণতঙ্ত্রঃ পঞ্চম উল্লাস_-১২ শ্লোক 


১। “মায়াপি নাত্রোপাদানং মোহকত্বাৎ ্বতেজসা৷ | 
যতঃ প্রবৃদ্ধপুংস্কায়করণংনাং ন কারণমূ। 
শদ্ধাধ্ববর্তিনঃ সবেধ প্রবুদ্ধাঃ, শিবতেজস1। 
ত্মাচ্ছুদ্ধাধনশ্চাশ্ স্বাননকার্্যেব কারণম্‌ ॥ 


ইস্ততাঁং কুণ্ডল্ন্াখ্যং শুদ্ধমেতৎ দ্বিজোত্ধমাঃ। ইতি? 
_শতরত্রসংগ্রহ্থের ২৩ কারিকার ভাসতে উদ্ধত পৌঁছর বচন 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি হীন 


ঠীর মুখ, হাত, পা, কটি ও বুক পঞ্চাশটি বর্ণে বিভক্ত, ধার মাথায় 
ন্্রকলা, ধার শ্যনঘয় স্থূল ও উন্নত, ধার চাঁর হাতে জ্ঞানমুত্রা, অক্ষমালা, স্থধাপুর্ণ 
কলম ও বিদ্যা শোঁভা পাচ্ছে_-সেই নির্মলকান্তি ব্রিনয়ন! বাগীশ্বরীকে আশ্রয় 
করি। 
মহানির্বাণতন্ত্রে সম উল্লাসে যে আগ্যাকালিকান্তোত্র দেখা যায়, 
তাতেও কালিকাকে কলাবতী অর্থাৎ বাগীশ্বরী এই আখ্যায় অভিহিত করা 
হয়েছে ।১ 
ছোমেও বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্থরীর ধ্যান ও পুশ্পোপহ1রের বিধি দেখা যায়। 
“বাগীশ্বরী মৃতুক্মী তাং নীলেন্দীবরলোচনীং। 
বাগীশ্বরেণ সংযুক্ত ং ক্রীড়াভাঁবসমন্থিতাঁম্‌॥ 
বাগীশ্বরসহিতবাগীশ্বধ্্য নমঃ1, 
ধাগীশ্বরের (পরমশিব) সঙ্গে বিরাজমান, খতুন্নাতা, নীলপদ্মের মতো অক্ষি- 
শেোভাবিশিষ্টা লাশ্যসমন্থিতা বাঁণীশ্বর্গী দেবীকে ধ্যান করি। বাগীশ্বর সহিত 
বাগীশ্বরী দেবীকে নমস্কার । 
সমবায়িশক্তির নিম্নে অবস্থিত কুগুলিনীনাঁমধেয়া শিবের পরিগ্রহশক্তিই 
মহাঁমায়। নামে অভিহিত হন। মহামায়া থেকে নাদ, নাঁদ থেকে বিন্ুঃ বিন্দু 
থেকে সত্ত্ব, সত্ত্ব থেকে ঈশতত্ব, ঈশতত্ব থেকে বি্ভাতত্ব উৎপন্ন হয়। 
বি্ভাতত্ব থেকে বিচ্যাতত্বাধিপতি, ভৃগুণী প্রভৃতি সাতজন বিষ্যারাজ্ঞী, 
স্কোটি মহামন্ত্র, বাচকশব্বরাজি, বৈখরী প্রভৃতি বাগবৃত্তি ও কামিকাদি 
অষ্টাবিংশতি তন্ত্র উদ্ভূত হয়।২ 
১। তরী কালীত্রী করালাচক্রী”ং কল্যাণী কলাবতী। 
কমলা কলিদপন্নী কপদ্দাশকৃপান্থিত! ॥” __মহানির্ব।ণতন্্র: সগুম উল্লান--১২ শ্লোক 
২। যাহথ কুওলিনী শক্তিমায়াকর্ীনুনারিণী। 
নাদবিন্থাদিকং কাধ্যং তস্তা ইতি জগৎস্থিতিঃ ॥' _-শতরত্রসংগ্রহ, ২৪ শ্লোক 
অত্র শিবেন সমবায়িশক্ত্যা মহ্থামায়ায়াঃ সকাশাৎ নাদাভিথা নং তত্বং প্রথমমুৎপদ্যাতে। 
ইদমেব শিবাধারকতয়া শিবতত্বমিত্যপি বদাস্তি। তত: সকাশাৎ বিন্দুসংজ্ঞকং তত্বমুৎপদ্াতে। 
টদঞ্চ তন্বং শক্ত্যাধারকতয়া শত্তিতত্বমূ। ততঃ শক্তিতত্বাৎ সদাখ্যং তত্বম। ততঃ সদাখ্যাৎ 
পশাখ্যং তত্বমূ। ঈশাখ্যাৎ বিদ্ভাখ্যং তত্বমিতি ক্রমেণ শুদ্ধানি পঞ্চতত্বানি জায়ন্তে। তত্র 


গ্যাতত্বে বিদ্ভাতত্বাধিপতিশ্চ ভূপুণ্যাদয়ঃ সপ্ত বিস্তারাভ্যশ্চ। তদধীমাঃ সপ্ডকোটিমহামন্তরাশ্চ, 


ব্যোমব্যাপ্যক্ষরাদয়শ্চ, বৈখধ্যাদয়শ্চ কামিকাগ্ঘষ্টাবিংশতিতন্ত্রাণি চ বর্থন্তে। 
গেলে 


পা লিপপিপীশিপীপাশসিসপটি 


| 
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মহামায়া দ্বিবিধাবস্বাত্সিক! ও শবধাত্সিকা । মহামায়া থেকে বস্ত ও শব 
উভদ্পই উৎপন্ন হয়ে থাকে | মহামায়া থেকে শবন্যষ্টির ক্রম এইরূপ £ 
শিবেচ্ছাক্স প্রথমেই ক্ষব্ধ। মহামায়া! থেকে নাদ উৎপন্ন হয়। না থেকে বিশ্ব, 
বিন্দু থেকে অক্ষর ও অক্ষর থেকে মাতৃকা উৎপন্ন হয়। 
বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও ক্ষ! বাঁক মহামায়ারই কায । 
“তন্তাশ্চিতস্রো বাগ. ব্ূপ] বৃত্তয়ো বৈরয্যাদয়ঃ | 
বৈখরী মধ্যম] চান্তা পশ্যন্তী হুক্মসংজ্জিতা ॥” ২৪ 
-শতরত্ুসংগ্রহঃ ২৪ শ্লোক 
বৈথরী, মধ্যমা, পশ্যস্তী ও সক্ষম এই চারিটি বাকের রূপ মহামায়ারই বৃত্তি 
অর্থাৎ কাধ্য। 
বৈয়াকরণগণ শব্দকে ব্রহ্ধন্বর্ূপ এবং এই কারণে নিত্য বলেছেন। 
বাঁকাপদীয় শব্দ “অনা্দিনিধনং ব্রহ্ম শবতত্বং ফদক্ষরম্‌। 
বিবর্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতে যৃতঃ ॥; 
-বাক্যপদীয় প্রথম শ্লোক 
যার আর্দি ও অন্ত নাই একপ নিত্য শব্দতত্বরপ ব্রন্ম আকাশ প্রভৃতির আকারে 
বিবন্তিত হন অর্থাৎ শুক্তি যেমন রজতাঁকারে অবভাসিত হয়, তেমনই 
অন্যথাভানের বিষয় হন। এইভাবেই জগৎ-প্রপঞ্চের অবভাষ সম্ভব হয়। 
কিন্তু বাক্যপদীয়কাঁর পর শ্রোকেই শক্তি-শক্তিমানের অভেদরূপ শাঁক্ত 
সিছ্বাস্তকেই অন্থুরণ করে পুর্ব্বোক্ত শব্রব্রক্গ সম্বন্ধে বলছেন £ 


ভৃগ্রণী ব্রহ্মবেতালী স্বাণুমত্যদ্থিক1 পর] । 

রূপিণী নন্দিনী জ্বাল! সপ্ত সপ্তাবু দেশখবরাঃ ॥ 

প্রাধান্তেন স্থিতা হেত! বিছ্য। মন্ত্রাশ্চ সুত্রত। 

একাশীতিপদ1 দেব যা স! শত্তিঃ শিবাক্সিক! ॥ 

শাস্তাৎ বিনির্গতা পৃর্বং স্বানং তক্তাত্তদাত্মকম্‌। 

লয়ে চ শিবতত্বাখ্যঃ ব্যক্তেণ বিন্দবাজ্মকং পরম্‌॥ 

ভোগে সদাশিবহানং ঈশ্বাধ্যং চ শীমনম্‌ । 

বিদ্যাতদ্বেহধিকণরঃ স্তাৎ যোনিজ্ঞেক়1 সদৈষ হি ॥ 

তশ্যামেব স্থিতা মন্ত্রী বিছ্যাশ্চ বিবিধ! মুনে ! 

ইয়ং তাবন্মহাশক্তিঃ শ্বিস্ত পরমাত্মনঃ ॥ ইতি, -এক্পোকের 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৯৩ 


“একমেব য্দাম্াতং ভিন্নং শক্তিব্যপাশ্রয়াৎ। 
অপৃথক্ত্বে২পি শক্তিভ্যঃ পৃথক্ৃত্বেনেব বর্ততে ॥”১ 
_-বাক্যপদীয় ২ শ্লোক 
যে শব্বব্রহ্দ এক বলে কথিত, তিনিই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আশ্রয় করে ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে প্রতীয়মান হন। আপন স্বরূপতৃত শক্তিগুলি থেকে শব্ব্রক্ম আসলে 
অভিন্ন হ'লেও ব্যবহারদশায় শক্তিগুলি থেকে ভিন্ন বলেই অনুভূত হুন। 
বাক্যপদীয়কার শক্তিদর্শনের মতে। কাঁলশক্তিকে স্বীকার করেছেন £ 
“অব্যাহতাঃ কলা যস্য কালশক্তিমুপাশ্রিতাঁঃ। 
জম্মাদয়ে। বিকার]: ষড় ভাবভেদন্ত যোনয়ঃ ॥” __বাঁকাপদীয় ৩ শ্লোক 
জন্ম, অস্তিত্ব, বিবুদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ ব্রদ্দের নাই । কিন্ত ব্রচ্গের 
কাঁলশক্তি এই ছয় প্রকার বিকারকে আভামিত করে পদার্থগুলির পারস্পরিক 
ভেদ্দের কারণ হয়। 
এখানে প্রকাশটীকাঁকার শ্রীনারায়ণদত্ত শশ্মাত্রিপাঠীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ 
ন্বদপতে। নিরয়বস্য সর্ববধন্মাতীতশ্য ব্র্ষণঃ কালাখ্যাং শক্তিমাশ্রিত্য 
জন্মার্দিরপাঃ শক্তয়: কৃংন্সশ্ত জগতোইবস্থাস্তরপ্রতীতিহেতবো ভবস্তি, অতএব 
জন্মাদিগতং শৌর্বাপধ্যং ভগবতঃ কাঁলশক্তিঃ ঘটাদিযু আরোপয়তি ইতি ।, 
স্বরূপের দিক দিয়ে ব্রন্দের কোন অবয়ব বা ধশ্ম নাই । কালশক্তির মাধ্যমেই 
সমগ্র জগতের জন্ম, অস্তিত্ব, বিবৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই 








স্শপপপসসীসীসপীসাপ ৯ সা পম 


১7 প্বাত্ুস্তাভ্যঃ শক্তিভাঃ পুথকৃত্বেনেব ভিন্নত্বেনে ক্ততে পৃথক্তমিব অবসীয়তে 
ইত্ার্থঃ। অত্র “ইব" শবন্ত প্রয়োগাৎ ভেদত্য কাল্পনিক ত্বং সৃচিতম্‌।” 
_বাক্যপ্দীয়কার নারায়ণদত্ত শর্শাত্রিপাঠী-বিরচিত প্রকাশটাক! 
“কঠোষ্ঠ্যমীস্বরীতত্ে বিদ্যায়াং বৈথরী স্থিতা। 
হু দয়ে। বন্তি-নাভি-হাদ্‌-গ্রীবাস্টেযু সংস্থিতা: ॥ 
বৈখর্ধাম্কশোত্রগত! কণঠোষ্ঠ্যং হশ্রুতিং গতা!। 
সবিকল্পা মধ্যমাস্তাৎ পশ্যন্তী নিধিক ল্লযুক ॥ 
আসাংপুগ্ধা কারণং স্যাৎব্রহ্মঘোষং তছুচ্যতে ॥ 
_শতরত্রসংগ্রছের ২৯ শ্লোকের ভাবে উদ্ধত কারিক! সিদ্ধান্তরহস্যলার 
“নুল্যু। বৃত্ির্ন|দ:* পশ্যন্তী বৃভ্িবিন্দুঃ, মধ্যমা বৃত্তিরক্ষরং+ বৈথরী বৃত্তির্াতৃকা ইতুচ্যতে । 
-শঙরত্রনংগ্রহের ২৯ শ্লোকের ভায়ু 





১৩ 
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ছয় প্রকার পরিবর্তনের সংঘটন হয়। কালশক্তি পদার্থলমূহে জন্মাদিগত 
পৌর্বাপধ্যের আরোপ করে। 


এই কালশক্তিই ভোক্তা, ভোক্তব্য ও €ভোঁগরূপে ত্রিধা বিভক্ত হয়ে 
লোকব্যবহারকে সম্ভব করে তোলে ।১ 

মাকগ্ড়েপুরাণাত্তর্গত শ্রাশ্রীণ্ডীতে প্রধুক্ত “মহামায়।” শব্দের ব্যাখ্যায় 
নাগোজীভট্র মহামায়াকে “বিসদৃশ-প্রতীতি-সাধিকা ঈশ্বর- 
শক্তি” বলেছেন। তত্বপ্রকাশিকাটাকাকারের মতে, 
মহামায়া হ'ল “অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্গাত্মিকা শক্তি)। 
মহামায়৷ উপানকর্দের কাঁজের জন্ত নান] রূপ ও নাঁম ধারণ করে থাকেন। স্বামী 
জগদীশ্বরানন্দ তার সম্পাদিত শ্রশীচণ্তী গ্রন্থে মহামায়ার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে 
দেবীভাগবত-কৃত মহামায়ীলক্ষণ উৎকলিত করেছেন £ 


পুরাণাদিতে 
মহামারালক্ষণ 


“যথ] নটে] রঙ্গগতো। নানারূপো ভবত্যসৌ । 
এককপো! স্বভাবোহপি লোক রঞপ্তনহেতবে ॥ ৫৮ 
তখৈষা দেবকার্য্যার্থমরূপাণি স্বলীলয়।। 
করোতি বনুরূপাঁণি নিগুণ। ম্বগুণানি চ ॥, 

-_ দেবীভাগবত £ ৫ম স্বন্ব-_৮ম অধ্যায় 
যেমন নট একবশ হ'লেও রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের তৃথ্থিবিধানের জন্তা নানাবূপে 
দর্শন দেয়, তেমনি এই নিগুণ। দেবী শ্রিরাকার] হয়েও আপন লীলাঁবশে 
সত্বাদিগুণপমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন । 

কালিকাপুরাণপ্রোক্ত মহামায়ালক্ষণও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ 
গর্ভাস্তজ্ঞ ণন পম্পন্নং প্রেরিতং স্থতিমারুতৈঃ ! 
উৎ্পন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে ষা নিরস্তরম্‌॥ ৯ 


১। “একত্ত সর্বববীজস্ত ষস্ত চেয়মনেকধা। 
ভোক্ৃ-ভোক্তব্যন্মপেণশ ভোগরূপেশ চ স্থিতিঃ॥” ৪ _বাক্যপদীয় ৪ শ্লোক 
“অত্র কাঁলশক্তি সমাবিষ্টা ব্রদ্মশক্তিরেব ভৌকৃ,দিরূপেশ লৌকব্যবহথারায় 


কল্পতে ইতি তত্বম্‌।' 
"পণ্ডিত নারারণদন্ত শর্মাত্রিপাঠী-বিরচিত প্রকাশটীকা 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১৯৫ 


পূর্ববাতিপুর্ববসংস্কার-সংঘাতেন নিয়োজ্য চ। 
অহরাঁদৌ ততো মোহমমত্তজ্ঞানসংশয়ম্‌ ॥ ২ 
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্ত! ক্ষিপ্ত পুনঃ পুনঃ | 
পশ্চাৎ কামেন সংযোজ্য চিস্তাযুক্তমহনিশম্‌ ॥ ৩ 
আমোদযুক্তং ব্যসনাপক্তং জন্তং করোঁতি যা। 
মহামায়েতি সংপ্রোক্ত। তেন সা জগদীশ্বরী ॥” ৪ 
_্বামী জগদীশ্ববনন্দ সম্পাদিত শ্রীশ্রীচত্তী £ প্রথম চরিজ্র__ 
১ম অধ্যায়, ৩ গ্লোকের পাঁদটাক। 
$মধ্যে অবস্থিত জ্ঞানযুক্ত শিশু প্রস্থতিবায়ুর দ্বার? ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাঁকে 
নি নিরস্তর জ্ঞানশূন্য করেন, পু্ববাপুর্বব জন্মের সংস্কারসমূহের সঙ্গে যিনি 
শ্রকে তার জন্মদিনেই সংযুক্ত করেন এবং মোহ ও মমত্ববোধ তাঁর মনে 
[গরিত করে তার জ্ঞানকে সংশয়াচ্ছন্ন করেন, যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ 
লোভে পুনঃপুনঃ ক্ষেপণ করে পরে তাঁকে কামাসক্ত করে সর্বদাই চিন্তাযুক্ত, 
মোদনিরত ও ব্যসনে লালসাগ্রস্ত করেন, সেই পরমেশ্বরীই এই এই কারণে 
ঠা্ায়ারূপে অভিহিত হন । 
মার্কগেয়পুর ণান্তর্গত শরীশ্রীচণ্তীতে আছে যে, পুত্রকলত্রের ছার? পরিত্যক্ত, 
শ্বীয়স্বজনের দ্বার] লাঞ্কিত ও রাজ্যসম্পদ্চ্যুত স্থরথরাজা যখন তাঁর ও তার 
বান ুঃখে পতিত সমাধি বৈশ্য সম্বন্ধে মেধামুনিকে প্রশ্ধ করলেন £ 
'এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তহুঃখিতৌ | ৪৩ 
দৃ্টদোষেইপি বিষয়ে মমত্বাকষ্টমাঁনসৌ ॥ 
তৎ কেনৈতন্মহাভাঁগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি | ৪৪ 
মমান্ চ ভবত্যেষা বিবেকান্বন্য মূঢুত1 |” ৪৫ 
_-শ্রীপ্রীচণ্ী £ প্রথম চরিত্র--১ম অধ্যায়, ৪৩--৪৫ শ্লোক 
ঁ প্রকারে ইনি সমাধি বৈশ্ত ও আমি স্থুরথরাজ। দুজনেই অত্যন্ত ছুঃখিত 
ই। কারণ বিষয়ে দৌষ দর্শন করলেও আমাদের মন সেই সেই বিষয়ের 
তি মমতাযুক্ত হয়ে রয়েছে । সুতরাং হে মহষি! বলুন তো, সমাধি 
হক ও আমার মতো জ্ঞানী ব্যক্তির কেন এরূপ মোহ উৎপন্ন হচ্ছে? বিবেক- 
ম ব্যক্তির পক্ষেই এইরূপ মোহ্গ্রন্ত হওয়া শ্বাভাবিক। 


১৯৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 
তখন মেধামুনি উত্তর করলেন ৯ 


“তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। ৫৩ 

মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকাঁরিণ। ॥ 

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্র। জগৎপতেঃ। ৫৪ 

মহামায়া হরেশ্চৈততয়া সংমৌহাতে জগৎ ॥ 

জ্ঞানিনামপি চেতাঁংসি দেবী ভগবতী হি সা। ৫৫ 

বলাদাকুষ্য মোহায় মহামায়। প্রষচ্ছতি ॥ 

তয়! বিস্যজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্‌ । ৫৬ 

সৈষ। প্রসন্ন বরদ নৃণাৎ ভবতি মুক্তয়ে | 

সা বিদ্যা পরম! মুক্ষেহেঁতুভূতা1 সনাতনী । ৫৭ 

সংসারবন্ধহেতৃশ্চ সৈব সর্ধবেশ্বরেশ্ববী ॥৮ ৫৮ 
_শ্রীশ্রীচণ্তী : প্রথম চরিত্র_১ম অধ্যায়, ৫৩--৫৮ শ্লে 


তথাপি মনুষ্য ও মন্ুষ্ঠেতর প্রাণিগণ স্থরথরাজার অভিপ্রায়ান্ঘায়ী জ্ঞানব 
হ'লেও সংসারের স্থিতিকাঁরণ মহামায়ার প্রভাববশতঃ জীবগণ মমত্বোধ 
আবর্ত ও মোহরূপ গর্তে নিক্ষিপ্ত হয় । এই মহামায়াই জগদীশ্বর ব্যাপক বিং 


মি 


১। এখধবিরুবাচ। ৪৬ 
জ্ঞানমন্তি সমত্তস্ত জন্তোবিষয়গৌচরে | ৪৭ 
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক পৃথক। 
দিবান্ধাঃ প্রাশিনঃ কেচিত্রাীত্রাবন্ধাস্তথাঁপরে । ৪৮ 
কেচিন্দিবা তথ! রাতে) প্রাশিনম্তল্যদৃষ্ট়ত ॥ 
ক্ানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্ততে নকিকেহলম্। ৪৯ 
যতে। হি জ্ঞানিনে! সব্যে পশুপক্ষিমূগাদয়ঃ ॥ 
জ্ঞান তৎ মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্‌। ৫₹* 
মনুস্তাণাং যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ ॥ 
জ্ঞানেংপি সতি পশ্থৈতান্‌ পতগাহতাবচঞচুযু। ৫১ 
কণমোক্ষাদৃতান্‌ মোধাৎ পীডামানানপি ক্ষুখ] ॥ 
মানুষ! মণুজনাত্ব সাভিলাঘাঃ হুতান্‌ প্রতি। «২ 
লোভাৎ প্রতাপকারায় মম্বেতে কিং ন পণগ্ঠসি ॥" 

_শ্রীত্রীচত্তী £ প্রথম চরিত্র প্রথম অধ্যায়ঃ ৪৬৫২৫ 


শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ১১৭ 


যোৌগনিদ্রা। স্থতরাং তিনিই যে সমস্ত জগৎকে মোঁহে আচ্ছন্ন রাখবেন, তাতে 
নর বিস্ময়ের বিষয় কি থাকতে পারে। বিবেকহীনগণের কি কথা। এই 
ভগবতী মহাঁমায়! দেবী জ্ঞানিগণের চিত্বকেই বলপুর্বক আকর্ষণ করে মোহাচ্ছন্ন 
করেন। এই মহামায়াই চরাচর বিশ্বজগৎকে স্থষ্টি করেন, প্রসন্ন হয়ে 
ঈনিই মন্ুষ্যগণের মোক্ষের জন্য আকাজ্িত বর প্রর্দান করেন। ইনি সংসার 
থেকে মুক্তির কারণরূপিণী পরম নিত্যা ক্রন্গ-বিচ্য)। আবার ইনিই সংসার- 
ন্ধনের কারণন্বরূপিণী অবিদ্যা এবং ব্রন্ধার্দি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী | 
শতরত্বসংগ্রহকার উমাপতি শিবাচার্ধ্য “মায়া” পদের বুুৎপত্তি নির্ণয় এইকূপে 
অশুদ্ধ মায়া করেছেন £ 
'মাতি অস্তাং গ্রলয়ে সর্বজগৎ্, ময়তি অস্মাৎ জগদ্দিতি ব। মায়» প্রলয়কালে 
হাতে সমস্ত জগৎ সংহত হয় অথবা ইহ! হতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, তাই 
হাকে মায়। বলে ।* 
এইরূপ অনুমানের দ্বার উমাঁপতি শিবাচাধ্য মায়াতত্ব সপ্রমাণ করেছেন £ 
'জগদিদং সোপাদানম্‌ উৎপত্তিধর্মকাৎ যথা] পটাদিঃ? 
_-শতরত্বসংগ্রহের ২৬ শ্লোকের ভা 
যহেতু এই জগতের উৎপত্তি হয়েছে, সেই হেতু এই জগতের উপাদানকারণও 
ছে, যেমন উৎপার্দিত বকস্্াদির উপাদানকারণ আছে। জগতের এই 
পাদানকারণই হ'ল মায়'তত্ব।২ 
মায়াতত্বের লক্ষণ স্বয়ভূহত্রে উল্লিখিত হয়েছে £ 
“মায়াতত্বং জগত্বীজম্বিনাশ্তশিবাত্মকম্‌। 
বিভৈ কমকলং সুক্মমনাগ্যব্যয়মীখরম্‌॥' ২৬ 
- উমাপতি শিবাচাধ্যের শতরত্বপংগ্রহে উদ্ধত ২৬ গ্লোক 
য়াতত্ব জগতের শুপাদ্রানকারণ, বিনাশরহিত, অশুদ্ধ, ব্যাপী, এক, কলারহিত, 
সুদ, আছ্স্তরহিত ও ঈশ্বরের মতে] পুরুষার্থসাধক। 


১। ময়ত্যম্মাৎ জগৎ সর্ববং তেন মায়া সমীব্রিতা" -শতরত্বপংগ্রহের ২৬ লোকের 
ভান্তে উমাপতি শিবাচার্য্য উদ্ধ,(ত পৌঁক্ষরতন্ত্রবচন 
ষ্ “কর্তা হনুমীয়তে যেন জগদ্ধন্ম্েণ কতুন। | . 


তেনোপাপানমপ্যন্তি ন পটন্তস্তভিবিনা ॥' এ ম্বগেজবচন 


১৯৮ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


মায়াতত্ব জগতের উপাদান অর্থাৎ জগতের উপাদান বলেই মাঁয়াতত্ব 
আমর] স্বীকার করছি। 

মায়াতত্বের বিনাশ নাই। যায়াতত্ব নিত্য । যদি জগৎ-প্রলয়ে জগ 
উপাদানকারণ খায়াতত্বের বিনাশ হয়, তাহ'লে গ্রলয়াস্তে পুনরায় জগৎ স্থা 
সময় জগৎ কোন্‌ উপার্দানকারণ থেকে স্ষ্ট হবে? স্থতরাং মায়াতত 
বিনাশ নাই। 

মায়াতত্ব অশিবাত্বক অর্থাৎ শিবাত্রক নয়। শিবের স্বরূপই হ'ল ং 
চৈতন্ত। স্ৃতরাং মায়াতত্ব অশুদ্ধ অচেতন। যেহেতু মায়ার কাধ্যকলা 
অচেতন, সেই হেতু মায়াকে চেতন বল! যায় না।৯ 


মায়াতত্ব বিভু অর্থাৎ ব্যাপী। যেহেতু পুরুষের ভোগের জন্য মায়া 
থেকে সর্ধকার্ধ্য উৎপন্ন হয়, সেহেতু মায়াতত্ব ব্যাপক নয় তা বলা চলে ন|। 
মায়াতত্ব এক, অনেক নয়। অচেতন মায়াতত্ব ঘি ভিন্ন ভিন্ন ও অন 
হয়, তাহ'লে মায়াতত্বকে ঘটপটাদ্দির মতে] উৎপন্ন দ্রব্য হতে হবে। বি 
মায়াতত্ব কোন কারণের দ্বার] উতৎপার্দিত হতে পারে না, কারণ মায়া 
পর্মকারণ। স্থতরাং যেহেতু পরমকাঁরণ কখনই সংখ্যায় বছ হতে পারে; 
সেহেতু মায়াতত্ব একই ।২ 
মীয়াতত্বকে এক বলায় স্টাঁক্বৈশেধিক দর্শনের পরমাণু-কারণবাদ শক্তিদর্শ 
ম্ভারবৈশেষিক  নিরাকৃত হ'ল। ভ্তায়বৈশেষিক দর্শনের অভিপ্রায় হ 
পরমাণু-কারপবাদ এই £ যেমন বহু সত! থেকে একটি কাপড়ের উৎপত্তি হ 
তেমনি অনেক পরমাণু থেকেই এই জগতের উৎপত্তি সম্ভব, এক পরমকা; 
থেকে নয়। 
পুর্ব্বোক্ত মতের শক্তিদার্শনিক-কৃত খণ্ডন হ'লঃ কাপড়ের উৎপা 
সথতাগুলি স্থুলদৃষ্টিতে বহু হ'লেও যেহেতু তার? একই কার্পাসন্্রব্য থেকে জাং 


১। “তদচেতনমেব স্তাৎ কাধ্যস্তাইচিত্বদর্শনাৎ। 
প্রাগ্তঃ সর্বহরে! দোষঃ কারণামিয়মোহভ্ডথ| ॥ ইতি? - শতরত্বনংএ 
উন্াপতি শিবাচাধা-কৃত ২৬ প্লোকের ভাবে উৎকলিত মৃগেন্্ৎ 
২। “যদনেক মচিৎ তৎ তু দৃষ্টমুৎপতিধর্দদকম্‌। 
ন তছুৎপ্ত্বিমৎ্ তল্মাদেকমভ্যুপগম্যতাম্‌ ॥' --এঁ 


শত্তির্শন ও শাক্ত কবি ১৯৯ 


সেহেতু ভারা তত্বতঃ একই । স্থৃতরাং এখানে এই রকম অন্ুমানই যুক্তিসঙ্গত : 
যেমন এক কার্পাসত্রব্য থেকে নানাবিধ কাপড়ের উৎপতি, তেমনি এক 
পরমকারণ মায়াতত্ব থেকে বিচিত্র জগৎ-প্রপঞ্জের উদ্ভব ।৯ 


মায়াতত্ব কলারহিত। কল] শবের পারিভাঁষিক অর্থ হ'ল পুরা, সন্গিবেশ, 
ভোগ্যত্ব ইত্যাদি বিশেষ। এগুলি মায়াতত্বের নাই। 

মায়াতত্ব সুদ্ম অর্থাৎ অব্যক্ত, বুদ্ধি প্রভৃতির মতে। স্থল নয়। সকল 
প্রকার সুষম তাঁরতমোর চরমসীম] হ'ল মায়াতত্ব। তাই এই তত্বের চেয়ে 
সুক্মতর আর কিছু মাই।২ 

মায়াতত্ব অনার্দি। কারণ এই তত্বই পরমকারণ। তান্ত্রিক সিদ্ধান্তে 
মায়াতত্বের একদেশ পরিণাম স্বীকৃত হয়েছে ।৩ 


১। “পটন্তন্তগণাতৎ দৃষ্টঃ দর্ববমেকমনেকতঃ। 
তদপ্যনেকমেকস্মাদেব বীজাৎ প্রজায়তে ॥ ইতি, 
'ভূতাবধি জগৎ 'যষাং কারণং পরমাণব: | 
তেষাং পূর্ধ্বোদিতাৎ হেতোঃ জ্ঞাতৈব জ্ঞাননুঙ্্রতা ॥ ইতি, 
_শতরত্রসংগ্রহের উ্মাপতি শিবাচাধ্যের ২৬ শ্লোকের ভায়ে উৎকলিত ৃবগেন্্রবচন 
২। “তন্মাত্রাণি পৃথিবাদেঃ সৃষ্্াণ্যেত্যব্বইন্কৃতিঃ | 
তন্ত?ঃ সৃশ্মতরা ত্রদ্ধস্তন্তাঃ প্রকৃতিরেব চ। 
তত্তাঃ কলাদিবর্গশ্চ মায়া নুক্্রতরা ততঃ | 
যত্র সৌদ্ম্যপরাকা্ঠ! স! মায়েত্যভিধীয়তে ॥ ইতি" 
-শতরতসংগ্রহের ভায়ে উদ্ধত পোঁধরবচন 
৩। “যচ্চানাদ্ি, ন তৎ সব্বাত্মন। পরিপমতে। কিন্তু শক্ঞযাত্মনাবন্থিতায়াস্তত্যা এক- 
দেশতে। মায়াত্মকাথ উৎপদ্যতে ব্যক্তিমাসাদয়তি। যেষাং সর্বাস্মন! জগৎবীজং পরিণমতে, 
তেষাঁং তদনিত্যমিতি অনাদিপদেন একদেশপরিণামসিদ্ধিঃ | এবং সতি অন্মিন সিদ্ধান্তে 
কার্ধ্যতুং ন পটকুটাবৎ বৃত্তিতয়া, পটদশায়াং কুটাকৃত্যস্তাহন্পপত্তেঃ ॥ নাঁপি সাংখ্যবৎ দধি- 
ক্ষীরম্যায়েন পরিশামতয়।, তথাত্বে ক্ষীরনাশনৎ সর্ববাত্মনা। উপাদদাননাশপ্রসঙ্গাৎ। অতএব ন 
বৌদ্ধবৎ বীজাত্তরাকুবন্যায়ঃ, তত্রাপি সর্ববাত্মন! বীজনাশাৎ। নাপি মায়াবাদিবৎ শক্তিরজত- 
স্টায়েন বিবর্ততয়া, কার্ধ্যন্ত'হসত্যত্বপ্রলঙ্গাৎ। তণ্মাৎ অন্মিন মতে ঘ্বৃত-কীট-ন্ায়েম একদেশ- 
পরিণামতয়ৈব কাধ্যত্বং সিদ্ধমূ। তছুত্তম্‌-_ 
বিন্দু-মায়া-প্রধানানাং বিকৃতিঘ্বতকীটবৎ ইতি ।, 
শতরতসংগ্রহ্থের ২৬ লেকের উমাপতি শিবা চার্ধ্য-কৃত ভাস 
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মাপ়াতত্বের কোন ব্যয় নাই, কারণ মায়াতত্বের বিকারশক্তিগুলি কখনো 
বিনষ্ট হয় না । স্তরাঁং মায়াতত্বকে অব্য় বলায় অসৎ কাধ্যবাদ খণ্ডিত হ'ল। 

মায়াতত্ব ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের মতো৷ পুরুষার্থাধক। 

মায়াতত্ব এক হয়েও কিভাবে বিচিত্র কার্য উৎপার্দিত করছে? এক্প 
পুর্বপক্ষের উত্তর হ'ল যে, মায়াতত্ব চিন্রশক্তি-মৎ অর্থাৎ এক হ'লেও যেহেতু 
মায়াতত্বের শক্তিগুলি অনেক, সেহেতু মায়াতত্ব থেকে বিচিত্র কার্যের 
উৎ্পত্তিতে কোন বিরোধই নাই । 

জগতের উপার্দানকারণ মায়াতত্বের সহকারী হ'ল কর্ম। কারণ কম্মের 
অভাবে গ্রন্থিতত্বের প্রবৃত্তি হয় ন1। 

শুদ্ধা ও অশ্তদ্ধা মায়।-_-উভয়ের প্রবর্তক যে এক শিব তা নয়। শুদ্ধা ও 

শুদধা শুদ্ধ অশ্ুদ্ধা মায়া উভয়েই উপাদানকারণ। কিন্তু উভয়ের 

নি নিমিত্তকাঁরণ পৃথক, শুদ্ধ! মাযার প্রবর্তক শিব ও অশুদ্ধ] 

মায়ার প্রবর্তক অনস্ত।১ 


অনস্তের বার] ক্ষুা মায়াই গ্রস্থিতত্ব। এই গ্রন্থিতত্ব থেকে জগতের 
অভিব্যক্তি ।২ 

মায়াত্মক গ্রন্থিতত্ব থেকে প্রথমে চারটি তত্বের সাক্ষাঁৎ অভিব্যক্তি । এই 
চারটি তত্ব হ'ল কলাতব্, নিয়তিতব, কালতব ও পুংপ্রত্যয়হেতৃতত্ব। কলাতব 
থেকে বিদ্যা, রাঁগ ও প্রধান, এই তিনটি তত্বের অভিব্যক্তি । 

প্রধানতত্বের ক্ষোভক শ্রীক্ঠ। প্রধানতত্ব থেকে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
তিন গুণের অভিব্যক্তি । এই তিন গুণ থেকে বুদ্ধিতত্বের অভিব্যক্তি । বুদ্ধি- 
তত্ব থেকে তৈজস, বৈকারিক ও ভৌতিক এই তিন গ্রকাঁর অহঙ্কারের 
অভিব্যক্তি। তৈজস অহঙ্কার থেকে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গের উদ্ভব। বৈকাঁরিক 


১। 'শুদ্ধেংধ্বনি শিবঃ কর্ত! প্রোক্তোহনস্তোহসিতে প্রভুঃ ॥* ২৮ 
-_শতরদ্রসংগ্রকে উদ্ধত কিরণসৃত্রের অর্ধ 
২। “ক্ষোতিতোহনস্তনাথেন এস্ি্সায়াত্বকে! যদ! 
তদ। স্বেন বিকারেশ তনেতি বিপুলং জগৎ ॥ 
-সশতর্বনংগ্রহের ২৯ লোকের ভায়্োঘ,ত ভ্রীমতগ্গগ্লোক 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কৰি ২৯১ 
অহঙ্কার থেকে কর্েন্্রির় ও ভৌতিক অহঙ্কার থেকে তন্মাত্রদের উৎপত্তি । 
তন্মাঞ্ থেকে পঞ্চ মহাভৃতের উৎপত্তি ।১ 


কষ্ট, স্থিতি ও প্রলয় সমঘ্তই মহাঁমায়ার লীল। অস্তরের বৃত্তিনিচয়েও 


এই লীলারই স্ফুরণ। সাধক কবির পদাবলীতে মহামায়ার লীলামহিম' 
কাব্যোৎকর্ষময় প্রকাশ লাভ করেছে £ 


“মায়ের এ পরম কৌতুক। 


মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধ জনে লুটে স্থুখ ॥ 
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্থ সেই, 
মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাধিছ বুক ॥ 
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা, 
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছে ভাব দুখ হুখ ॥ 
দীপ জেলে আঁধার ঘরে, ভ্রব্য যদি পাঁয় করে, 
মনরে ওরে, তখনি নির্বাণ করে, না রাখেরে একটুক্‌ ॥ 
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ, 


রামপ্রসাদদ বলে মশারি তুলে, দেখরে আপন মুখ ॥” ২১৭ 
_যোগেন্জনাথ গুপ্ত £ সাধক কবি রাঁমপ্রসাদ--২১৭ পদ 


“সাবাস ম। দক্ষিণ কালী, ভূবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি, 

(তোর) ভেল্কির গুটি চরণ ছুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি। 

এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখলি বাবারে পাগল সাজায়ে, 

নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষ প্ররুতি হলি। 

মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরার, 

প্রমাদদ রে সেই চরণ পাবি ?-_ তুইও বুঝি পাগল হলি ।” 
_রামপ্রসাদ £ ক.বি শা. প-_লীলাময়ী মা 


১। গ্রস্থিজন্ত-কলা-কাল-বিদ্যা-স়াগ-নৃমাতরঃ | 
৬৭-ধী-পর্ধব-চিত্তাক্ষ-মাত্রাসৃতা ন্যনুক্রমাৎ ॥" ২৯ 
-শতররসংএছের ২» শ্লোক 
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“এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা । 
যার মায়ায় ত্রিভূবন বিভোল। ॥ 
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্ত লীলা__ 
দে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, ক্ষেপ। ছুটা চেল! ॥ 
কি রূপ, কি গুপ-ভঙ্গী, কি ভাব, কিছুই যায় না বলা। 
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জাল! | 
সগুণে নিগুণে বাধিয়ে বিবাদ, ঢ্যাল! দিয়ে ভাঙ্গছে ঢ্যাল।। 
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাঁজী, নারাজ কেবল কাজের বেল] ॥ 
প্রসাদ বলে, থাকে৷ বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা । 
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা ॥” 


_রামপ্রসার্দঃ ক. বি. শা. প._লীলাময়ী মা 


শত্িদশন ও শাত্ত কাবি 
চত্র্খ পল্লিচেন্ছদ 


সে যে ভোলা ত্রিপুরারি 


পুষ্পদস্ত তার শিবমহিমান্তোত্রে স্বাত্বারাম শিবের বিশাল গুণাবলী বর্ণনা 
করে শৈবী মহিমার স্বরূপ অবাঙমনসগোচর এই কথা বুঝাবার জন্ত স্যোত্র 
শেষে খেদ প্রকাশ করেছেন £ 
“অনিতগিরিসমং স্যাঁৎ কজ্জবলং সিদ্ধুপাত্রে 
স্থরবরতরুশাখ। লেখনী পত্রমুব্বাঁ । 
লিখতি যদি গৃহীত! সারদা সর্ববকাঁলং 
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥, 
যদি সমুদ্র দৌয়াত, হিমালয় পর্বত কালির বড়ি, কল্পতরুর শাখা কলম, তৃপৃষ্ঠ 
কাগজ, লেখিকা শ্বয়ং সরন্বতী এবং অনস্তকাল লিখবার সময় হয়, তাঁহ'লেও, 
হে শিব, তোমার গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ কর। যায় না। 
শৈবাগমে ত্রিবিধ পদার্থের কথ! বল! হয়েছে--পতি, পশ্ড ও পাশ। পতি 
পতি পদার্থ পদার্থ স্বীকারের যুক্তি হিসাবে তন্ত্রে নিয়মতে] শ্লোক 
পাঁওয়। যায় £ 
“অচেতনস্ত মায়াদেঃ প্রবর্তকতয়। পতিঃ। 
সিদ্ধঃ সর্বার্থবিৎ কর্তা ব্যাপকঃ সততোদিতঃ ॥, 

--শতরত্বসংগ্রহের ৭ শ্লোক 
মায়! মহামায়। প্রমুখ জড়জগতের প্রবৃত্তির ধিনি জনক তিনিই পতি । তিনি 
সর্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্তা, সর্বব্যাপী ও নিত্যমুক্ত | 

শতরত্বসংগ্রহকার উমাপতি শিবাচাধ্য উক্ত শ্লোকের ভাঙতে অন্থমানের 
স্বরূপ স্ম্পষ্ট করেছেন £ 

'মায়াদেরচেতনন্ প্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপুব্বিকা, অচেতনপ্রবৃতিত্বাৎ রথাদি- 
প্রবৃতিবদিতি প্রবৃত্বিরূপ-কাধ্যলিঙ্গান্ছমানেন তৎ্কারণতয়! পতিসিদ্ধিরিতি ।' 

চেতনের ছার] অধিষ্ঠিত না হ*লে অচেতন মায়ারদির প্রবৃত্তি হতে পারে 
না; কারণ অচেতন পদার্থের ধর্মই হ'ল এই যে, তা চেতনের দ্বার। অধিষ্ঠিত 
ন। হ'লে প্রবৃতিবাঁন হয় না, যেমন রথ সাথীর দ্বার] চালিত হ+লেই গতিবান 
হয়। অতএব অচেতন মায়াদির প্রবৃত্তিকূপ কাধ্য থেকে তার কারণ হিসাবে 
পতি পদার্থ স্বীকার করতে হবে। 


২০৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


এই জাতীয় অন্ুমানকে কাধ্যলিঙ্গ বা শেষবৎ অনুমান বল! হয়। এই 
ক্ষেত্রে কাধ্যের ধার কারণ অনুমিত হয়ে থাকে ।৯ 

যে অন্থমানের ছার! পতি সর্বজ্ঞ, সর্ববকর্তা, সর্বব্যাপী ও নিত্যমুক্ত তা জানা 
ধাঁয়, তার আকার হ'ল এই £ 

ক্ষিঙ্যার্দিকং সকর্তৃকং কাধ্যত্বাৎ ঘটবদিত্যাগ্ন্নমানেন নিরুদ্ধজ্ঞাঁনশক্তিক- 


পশুবিলক্ষণতয়া সর্বজ্ঞপতিসিদ্ধিরূহনীয়1 |: 
_শতরত্বমংগ্রহের ৭ শ্সোকের ভাষ্য 


ঘেহেতু ক্ষিতি প্রভৃতি কাঁধ্য, সেহেতু ক্ষিতি প্রভৃতির কর্তী আছে, যেমন ঘট 
কাঁধ্য বলে তার কর্তী আছে । এই ক্ষিতি প্রভৃতির কর্তৃত্ব, যে বন্ধ জীবের 
জনশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি রুদ্ধ বা সীমাবদ্ধ, তার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। স্থৃতরাং 
ক্ষিতি প্রভৃতির কর্তা যিনি পতি, তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তী, 
সর্বব্যাগী ও নিত্যমুক্ত। 

ধিনি 'সর্বকারণকাঁরণম্ অর্থাৎ শিব, তিনিই পতি শব্ববাচ্য। এই পতি 
শিব সর্বজ্ঞ, সর্ধবকর্তা, সর্বব্যাপী ও নিত্যমুক্ত। 


১। কার্যলিঙ্গ বা শেষবৎ অনুমানের দৃষ্টাস্ত : 
-স্থুলাবৃভশ কৃৎপুপ্জসৃপৃষ্ঠং মদগন্ধি চ। 
স্ম্তশয্যাদিভিশ্চিহৈর ত্রাসীৎ মত্তবারণঃ ॥ 
অতীতো হান্ুমানেন সাধ্যঃ শেষবতা। বৃধৈঃ ॥ ইতি, 
_শতরত্রংগ্রহের ৬ শ্লোকের ভাস্তে উদ্ধত ফোগপাদ প্লেক 
পতিদিদ্ধিসংক্রাস্ত তন্ত্রবচন 
“অপ্ডি কশ্চিদপর্ধ্যস্তরমণীয় গুণা শ্রয়ঃ। 
পতিধিশ্বন্ত নির্মাত। পণ্ুপাশবিলক্ষপঃ ॥ ইতি, 
-শতরত্রসংগ্রহের ৭ শ্লোকের ভাসতে উদ্ধ.ত বায়বীয় বচন 
“অচেতনং জগৎ বিপ্রাশ্চেতন-প্রেরণং বিন! । 
প্রবৃত্ধো৷ বা! নিবৃতৌ বা ন হ্বতন্ত্ং রথা দিবৎ | 
যোহত্র প্রবর্তকঃ শক্তঃ স পতিঃ পরিপঠ্যতে । 
বিবাদাধ্যাসিতং বিশ্বং বিশ্ববিৎ-কর্তপৃর্ববকমূ। 
কার্ধ্যত্বাদাবয়োঃ শিদ্ধং কার্ধযং কুভ্ভীদিকং যখা।। ইতি' এ পৌঁফর়বচল 
“এবং ছি পরতন্তরত্বাজ, জগতোহন্তাহধিলন্ত তু। 
পরবৃত্িদ্ন্ততে ফন্মাৎ তশ্মাৎ কর্তা! মহেরঃ ॥ ইতি" -এ মতঙ্গবচন 


শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২০৭ 


এ প্রণঙ্গে হ্যায়বৈশেষিকের ঈশ্বরাহুমান প্রণিধানযোগ্য ; কারণ এক্ষেত্রে 


্াযবৈশেষকের নৈয়া়িক, বৈশেষিক ও তাশ্ত্রিকদের মধ্যে চিস্তাধারার 
ঈশ্বরানুমান  এক্য পরিলক্ষিত হয়। 


ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের প্রথম কাগ্িকাঁর৯ সিদ্ধাস্তমুক্তীবলীটাকায় বিশ্বনাথ 
যায়পঞ্চানন মন্তব্য করছেন £ 


“যথা ঘটার্দিকাধ্যং কর্তৃজন্যৎ তথা ক্ষিত্যস্কুরদিকমপি। ন চ তৎকর্তৃত্বং 
অন্মদাদীনাং সম্ভবতীত্যতস্তৎকর্তৃত্বেনেশ্বরসিদ্ধিঃ।”২ 
আকরুতিযুক্ত অবয়বসহিত নানাসংস্থানবিশেষে অবস্থিত পৃথিব্যাদির কোন 
বুদ্ধিমান শরষ্টা নিশ্চয়ই কেউ আছেন, যেহেতু পৃথিব্যার্দির বাহোক্জিয়গ্রাহা অবয়ব 
আছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হ'ল ঘটাদি। ঘটাদি বাহোজ্জিক়গ্রাহ অবস্ধবে গঠিত 
এবং এই হেতু তাঁদের শর্ট বুদ্ধিমান কুম্তকাঁর।৩ 


অতএব বাহোক্দিয গ্রাহ্থ-অবয়ববিখিষ্ট পৃথিব্যাঁদির ধিনি বুদ্ধিমান কর্তা তিনিই 
পতি। এই অন্থমানই অন্বয্ব্যতিরেকী অঙ্মানি ।9 


১। “নচ শরীরাজন্তত্বেন কত্র'জন্তত্বসাধকেন সত্প্রতিপক্ষ ইতি বাচযম্‌, অপ্রয়োজকত্বাৎ 
মম তু কর্তৃত্বেন কাব্যত্বেন কাধ্য কারপণভাৰ এবানুকৃলন্তর্ক, স্যাবাডূমী জনয়ন্‌ দেব এক: বিশ্বস্ত 
করত: ভুবনস্ত গোপ্ত! ইত্যাদয় আগম] অপ্যনৃসন্ধেয়াঃ ॥' 

_-ভাষাপরিচ্ছেদ ঃ প্রথম কারিকার সিদ্ধান্তমুত্তাবলী টাক। 

২। “প্রধান-পরমাথাদি যাবৎ কিঞ্দিচেতনমৃ। 

ন তৎ কর্তৃ স্বয়ং দৃষ্টং বৃদ্ধিমৎ কারণং বিন1॥ 
জগচ্চ কর্তৃনাপেক্ষং কাধ্যং সাবয়বং যতঃ। 
তম্মাৎ কাধ্যন্ত করৃত্বং পত্যুর্ন পণ্ডপাশয়োঃ ॥, 
_শতরতসংগ্রহের ১৬ শ্লোকের ভাসতে বায়বীয় বচন 
৩। “মূর্ত সাবয়বা যেহর্থা নানারূপপরিচ্ছদাঃ। 
স্থলাবয়বশিষ্টত্বাৎ বৃদ্ধিমদ্েতুপূর্বকাঃ। 
অতোহস্তি বুদ্ধিমান কশ্িদীশ্বরঃ সমবস্থিতঃ ১ 
--শতরত্বসংখ্রহের ১৬ লোক 
৪| “পক্ষবর্মুঃ সপক্ষে সৎ ব্যাবৃত্তশ্চ বিপক্ষতঃ। 
অবাধোহ২সত্প্রতিপক্ষে! ব্যতিরেকাহৃয়াত্মকঃ ॥" 
--শতরত্বসংপ্রহের ১৬ শ্লোকে উদ্ধত পৌঁফরবচন 


২০৮ শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি 


জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিই হ'ল পতির লক্ষণ। 
পতিলক্ষণ  “দৃক্ক্রিয়াত্বকমৈশ্বর্্যং যস্য তদ্‌ দাত্রপুর্ববকম্‌। 
ঈশ্বরঃ সোহত্র মন্তব্যঃ শক্তিছবয়যুতঃ প্রতৃঃ ॥ ৮ 
-শাতরত্বসং গ্রহের ৮ শে্লোব 
ঈশ্বর শিবের এশ্বরধ্য বা ঈশ্বরলক্ষণই হ'ল জ্ঞান ও ক্রিয়া। এই জ্ঞানাদিক? 
লক্ষণ স্বাভাবিক অর্থাৎ কারে! ছ্বার! প্রদত্ত নয়। এই জ্ঞান ও ক্রিয়াই হজ 
শিবের ছুটি শক্তি । জ্ঞানক্রিয়া-শক্তিছয়যুক্ত শিব প্রভু অর্থাৎ তাঁর উপর অন 
কোন ঈশ্বর নাই। শক্কিযুক্ত শিবই পরমেশ্বর | 
স্তায়দর্শনের পথ অস্দরণ করে শতরত্বসংগ্রহকার উমাঁপতি শিবাচার্য 
উপরি-উক্ত শ্লোকের ভাঙে পতিলক্ষণ নির্ণয় করেছেন £ 
স্বভাঁবনিশ্মলদৃকৃক্রিয়া-লক্ষণ-শক্তিমত্বং পতিলক্ষণম্‌।১১ 
স্বাভাবিক ও মলরহিত জ্ঞানক্রিয়ারূপ শক্তি ধীর আছে তিনিই পতি । 
জ্ঞান ও ক্রিয়া, এই দ্বিরূপ1 শক্তিই হ'ল শিবের অচল মুত্তি। বিশ্বই 
শিবের চল মৃত্তি।২ 


১। «তত্র শক্তিমত্ত্মিতুযুক্তে মলে অতিব্যাপ্তিঃ, তদর্থং-দৃক্ক্রিয়ালক্ষণেতি । এতাবত্যুথে 
বন্ধাত্মগ্ততিব্যাপ্ডি:,তদর্থং__নির্শলেতি | তাবত্যুক্তে প্রসাদমুক্তেহতিব্যাপ্তিঃ, তদর্থং_স্বভাবেতি 
তেষাং শক্তিনৈর্শল্যন্ত শিবপ্রসাদাধীনতয়! স্বাভাবিক ত্বভাবাৎ। তছক্তং পরাখ্যে-_ 

চিজপমাত্মনে! রূপং দৃক্ক্রিয়াগুণলক্ষিতম্‌। 


জ্ঞানরূপস্থিতস্তাপি শ্বরূপং দৃক্ক্রিষাত্মকম্ ॥ 
বক্ষ্যতি চ-_ কর্তৃশক্তিরণোনিত্যা বিভ্দী চেশ্বরশক্তিবৎ। 
তমশ ছস্নতয়াহর্থেযু নাভাতি নিরনুগ্রহা ॥ 
পৌঁছরে-_- জ্ঞানক্রিয়ে শিবে প্রোক্তে সব্ধার্থে নির্শলে পরে । ইতি চ॥” 
-শতরত্বসংগ্রহ্বের ৮ প্লোকের ভা 
২। “অথ পত্যুরধিষ্ঠানং স্বশক্তি-কিরপাস্বকম্‌। 


তক্যাং দিবি হুদীপ্তাত্মা নিক্ষম্পোহচলমৃত্তিমান্‌॥' » --শতরগ্রসংগ্রহের * শ্লোং 
'অনপেক্ষন্ত বশিনে। দেশকালাকৃতিজ্রমাঃ | ৬৯ 
নিয়ত। নেতি স বিভূমিত্যো বিস্বাকতিঃ শিব । 
বিভুত্বাৎ সর্বগে! নিত্যভাবা দাছ্াপ্তবঞ্জিতঃ ॥ ৬১ 
বিশ্বাকৃতিত্বাৎ চিদচিত্ৈচিত্র্যাবভাসকঃ 1” 
শ-ভন্ালোক : ১ম আহ্ক--৬১ শ্লোকও ৬০--৬২ ক্লোকা! 


শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি বহুত 


শব্দের গোণী বৃত্তি আশ্রয় করে শক্তিকে মুত্তি বলা হচ্ছে। এ সঙ্বন্ধে 
তঙ্্রাচাধ্যদের সিদ্ধান্ত হ'ল £ 
'কাষ্ঠা সৈব পর] সুক্ষ সর্ববদিক্কাহমৃতাত্মিকা। 
প্রধস্তাবরণা শান্ত! বস্তমাআহতিলালমা। ১* 
আগ্ভত্তোপরতা সাধবী মৃত্তিত্েনৌপচ্যতে ॥, 
_-শতরত্বমংগ্রহ £হ ১ প্পোক ও ১১ শ্সোকাঞ্ধ 


সেই শক্তিই পর] কাঁষ্ঠ1! মর্থাৎ নকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট । এই মস্তব্যের ব্যগ্তনা 
হ'ল চলমৃত্তিমান বিশ্ব থেকে অচলমৃত্তিযান শিব বড়। শক্তি স্থক্ষ্স অর্থাৎ 
পরমাণু প্রভৃতি থেকেও অতি সক্ষম । শক্তি সর্ববদিক1 ব। স্থাবরজঙ্গমাত্মক- 
জগৎবূপা বলে বিচিত্রন্ভাবা। শক্তির আত্মা বা স্বরূপ হ'ল অমৃত। 
তাশ্পর্য হ'ল শক্তি নিতা।। শক্তির আবরণ বা সমস্ত ব্দ্ধন প্ররধত্ত বা 
বিনিবৃত্ত। শক্তি শাস্তা অর্থাৎ রাঁগদ্েষরহিতা। বস্তমাত্রা শবে বস্ত হ'ল 
পতি শিব। শক্তি শিবমীত্রা অর্থাৎ শিব জ্ঞ'নাক্রিয়াত্ক শক্তির আকারেই 
প্রকাশিত। শক্তি অতিলালসা। পিতার যেমন পুত্রদের উপরে রাগছ্েষ না 
থাকলেও স্সেহবুদ্ধি থাকে, তেমনি জগতের উপরে শক্তির রাগঘ্ধেষ নাই অথচ 
স্েহবুদ্ধি আছে। শক্তির আদি বা অস্ত নাই। শক্তি সাধবী বা করুণাধুক্ত1। 
নিজের প্ররোজন না থাকলেও করুণাবান ব্যক্তির। পরার্ধে প্রবৃত্ত হন, সেরূপ 
শক্তির করুণা আছে বলে পরার্থে প্রবৃত্তি অসঙ্গত নয় । 
শিবের জগৎ স্যি-স্থিতি-লয়রূপা ক্রিয়া, দেহেতু তার করণ থাকবে । 
কেনন। সব ক্রিয়রই করণ থাকে । শিবের জগৎ স্ষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রিয়ার করণ 
হ'ল শিবেরই শক্তি 
কিরণ চ ন শক্যন্তৎ শক্তিনাচেতনা চিতঃ। 
বিষয়ানিয়মার্দেকং বোধে কত্যে চ তত্তথ। ॥১ ১২ 
-শতরত্বসংগ্রহে উৎকলিত মুগেন্দুন্থত্র 
শিবের শক্তি ছাঁড়া অন্ত কোন বস্ত করণ হয় না। চিদ্রপ শিবের শক্কি 
কখন অচেতন হতে পারে না। যেহেতু শিবের জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিষয়কে 


সীমাবদ্ধ কর! যায় না, সেহেতু শিবের জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিষয়ে শক্তিক্প করণকেও 
১৪ 


২১৩ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


সীমাবদ্ধ কর] যায় না। তাৎপধ্য হ'ল £ শিবের জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিষয়ও 
যেমন অনন্ত, শক্তিপ করণও তেমনি অনস্ত ।৯ 
শক্তিকে করণ বলার উদ্দেশ্ট হ'ল এই কথা জানানে। যে, জগতের সষ্টি, 
স্থিতি ও লয় সাধন করতে শিবের কোন বাহ্‌ করণের প্রয়োজন হয় না__ 
শিব আপন ইচ্ছাশক্তির বলেই জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-লয়কাধ্য সংপাঁধিত করে 
থাকেন । 
যেহেতু শিব অশরীরী, সেই হেতু তিনি কর্তা হতে পারেন না__এরূপ 
পুর্ববপক্ষও ইচ্ছাশক্তিকে করণ ন্বীকার করার ফলে নিরন্ত হ'ল। 
“যথা কালো হাযুত্তোহপি দৃশ্ততে ফলসাধকঃ। 
এবং শিবো হমূর্তোহপি কুরুতে কাধ্য মিচ্ছয়া ॥ ১৩ 
-শতরত্বসংগ্রহ £ ১৩ শ্লোক 
যেমন ক্ষণ-মুহূর্ত-ষড়ঝতুরূপ কাল অশরীরী হ'লেও পুষ্পফলাঁদি ও বাল্য- 
যৌবনাঁদির আবির্ভাব-তিরোভাঁব সংসাধিত করে ফল সাধন করে, তেমনি 
শিব অশরীরী হ'লেও আপন ইচ্ছাশক্তির বশে জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-লয়কাধ্য 
নিষ্পন্ন করে থাকেন। ষোগীদের যেমন ইচ্ছাশক্তিই সব কার্যের করণ, শিবেরও 
তেমনি । 
শিবের শরীরকরণাত্মক শক্তির তিনরকম ব্যাপার হতে পারে, ঘথ! 
শান্ত সদাশিব শধ|পীহ, উদ্যোগ ও শ্রবৃত্তি। এই তিন প্রকার তেদ 
ঈশ্বর অনুযায়ী শিবকে শক্ত, উদ্যাক্ত ও প্রবৃত্ত এই তিন প্রকার 
বলে কল্পন। করা হয়ে থাকে। 
জগতে ক্ৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্যে শিধের যে যোগ্যত! তাই নিক্ষপাবস্থা, এই 
অবস্থায় শিবকে শাস্ত আখ্য। দেওয়। হয়। হ্ৃষ্টি-খ্থিতি-লয়কাধ্য শিবের যে 
উদ্যোগ তাই সকলনিফলাঁবস্থা, এই অবস্থায় শিব সদীশিব। জগতের ত্ষ্টি- 


১। 'শক্তিশ্চিতনুরীশ্বরস্ত করণং জ্েয়েযুকাধে'যু তদ্‌ 
ভেদৈং সোৌপহ্ছিত! প্রযাতি গুণতে! ভেদং ক্রিয়াজ্ঞানতত | 
নিত্যং তৎ সকলান্তকর্তৃনিছিতা৷ বত্মস্তণুদ্ধে দতে 
কৃত্যং সৈব করোতি পত্যন্বগতা বামীদিশক্ঞাত্মিক ॥ 
- শতরতংগ্রহ্র ১২ শ্লোকের ভাস্তে উৎকলিত শিদ্ধাত্ত নারাবলী বচন 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২১১ 


স্থিতি-লয়কার্ষে; যখন গ্রবৃত, তখন শিব স্থুলাবস্থাপ্রার্থ ঈশ্বর । শিবের এই 
অবস্থাভেদ জগতের স্যই-ছ্িতি-লয়কাধ্যকে কেন্দ্র করে কল্পিত, আসলে কোন 
তের্দই নেই। ৯ 

তান্ত্রিক গিদ্ধাস্তাক্যায়ী শিব জগৎ্-প্রপঞ্চের উপাঁদানকারণ হতে পারেন 
না। কাবণ শিব যদি উপাদদানকারণ হন, তাহ'লে তাকে 
পরিণামী ও এই কারণে অচেতন হতে হবে। তাছাড়া, 
শিবের উপাদানকারণভায় নিষ্পন্ন জগত্*গ্রপঞ্চকেও চেতন হতে হয়। যে 
যে কারণে শিব জগত্-প্রপঞ্চের উপার্দীনকারণ হতে পারেন না, সেই সেই 
কারণে শিবের সমবাঁয়িশক্তিও উপারদানকারণ হতে পারে না। জগং-গ্রপঞ্ককে 
চেতন শিব বা চেতন সমবায়িশক্তির বিবর্ত স্বীকার করলে জগৎকে মিথ্য। 
গতে হয়। কিন্ত সকলপ্রমাণসিদ্ধ জগৎকে মিথ্য। বলে উড়িয়ে দেওয়া! কখনই 
সম্ভব নয়। 

এই কারণে শুদ্ধ মার্গে শিব নিমিত্তকারণ, শক্তি সহকারিকাঁরণ ও বিন্দু 
টপার্দানকারণ। অশুদ্ধ মার্গে কিন্ত অনন্ত নিমিত্কারণ, কন্ম সহকাঁরিকারণ ও 
মায়া উপার্ধীনকারণ ।২ 


ই সাল পাপা পালাল । 


শিব নিমিত্তকারণ 


১। 'শত্তেশহ্যুক্ত প্রবৃততশ্চ কর্ত। ত্রিবিধ ইন্যতে। 
শঞ্চেঃ প্রবৃতিতেদেন ভেদত্তক্তো পচারতঃ ॥” ১৪ -শতরত্বনংখ্রহঃ ১৪ গ্লোক 
“প্রান্ত স নিক্ষলঃ স্ুলস্তখ। সকলনিফলঃ | 
ঈশঃ সদাশিবঃ শান্ত ইতি নাম! গ্থিতিত্তিহ ॥ 
ইচ্ছান্ুগ্রহকর্তৃত্বাল্লঘভোগাধিকারব*ন্‌। 
ভ্রিবিধঃ কৃত্যভেদেন কথিতে! নামভেদতঃ ॥" 
- শতরত্বসংএহ ভাস্তে উৎকলিত কিরণবচন 
একমেব হি তৎ তত্বং পরমং শুদ্ধমব্যয়ম্‌। 
ঈশঃ সদাশিবঃ শান্তঃ পধ্্যায়াস্তস্ত সংস্থিতাঃ ॥১ এ বচন 


ত। 'নান্তি শক্তিরুপাঙগানং চিদ্রূপত্বাৎ যথ! শিবঃ | 
পরিশামোইচিতঃ প্রোক্তশ্চেতনন্ত ন বুজ্যতে 
চিত] বিবন্ত এবোক্তত্তধাত্ে কার্যাশুন্তত! | 
সর্বপ্রমাণ-নংসিদ্ধং চিদ্বিবর্তঃ কথং জগৎ ॥" 
- শতরত্বসংগ্রহের ১৫ প্লোকের ভায়ে উৎকলিত পৌঁক্রবচন 


২১২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


শিবের পঞ্চকৃত্য হ'ল: 
পঞ্চকৃত্য  “জগঞজ্ন্ম-স্থিতি-ধ্বংস-তিরোভাব-বিমুক্তয়ঃ | 
কৃত্যং সকারক১-ফলং জ্ঞেয়মশ্যৈতদেব হি ॥+ ১৭ 
_-শতরত্সংগ্রহের ১৭ শ্লোক 
জগতের উৎপতি, স্থিতি ও লয়, তিরোভাব অর্থাৎ ঘথাষোগ্য ভোগ থেকে 
জীবকুলের অগ্রচ্যুতি ও বিমুক্তি অর্থাৎ পাঁশ তিরোহিত করার ফলে জীবগণকে 
পরাঁপরমোক্ষপ্রদান--এই পাঁচটি হ'ল শিবের রৃত্য। অচেতন বলে মায়া বা 
কর্মের দ্বার এই পাঁচ প্রকার কত্য নিষ্পন্ন হতে পারে না। জীবের দ্বার! সম্ভব 
নয়, কারণ জীবের শক্তি মলের দ্বারা নিরুদ্ধ। শিবের শক্তির দ্বারাই এই 
কৃত্যগুলির নিম্পাঁদন সম্ভব হয়। এই কৃত্যগুলির ফল হ'ল জীবগণের ভোগ ও 
মোক্ষ বিধান করা । 
শিবের এই সর্ববকর্তৃত্ব ও পুর্ব্বোক্ত সর্বজ্ঞাতৃত্ব মৃগেন্্রস্থত্রেও অভিহিত 
হয়েছে £ 
'স্বাপেহপ্যান্তে বোধয়ন বোধযোগ্যান্‌ 
রোধ্যান্‌ রুন্ধন্‌ পাঁচয়ন্‌ কম্মিকম্ম । 
মায়াশক্তীব্যক্তিযোগ্যাঃ প্রকুর্ব্বন্‌ 
পশ্ঠন্‌ সর্ববং যদ্‌ যথাবস্তজাঁতম ॥ _-শতরত্বসং গ্রহে উৎকলিত 
জীবগণের ভোগমোক্ষ যেহেতু শিবেচ্ছাঁয় নিষ্পন্ন হয়, সেহেতু জাগ্রত্দশীর মতো 
সুযুপ্ডিদশাতেও তিনি কম্মীদের শরীরেক্িয়জাত্যাযুর্তোগকারণ কন্মাবলীর মধ্যে 
যেগুলি প্রবোধযোগ্য সেগুলিকে প্রবোঁধিত, যেগুলি রোধযোগ্য সেগুলিকে রুদ্ধ 
এবং যেগুলি ফল দেওয়ার যোগ্য সেগুলিকে ফলদানোন্মুখ করেন। শুদ্ধা বা 
অশ্দ্ধা মায়া, কৌনটিই শিবের প্রেরণ! ব্যতীত ন্বতন্ত্রভাবে কাধ্য উৎপন্ন করতে 
পারে না। মায়ার এই ফলজনক শক্তিকে অভিব্যক্ত করাও শিবের কাজ। 


১1 'সকারকমিতানেন সাধনাপেক্ষা চ শিবন্ত দশিতা। অন্তথ। নির্হেতুকো। মোক্ষঃ স্তাৎ। 
অন্কানপেক্ষণাৎ সর্বস্তৈব স্তাৎ, কক্তাপি বা নস্তাৎ। যথাঃ - 
“নিত্যং সন্বমসত্বং বা হেতোবত্যানপেক্ষণাৎ। 
অপেক্ষাতো! ছি ভাবানাং কাদাচিৎকত্বসন্তবঃ ॥ ইতি? 
--শতরত্রসংগ্রছের ১৭ প্লোকের ভাঃ 


শত়িদর্শন ও শাক্ত কবি ২১৩ 


পাঁশবদ্ধ জীব পৃথিবীর বস্তজাতকে যথাষ্থভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে না। 
একমাত্র পাঁশমুক্ত পশুপতিই নিরীক্ষণ করতে পারেন, কারণ তিনি সর্ধবজ্ঞ।১ 
জ্ঞেয় বস্তর বস্বতাও বস্তর স্বরূপভূত নয়, তা গ্রকাঁশিত হয় মাত্র! কারণ 
বস্ততা যদি বস্তর স্বরূপ হয়, তাহ'লে এই বস্তৃতা সব সময় সকলের প্রতি 
স্করিত হবে অর্থাৎ সকলেই সর্বজ্ঞ হবে। কিন্তু দেখা 
যাচ্ছে যে, বস্তৃতা কোন কোঁন সময়ে কোন কোন ব্যক্তির 
প্রাতই স্ফুরিত হয় এবং এই কারণে সকলের পক্ষে সব ব্গ্তর জ্ঞান সম্ভব হয় না। 
অতএব যেহেতু কোন প্রকাঁশাত্মক প্রমাতার দ্বার] বন্তরতাঁর স্ফরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, 
সেহেতু বন্ততা বস্তর স্বদূপ হতে পারে না। পাঁশবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন জীবপ্রমাতার 
পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। স্থতরাং বস্তার স্ফরণকে যিনি নিয়ঙ্ত্রিত করেন, 
সেই প্রকাশাত্মক প্রমাতাই শিব । 
ধজ্েয়স্ত হি পরং তত্বং 
ষঃ প্রকাশাত্মকঃ শিবঃ) --তন্ত্রালোক £ ১ম আহ্িক--৫২ কারিকাদ্ধি 
প্রকাশাত্মক শিবই জেয়ের পরতত্ব। 
এখন প্রশ্ন হ'ল, এই প্রকাশাত্মক গ্রম্াতা কি বস্ততে বস্ততান্ষুরণ আধান 
করেন? 
এস্থলে উত্তর হ'ল, বন্ততে বস্ততাম্ফুরণ আধানের পরিকল্পনাই হাস্যকর । 
কারণ, বস্ততাস্ফরণ যাতে হয় না, তা কখনও বস্ত হতে পারে না। 
নহাপ্রকাশরূপন্য প্রাকাশ্ঠং বস্ততাপি বা ॥? ৫২ 
__তত্ত্রালোক £ ১ম আহ্িক--৫২ শ্লৌকার্ধ 
যা প্রকাশরূপ নয়, তা কখনো প্রকাশিত হতে পারে না। তা] আসলে বস্ই 
নয় ।২ 


জ্েয়তত্ব 


১। শাসনরোধনপালনপাচনযোগ্যাৎ স সর্ববমূপকুরুতে । 
তেন পতিঃ শ্রেয়োময় এব শিবে| নাশ্িবং কিমপি তত্র ॥" ১৭৪ 
শতম্্রালোক £ ১ম আহিক-_- ১০৪ লোক 
২। “প্রকাশন্্বন্ধেনাপি হি প্রকাশমানো নীলাদিঃ শ্বয়ং প্রকাশরূপ এব সন্‌ প্রকাশতে, 
নহি অপ্রকাশন্বপশ্চ প্রকাশতে চ ইতি শা ন হি অশ্েতঃ প্রানাদঃ শ্বেততে, ন চৈবং 
বন্তত্বমপ্যন্ত স্তাৎ, ন হি প্রকাশরূপভামপহায় অন্যৎ বন সম্ভযেৎ ইতি ভাব$1£ 
_-তন্জাোলাক $ ৫২ ক্োকার্ধের জয়যথভাস্ 


২১৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


ভাবাত্মক জ্েঞেয় শুধু নয়, অভাবাত্মক জ্ঞেয়ও শিবস্বভাব। 
অভাবাত্মবক জ্ঞেয “অবস্ততাঁপি ভাবানাং 
চমৎকারৈকগোচরা 
যৎ কুড্যসদৃশী নেয়ং 
ধীরবন্ত্বেতদ্িত্যপি ॥+ ৫৩ 
_ তন্ত্রালোক £ ১ম আহ্িক-_-৫৩ গ্লোক 
এখানে ঘট নাই এবপ প্রতীতিও চমত্কুৃতিমপ্ডিত, কুড্যাদিজড়পদার্থভিন্ন, অবস্ত, 
অতএব অভাবাত্মক জ্ঞেয়। বোধগম্য হয় বলে এই জাতীয় জ্ঞেয়ও শিবতত্ব।১ 
বস্ততা বা অবস্ততাঁর স্ফুরণ প্রত্যক্ষগম্য । এবিষয়ে কোন প্রমাণ প্রয়োজন 
হয় না।২ 
আনলে বৌধকে বাদ দিয়ে বস্তসমূহের মধ্যে কোন রূপগত ভেদ থাকতে 
পারে না। বস্তপ্রষ্টার কছে বস্তপ্রকাশের বিশেষ ধারাঁটির ছারাই বস্তর ্বরূপ 
নির্ধারিত হয় এনং এইভাঁবেই অপর একটি বস্তর সঙ্গে তার পার্থকা কোথায় তা 
(লোনা ষাষ | ক্রতরাঁং বস্তত] অর্থাৎ বস্তর ভাব ব। স্বরূপ বস্তদ্রষ্টার কাছে বস্তির 
প্রধীশেণ বিশেষ ধাবাটি ছাঁডা আর কিছুই নয়। 
তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে যে, জগত্ব্যাপী প্রকাশ যখন একটি বিশেষ বস্তুর 
্বরূপাত্মক উপাধিতে সীমিত হয়ে সেই বিশেষ বস্তটির দর্শকের কাছে আবির 
হয়, তখনই সেই বিশেষ বস্তপ্রষ্টার সেই বিশেষ বগ্তবিষয়ক জ্ঞান হয়ে থাকে ! 
এই জগত্ব্যাপী প্রকাশের যিনি আত্মাস্বরূপ, তিনিই পরমেশ্বর শিব ।৩ 
১। “অবোধোহপি বুদধ্যমানে! বোধণতুভীত ঈশ্বব এব” 
_ন্্রালোক ১ ১ম আহিক--৫৩ ঘোকের জয়রথী ভাসতে উৎকর্িত স্চন 


“প্রকাশ লাম ফশ্চাঁষং সব্বজ্রৈব প্রকাঁশতে। 
অনপঙ্তবনীয়ত্ব'ৎ কিং তশ্মিন মানকল্পনৈ: ॥) €৪ 
--তন্ত্রালোক £ ১ম আক্িক-_€৪ শ্লোক 


৩। “প্রমাপান্তপি ব্বনাং 
জীবিতং ঘানি তমতে । 
তেষামপি পরে! জ্ঞীবঃ 
স এব পরমেশ্বরঃ | &« -তন্ত্রীলোক £ ১ম আহ্িক-- ৫৫ শ্লোক 
“ইহ বন্ুনাং নীক্গীতাদীনাং শ্রকাশনিরপেক্ষেণ স্বন্রূপেণ তান্ৎ ্বয়মন্যোম্বং 1 ন কশ্িৎ 
বিশেষ: | নহিস্বাক্মনি শীলং নীল্ং পীতং বা পীতম্। যদি নাম হি ম্বাত্সনি নীঙ্গং লী 


শকতিদর্শন ও শাক্ত কবি ২১৫ 


তাছাড়া, য্দি আমর] বলি, বপ্তর ভাব বা! অভাবের প্রতীতিবিষয়ে প্রমাণ কি? 
সংবিৎ শিবতত্ব তাহ'লে জ্ঞাতী, জ্ঞেয় বা জ্ঞান কোনটিই আমরা হ্বকার 
করতে পারি না।১ সুতরাং তাস্তিক সিদ্ধান্ত হ'ল এই যেঃ 


(ক) বস্ততা বা অবস্ততার স্ফষুরণ হচ্ছে। অর্থাৎ, বস্তর ভাবাত্বক বা 
অভাবাত্মক বোধ বা সংবিৎ স্বতঃসিদ্ধ। 


(খ) এই বোধ বা সংবিদের যিনি আত্মভৃত তিনিই পরমেশ্বর শিব । 
ষ1 প্রকাশিত হচ্ছে তা থেকে অতিরিক্ত বিশ্ব বলে কিছু থাকতে পারে 
না। অতিরিক্ত ষদ্দি কিছু থাকে, তাহ'লে যেহেতু তা প্রকাশমান নয় সেহেতু 


তাঁর জ্ঞানও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তস্ত্রীচাধ্য অভিনবগুঞ্তের মন্তব্য এখানে 
গ্রণিধানষোগ্য £ 


স্তাৎ পীতং ব। নীলং, তৎ কিমিব ন বিরুদ্ধম আপতেৎ। অথ যথৈব প্রকাশতে তৈব তৎ 
স্বাত্মনি পরিনিষ্টিতং স্তাৎ ইতি ন নীলং গীতম্, গীতং বা নীলম্, ইতি চেৎ--এবং তর্কোষাং 
স্বাত্মনি বিশেষে ন কশ্চিহ্তঃ স্তাৎ, অপি তু প্রকাশতে ইতি--ইতি প্রকাশ এবৈধাং জূপং 
তণ্তশ্লিরতষ্বরূপপ্রতিষ্ঠানিবন্ধনত্বীৎ জীবিতং বিতনুয়াৎ যেন নীলমিদং গীতমিদম্‌ ইতি সিদ্ধ্যেৎ। 
সচনীলাহ্যপরাগেণ নিয়তরূপতামবলম্বমানঃ প্রমাপশব্ব্য পদেশ্থো! ভবেৎ। নঠান্ত স্বাজ্মসিদ্ধিং 
প্রতি অন্যদপেক্ষণীয়ং-প্রকাশরূপত্বাৎ্, প্রকাশস্ত চ স্বপ্রকাশকত্বাৎ, তথা-ভূতোহপ্যসৌ 
প্রকাশে! বিমর্শরূপতাং বিন! নার্থন্ত আত্মনে! ব। প্রকাশরূপতায়াং প্রতিষ্ঠাম্পদং স্তাৎ ন কি 
প্রকাশঃ ইত্যেবাঁসৌ স্বপরাত্মনোঃ প্রতিষ্ঠাপকে! ভবেৎ। এবং ভি নীলগ্মপি ন নীলম্‌ ইত্যেব 
কৃত্বা তথা স্তাৎ। তম্মাৎ স্বপরপ্রকাশতাসি(দ্ধী তন্তাপি অহংপপ্ামর্শাত্মা জীবিতভূতঃ 
প্রকাশোহভ্যপগমনীয়ে!_যেন সর্বং লিদ্ধেটৎ। যহ্ৃত্বং প্রকাশশ্তাত্মবিশ্রান্তিরহংভাকে। হি 
কীণ্তিতঃ ইতি । স এব চ পরপ্রকাশাত্ম! পরমেশরঃ শিবঃ ইত্যুত্তং--তেবামপি পরে! জীবঃ স 


এব পরমেশ্বরং ইতি ॥? ৫৫ উক্ত প্লোকের জয়রধী ভাস 
১। এএবমাদিসিজ্ধত্বাপস্ত ন কেবলং সাঁধকং প্রমাণমকিঞ্চিৎকরং, যাবছাধকমপি ইত্যাহ 
“সব্বাপহৃবহ্েবাক- 
ধর্মাপ্যেবং হি বর্ততে। 
জ্ঞানমাত্মার্থমিত্যে- 


সত্রেতি মাং প্রতি ভাসতে 1” ৫৬ 
সর্দবেষাং জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্েয়ানাম্‌ অপহৃবে নিরাকরণং তত্র হেবাক এব ধর্মঃ স্বভাবে! যন্তাসৌ 
বৌদ্ধ: । তত্র ত্রযাভাববাদিনেো মাধাযিকাঃ | জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াভাববাদিনে। যোগচারাং। 
জ্ঞাত্রভাববাদিনো বৈভাষিকাঃ | সোহপি “হ্যেবং জ্ঞানমাত্তার্থম। ইতোোতৎ মাং সংবেদন- 
হ্গভাবতীৎ বিচারয়িতারং প্রতি নেতি ভাসতে--নান্তি ইতি প্রতভীতিরূপে৷ বর্থতে অবতিষ্ঠতে 
ইত্যর্থঃ, তেন আত্মাদ্নিরাকরণে সাধনে বাপি অবস্থায়েব সাথরিত| পূর্বকোটাবাক্ষিপ্ত: 
সিদ্ধঃ। নহি সাধয়িতারমস্তরেণ অর্থানাং সাধ্যতৈব স্টাৎ, স চ ম্বতঃ সিদ্ধঃ প্রকাশাজ্ম। 
পরমার্থরূপঃ পরমেশ্বর: শিব এব ॥' ৫৬ -_তত্ত্রীলোক £ ১ম শাহ্ুক--*৬ শ্লোক ও জয়রখভাস্ত 


২১৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কৰি 


দন চ তদ্ধ্যতিরেক্যস্তি বিশ্বং সদ্বাবভানতে ॥+ ২ 
_-তন্ত্রীপোক £ ৩য় আহ্িক--২ কারিক] 
য। প্রকাশমান একমাত্র তারই জ্ঞান হতে পারে । প্রকাশমান থেকে অতিরিক্ত 
বিশ্ব বলে কিছু নেই। 
ঘেহেতু সংবিৎ ভিন্ন জগতের উপলব্ধি সম্ভব নয়, সেহেতু পরমেশ্বর আপনার 
স্বাতন্ত্রশক্তির বলে আপনার আকাঁণকল্প স্বরূপে হ্ুপ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক বিশ্ব- 
বৈচিত্র্যকে ষে অবভাপিত করে থাকেন, ত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে । 
এখানে অভিনবগুপ্ত দর্পণের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ঃ 
“নিম্মলে মকুরে যদ্ধদ ভাস্তি ভূমিজলাদয়ঃ। 
অমিষ্রাস্তদ্রদদেকম্মিংশ্চিন্নীথে বিশ্ববৃত্তয়ঃ ॥? ৪ 
_তন্ত্রীলৌক £ ৩য় আহ্্িক-_-৪ শ্লোক 
যেমন হ্বচ্ছ দর্পণে ভূমিজলাদির প্রতিবিশ্ব দর্পণ থেকে মতিরিক্ত না হ'লেও 
তদ্দতিরিক্ত বলে প্রতীয়মান হয়, তেমনি এক পারমেশ্বরী সংবিদে প্রতিবিষ্থিত 
রূপা্ি বিশ্ববৃত্তি তদনতিরিক্ত হ'লেও তদ্দতিরিক্ত বলে বোধ হয়।১ 
ষে স্থলে যে গুণটি স্বচ্ছ অবস্থায় বিচ্যমান থাকে, সে স্থলে সেই গুণটিরই 
প্রতিবিশ্বকারণ শ্বচ্ছতা প্রতিসংক্রমণ হয়। 
সদৃশং ভাতি নয়নদর্পণাম্বরবারিষু। 
তথা হি শিশ্মলে পে রপমেবাভালতে ॥? € 
_-তকন্ত্রীলোক £ ৩য় আহিক-_৫ শ্লোক 
অক্ষিগোলক, দর্পণ, আকাশ ও জলে সদৃশ বস্তই প্রতিবিষ্বিত হয়। যেহেতু 
ক্ষিতি, জল ও অগ্নি এই তিনটিতেই রূপ এই গুণটি শ্বচ্ছ অবস্থায় আছে, সেহেতু 
এই তিনটিতে একমাব্র ব্ূপই প্রতিবিদ্বিত হতে পারে !২ 


১। “হবোধমজ্জর্ধ্যাম্‌ 
“রূপাদিপঞ্চবর্গোহয়ং বিশ্বমৈতাবদেব হি। 
গৃহা তে পঞ্চভিনুচ্চ চক্ষুরাদিভিরিলিযৈঃ ॥' 
ইত্যাত্রক্তযুক্তা। পঞ্চ দ্বপাদয়ত্তাবৎ সর্বমিতি |" ৪ 
-তন্ত্রালোক : ৩য় আহিক--৪ গ্রেকের জয়রথভান্ 
২। “ইহ পৃথিব্যপতেজনাং জন্নাপামেষ রূপবন্ধমিতি--পাধিবে দর্পপাদৌ॥ আপ্যে 
ভিন্িতে জলাশয়াদৌ, তৈজসে চক্ষুরাদৌ চ রূপাখ্যোহস্তি স্বচ্ছো। গুণ: সংনিবেশন্ত সংস্কানাত্ব! 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ২১৭ 


যেহেতু দর্পণে স্বচ্ছ স্পর্শ গুণ নাই, সেহেতু দর্পণে স্পর্শ গ্রতিবিদ্বিত হয় না । 
উদ্দাহরণ হিসাবে তন্ত্রাচাধ্য অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন £ 
প্রচ্ছন্নরাগিণী কাস্ প্রতিবিদ্বিতস্থন্দরম্। 
দর্পণং কুচকুস্ভা ভ্যাং স্পশ্তন্ত্যপি ন তৃপ্যতি ॥১ ৬ 
_-তন্ত্রালোক £ ৩য় আহিমক--৬ শ্লোক 
প্রয়ের প্রতি গোপনভাবে অন্থ্র্ক্ত1 নায়িকা দর্পণে প্রতিবিন্বিত প্রিয়ের সুন্দর 
কপ দেখে মুগ্ধ হয়, কিন্ত সেই দ্পণকে স্তনের দ্বার] বিমদ্দিত করে তৃপ্তি পায় না, 
কারণ দর্পণে প্রিয়ের স্পর্শ গ্রতিস্ংক্রামিত ন1 হওয়ার জন্য তাঁর প্রিয়ম্পর্শস্থখের 
উপলক্কি হয় না ।৯ 
এই স্বচ্ছত] গুণের লক্ষণ অভিনবগুপ্ধ নিরণীত করেছেন £ 
“নৈর্মল্যিং চাঙিনিবিভসজাতীয়ৈকসংগতিঃ ॥” ৭ 
_-তত্ত্রালোক £ ৩য় আহ্িক-_-৭ গ্লোকাদ্ধ 
এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জয়রথ লিখছেন £ 
“নৈশ্মল্যং নাম চ এতৎ কিমুচ্যতে ? ইত্যাহ--নৈর্মল্যং চেতি, অতিশয়েন 
নিবিড়াঃ বিজাতীয়ভাবৈরকলুষিত। যে সজাতীয়াঃ, যথা দর্পণে বূপপরমাণবঃ, 
তেষাম্‌ একা বিজ্ঞাতীয়াভাবাদসহায়া যা সংগতিঃ__নৈরস্তর্যেণাবস্থানাঁৎ 
স্বপুটত্বাদিপরিহারেণ২ শ্ক্ষত্বাত্মসংহতত্বং নৈশ্মল্যম্‌।” 
নৈম্মল্য হ'ল অতিশয় নিবিড় অর্থাৎ বিজাতীয় ভাবের ছার অস্পুষ্ট যে সব 
সজাতীয় দ্রব্য তাঁদের একক সংগতি বা অবিমিশ্র সংহতত্ব। যখন এই 
বিজাতীয় ভাবশৃন্য সজাতীয় ভ্রব্য গুলি উচুনীচুভাবে অবস্থান না করে অত্যন্ত 
খনভাবে পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে সংহত হৃয়, তখনই তার স্বচ্ছত। অঞ্জন 
-ইতি তৎ্প্রতিবিন্বনমেব তত্রাবভাসতে ন ম্পর্শাদ্েঃ,১ তৎ খলু আননাস্বানাস্ভাত্বকে যু 
কন্দাদ্যাধারাদিযু স্পর্শাদেঃ সম্ভবাৎ প্রতিসংক্রামতি, তেন য এব যত্র ম্বচ্ছোহস্তি গুণঃ স এব তত্র 
প্রতিসংক্রামতীত্যাশয়; ॥? ৫ -তন্্ালোক £ ৩য় আহিক--« গ্লোকের জয়রথভাষ 
১। “অত এব শ্রন্দরমিত্যনেন দর্শনবশোন্মিষিতাহলাদাতিশয়কারিত্বাভপি সৃচিতম্। 
এবমন্ঠাসংবেদ্ত এতৎম্পশোহশি মে ভূয়াদিতি তত্র কৃতপ্রযত্বাপি সা দর্পণে স্পর্শাপ্রতিসংক্রমাৎ 
মলভমান1 ন তৃপাতি ন প্রায়তে ইত্যর্থঃ।, 
_তন্ত্রালোক £ ওয় আহ্িক-_-৬ শ্লোকের জয়রথতাক্ 


২। “ম্বপুটতাদিপরিহারে নিয্লোন্পতাদেঃ পরিছাধ্যাবস্থানা মিত্যর্থ:” 
-উজ্ত পদে বধুহ্দন শান্ত্রীকৃত পাদটাক! 


২১৮ শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি 


করে। যখন দর্পণের রূপ বিজাতীয় ভাবের ভ্বার! আক্রান্ত ন। হয়, তখনই তা 
গ্বচ্ছত প্রাপ্ত হয়ে রূপের প্রতিবিশ্বগ্রহণে সক্ষম হয়। আবার যখন দর্পণের 
রূপ বাম্প, ধূলি ইত্যার্দি বিজাতীয় ভাবেব দ্বাবা আক্রীস্ত হষ, তখন শ্বচ্ছতাব 
অভাবহেতু দর্পণে রূপ প্রতিবিদ্বিত হয় না। অতএব সিদ্ধান্ত হ'ল : 

'দ্যন্তৈব প্রতিবিস্বার্পকাপেক্ষয়া বিশিষ্টঃ স্বচ্ছতাঁখ্যে। গুণ: স এব তৎ- 
গ্রতিবিদ্বং গৃহণাতি ইতি” 

_তত্ত্রীলোক £ ৩য় আহ্িক-__-৭ শ্লোকার্ঘের জয়বথভাষ 

ষে প্রতিবিশ্বিত হয় তার চেয়ে অধিকতর ন্বচ্ছত] গুণ যেখানে আছে 
সে-ই প্রতিবিস্বগ্রহণে সক্ষম ।৯ 


দর্পণে একমাত্র রূপ এই গুণটিই স্বচ্ছ অবস্থায় আছে। এইজন্য দপণ 
প্রতিবিশ্বাকারে একমাজ্ রূপকেই অবশাসিত কবতে পাবে, স্পর্শাদিকে পারে 
না। যদি দর্পণে প্রতিবিষ্বিত রূপেব স্পর্শাদি থাকে, তাহ'লে তাঁর স্পর্শাদিব 
ধন্ম গুরুত্বার্দিরও অবভাপ হবে। কিন্তু বাঁজ্জবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ষে, দর্পণে 
পর্বত প্রতিবিস্থিত হ'লে পর্ধরবতেব কেবল বূপই দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হয, স্পর্শাদি 
হয শা, পর্বতের ম্পর্শধশ্ম গুরুত্ব দর্পণে সংক্রামিত হলে দর্পণও পর্বতের মতো 
অচাল্য হ'ত।২ 

চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, শাঁসিকা, ত্বক্‌--এই পাঁচটি জ্ঞানেক্দিয়ের গ্রহণষে|গ্য পাঁচ 
পাঁচটি বিষয় আছে , যথা-_রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ | বপ চক্ষগ্রাহ, শক 
কর্ণগ্রা্থ, রম জিহ্বাগ্রাহা, গন্ধ নাসিকাগ্রাহ ও স্পর্শ ত্বগিক্িয়গ্রাহথ। যে 
ইঞ্জিয়ের ষেটি বিষয়, সেটি ছাঁডা অন্ত কোঁন বিষয়কেই সেই উন্ভিয়টি গ্রহণ 
করতে পারে না। ফেমন- চক্ষু একমাত্র বূপকেই দেখতে পায়, শব্দ শুনতে পায় 
না, কর্ণেন্দ্িয় একমাপ্র শব্দই শুনতে পায়, রূপ প্রত্যক্ষ করতে পাঁরে না। 


১। “অত্র এব চ “রূপ এব বপমবনালতে' ইত্যাদো প্রতিজ্ঞাতো দর্পণোহপি মুখে 
প্রতিবিদ্বেৎ_-ইত্যবিশেষেণ বিশ্বপ্রতিবিদ্ব তাবে ন তবতি--ইত্যপ্যাবেদিতম্‌॥' ৭ 
_তন্ত্রলোক £ ওয় আক্ষিক--" শ্লাকের জয়রথভায় 
২ “অত এব গুরুত্বা পর্ধন্মা নৈতন্ত লক্ষ্যতে। 
মহ্যাদর্শে সংস্থিত'ভসে। তদ্দ,ষ্টৌ স উপায়ক: ]" ১৮ 
-তন্ত্রালোক £ ৩দ্ধ আজিক--১৮ শ্লোক 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২১৯ 


আসল কথ হ'ল এই ষে, চক্ষুরিক্দিয়ে একমাত্র রূপ এই স্বচ্ছ গুণাটিই 
আছে, শবাদি অন্ত গুণ নাই, সেইজন্য চক্ষুরিক্জিয় একমাত্র রূপকেই প্রতিবিষ্বা- 
কারে গ্রহণ করতে সক্ষম। অনুরূপভাবে, কর্ণেন্দ্রিয়ে একমাত্র শব্ধ এই হ্বচ্ছ 
গুণটিই আছে, বূপাদি অন্ত গুণ নাই, সেইজন্ত কর্ণেন্দ্িয় একমাত্র শবকেই 
প্রতিবিদ্থিত করতে পারে । 


এই কারণেই সমস্ত এক্িয়ক জ্ঞান একবিধ হ'লেও রূপ, শব, রস, গন্ধ ওঁ 
স্পর্শের প্রতিবিশ্বনের পার্থক্য অনুযায়ী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, রাসন 
প্রত্যক্ষ, প্রাণ প্রত্যক্ষ ও ত্বাচ, প্রত্যক্ষ__এই পাঁচ প্রকার পৃথক পৃথক আকার 
ধারণ করে থাকে । এইবপ পারমেশ্বরী সংবিদের দিক থেকে সমস্ত জ্ঞান 
একবিধ হ'লেও ঘট, পট, লোট্র, কাষ্ঠ ইত্যাদি প্রতিবিশ্বিত বস্তরূপের 
পারস্পরিক পার্থক্য অনুযায়ী ঘটজ্ঞান, পটজ্জান, লোট্রজ্ঞান, কাষ্ঠজ্ঞান ইত্যাদি 
ভিন্ন ভিন্ন আকার পরিগ্রহ করে ।১ 


পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে তাদের নিজ নিজ বিষয়-প্রতিবিশ্বনের পক্ষে সেই সেই 
ইন্দিয্গুলির সেই সেই বিষয়ের সাম্মুখ্য প্রয়োজন হয়। এই কারণেই দুরদেশে 
অবস্থিত বস্তর রূপ চক্ষুগ্রণাহ্য হয় না, বা দূরদেশে উৎপন্ন শব্দ শ্রতিগোঁচর হতে 
পারে না। 


তন্্রাচার্্যগণ এক্ষেত্রে বলেছেন £ “নিয়মাৎ বিস্বসাংমুখ্যং প্রতিবিদ্বস্ত'__ 
বিশ্ব সম্মুথে না থাকলে প্রতিবিম্ব পড়ে না, এই হ'ল নিয়ম।২ দর্পণে মুখ 
প্রতিবিখ্বিত হওয়ার ফলে দেখ! যায় ষে, মুখের প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করতে গেলে 
্পণকে মুখের সামনে থাকতেই হবে, নইলে দর্পণে মুখের প্রতিবিহ্ব পড়বে ন!। 


পা প শটাশ শশা শীশিপাশপীশ টি শীল লপাপদ  িপিিপিপাপশাশীতাছ তা পিপাসা শি গিস্িীশিপালিগল পপাপ্দ পিস িপিপপীপিপীসিসপ জপ পপ 





৮৮৮ শা পপ সাপ উ৭ 


“ইহ খলু তত্রদিন্ট্রিম়জং জ্ঞানং গৃহীততত্বৎ্প্রতিবিদ্বমেব বিষয়ং পরিচ্ছিন্)াৎ অন্যথা 
হি ৪ জ্ঞানস্ত নীলগীতাদ্ভনেকবিষয়সাধারণত্বাৎ ইদং নীক্জ্ঞানম্‌, ইদং পীতজ্ঞানম্‌ ইতি 
নয়মেো। ন স্তাৎ, অতশ্চ সাকারং জ্ঞানম্‌_-আকারবত্তামন্তরেণান্ত প্রতিকর্দমবাবস্থান্ুপপতেঃ 
০ এতেন ইন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহীততত্রৎ্প্রতিবিষ্বান্যেব তত্তৎবিষয়পরিচ্ছেদমাধাতুমুৎসহত্তে 
ইতি ॥" ৩১ _তন্তালোক : ৩য় আহ্কিক-_৩১ প্লেকের জয়রথভান্ক 

২। “নিয়মাৎ বিশ্বসাংমুখ্যং প্রতিবিন্বস্ত যত্ততঃ | 
তন্মধ্যগাঃ প্রমাতারঃ শৃর্স্তি প্রতিশব্দকম্‌ ॥' ২৮ 
_তন্ত্রালোক £ ৩য় আহ্িক-_-২৮ প্লোক, 


২২০ শক্তির্শন ও শান্ত কবি 


যেহেতু দর্পণস্থ মুখ প্রতিবিশ্ব দর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়, সেহেতু দর্পণের মুখের 
সামনে নিয়মপূর্বক থাকার অর্থ ই হ'ল প্রতিবিষ্বের নিয়মপুর্ববক বিশ্বের সামনে 
থাকা।* 
নৈয়ায়িকগণ তন্ত্রাচাধ্য-বণিত এই সাংমুখ্যকে ভ্রব্যপ্রত্যক্ষের স্থলে বিষয়েন্তরিয়- 
ংবন্ধরূপ ব্যাপার বলেছেন। এই সঙ্গিকর্ষ আবার ছয় প্রকার ।২ 





১। গদাংমুখ্যং চোচাতে তাদৃগ,দর্পণাতেদসংস্থিতে; ॥' ৩০ -তত্ত্রালোক : ৩* ল্লৌকাদ্ধ 
“এতদেবাহ্ঠ সাংমৃখ্যং__যদ্দর্পণে। বিদ্বসাংমুখ্যেন বর্ততেঃ তদনধিকবৃত্তিত্বাৎ তন্ত দর্পণাদেঃ 
পুনরব্থান্তাবিবিস্বাংমুখ্যম্‌, অন্যথ! ছি প্রতিবিদ্বন্তোৎ্পত্তিরেব ন স্তাৎ এবমাকাশাদেরপি 
বিশ্বনাংমুখ্যনৈব হি শব্দাদি প্রতিবিন্বপগ্রাহিত্বম্‌ ইতি অবগন্তব্যম্‌ ৪) ৩* _এ জয়রথভান্ত 

“অতঃ কৃপাদিপিঠিরাকাশে তত্প্রতিবিস্বিতম্‌ | 

বক্তকাশং সশব্দং সৎ ভাতি তৎপরবক্তু্বৎ |' ৩১ -_তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্কিক-_-৩১ শ্লোক 
«তথাপি অভিনিবেশাদিন! বক্ৃপ্রতিবক্তে,ঃ পরম্পরমবগ্থাম্তাবি দাংমুখ্যমিত্যেতশ্নিদর্শনীকৃতম্। 
শ্রোতুপাং পুনরসাংমুখামপি সম্ভাব্যতে, তথাহি-_এবং বদস্তো লোৌকিকা: শ্রোতার দৃহ্ন্তে ন 


ময় শ্রতমনেনোক্তমিতি 1৮, এবং প্রতিবিষ্বমপি তদতেদবৃত্তিত্বাৎ বিশ্বসংমখমেবেতি যুক্ত" 
মুক্তম লিয়মাৎ বিশ্বসাংমুখ্যং প্রতিবিন্বস্তেতি ॥" ৩১ _এজয়রথভায 
২। “বিষয়েন্ট্িয়সংবন্ধে! ব্যাপার: সোহপি ষড়বিধঃ। 


দ্রব্যগ্রহস্ত্ পংষোগাৎ সংযুক্তসমবারতঃ ॥ ৫৯ 

ভ্রব্যেধু সমবেতানাং তথ। তৎদমবায়তঃ। 

তত্রাপি সমবেতানাং শব্স্ত সমবায়তঃ ॥ ৬৯ 

তম্ব,ত্বীনাং সমবেতসমবায়েন তু গ্রহঃ ! . 

বিশেষণতয়! তন্বদভাবানাং গ্রহে! ভবেৎ ॥ ৬১ 

যদি স্তাছুপলভেতেত্যেবং ঘত্র প্রনজ্যতে। 

প্রত্যক্ষং সমবায়স্ত বিশেষণতয়! ভবেৎ ॥ ৬২, 

_-তাষাপরিচ্ছেদ ঃ ৫৯--৬২ কারিক! 

'বস্তততভ্ত জ্রব্যচাক্ষুষং প্রতি চক্ষুঃসংযোগঃ কারণম্‌, দ্রব্যসমবেতচাক্ষুষং প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত- 
সমধায়ঃ কারণং, দ্রব্যসমনেতসমবেতচাক্ষষং প্রতি চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ, এবমন্াত্রাপি 
বিশিষ্যৈৰ কার্ধ্যকারণভাব$****০০, এবং দ্রবাম্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বকৃসংযোগ: কারপম্‌। ্রব্য- 
সযবেতন্পার্শন প্রতাক্ষে ত্বকসংযুক্তসমবায়ঃ | ভ্রব্যসষবেতসমবেতন্পার্শনপ্রত্যক্ষে তৃফসংযুক্ত- 
সমবেতলমবায়ঃ | ****-**** এবং গন্ধপ্রত্যক্ষে স্রাণসংতৃক্তমমবায়ঃ, গন্ধসমবেতন্ত স্রীপঞ্জপ্রত্যক্ষে 
ব্র'শলংযুক্তসমবেতলমবায়ঃ, রাসনপ্রত্যক্ষে রমনাসংবুক্তসমবায়ঃ, বহসসমবেতর়াসনপ্রত্যঙ্গে 
রলনাসংযুক্তনমবেতলমবায়: কারণম্‌। শব্দপ্রত্যক্ষে শ্রোত্রাবচ্ছিক্নসমবায়ঃ, শব্দনমবেত* 
শ্রাবণ প্রত্যক্ষে শ্রোত্রাবচ্ছিন্নসমবেতলমবায়ঃ কারণমূ। অঙ্ঞ সর্ধবং প্রত্যক্ষং লৌকিকং বোধাম্‌। 
বক্ষ্যমাণম্‌ অলৌকিক প্রত্যক্ষমিল্রিয়মংযোগাদিকং বিনাপি সম্ভবতি। এবমাত্ম প্রত্যক্ষ 
মনংসংফোগঃ, আয্মসমবেতমানদপ্রতভাক্ষে মনঃনংযুক্তসমবায়:, আত্মসমবেতসমবেতমানসপ্রত্যঙ্গে 
মনঃষংযুক্তসমবেতনমবায়ঃ কারশম্‌। অভাবপ্রত্যক্ষে সমবায়প্রত্যক্ষে চ ইন্টিয়নংবন্ধবিশেষণত 


শতিদ্র্শন ও শক্ত কবি ২২১ 


অবশ্ত নৈয়ায্িকগণ তান্ত্রিকর্দের মতো প্রতিবিশ্ববাদী নন। দর্পণে মুখের 
প্রতিবিস্ব পড়ছে, একথা নৈক্লাক্সিক স্বীকার করেন না। তাদের মতে, জুষ্টার 
প্রত্যাবৃত্ত নয়নরশ্মি যখন আপন মুখকে গ্রতণ করে, তখনই প্রষ্টার দর্পণে মুখ 
প্রতিবিষ্বিত হচ্ছে, এরপ ভ্রাস্তি উদ্দিত হয়। প্রমা ও ভ্রমজ্জান-_ জ্ঞানের যেহেতু 
এই ছুটি প্রকার, সেহেতু প্রতিবিশ্বজ্ঞান বলে কোঁন তৃতীয় জ্ঞান থাকতে পারে 
না, অতএব প্রতিবিশ্বও নাই। 

এস্কলে প্রতিবিষ্বপিদ্ধির জন্য তন্ত্রাচার্ধাদের প্রথম যুক্তি হ'ল এই ষে, 
প্রমাতার দেহ থেকে কিচ্ছুরিত নয়নরশ্মি যদ্দি প্রত্যাবুত্ত হয়ে আপনার 
অধিষ্ঠাতার মুখ জানতে পারে, তাহ'লে দর্পণের গ্রয়োজন কি? কুড্যার্দি 
কেন এই নয়নরশ্রিকে প্রত্যাবৃত্ত করতে সক্ষম নয়? দর্পণ যেরূপ যুর্তত্বার্দ 
গুণবিশিষ্ট, কুড্যাদ্দিও সেবপ; অতএব দর্পশের মতো তারও তো নয়নরশ্মিকে 
প্রতিহত করা উচিত । 


হেতুঃ। বৈশেষিকমতে তু সমধায়ে! ন প্রত্যক্ষঃ। অত্র যদ্যপি বিশেষণতা। নানাবিধা, তথাপি 
ভতলাদৌ ঘটাস্ততাবঃ সংযুক্তবিশেবণতয়! গৃহতে | সংখ্যাদৌ রূপাদ্যতাঁবঃ সংযুক্তসমবেত- 
বিশেষণতয়া, সংখ্যাতাদৌ বপান্তভাবঃ সংযুক্তমমবেতসমবে তবিশেষপত্খয়া, শব্দীভাব: কেবল- 
শ্রোত্রাবচ্ছিন্নবিশেষণতয়া, কাদৌ খত্বাগ্ভতাবঃ শ্রোত্রীবচ্ছিন্নসমবেতবিশেষণত্তয়া এবং 
কত্বাছ্বচ্ছিন্নান্ধাবে গত্বাভাবাদিকং শ্রোত্রাবচ্ছিন্নবিশেষপণবিশেবণতয়া, ঘটাভাবাদো ঘটান্ভাবঃ 
চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষপবিশেষণতয়া, এবমন্তত্রাপুযুহম্, তথাপি বিশেধণতাত্বেন একৈব স|গণাতে? 
অন্যথ ষোঢ। সন্িকর্ষ ইতি প্রাচাং প্রবাদে। ব্যাহন্তেতিতি। অত্রাভাবপ্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলন্ধিঃ 
কারণম্। তথাহি ভূতলাদৌ ঘটাদিজ্ঞানে জ্রাতে ঘটাভাবাদিকং ন জ্বায়তে তেনাতাবোপলন্তে 
প্রতিযোগ্তাপলভ্তাভাবঃ কারণম্‌। তত্র যোগ্যতাপি অপেক্ষিতা, সা চ প্রতিযোগিসত্বপ্রসংজন- 
প্রনংজিতপ্রতিযোগিক ত্ববপ।, তদর্থশ্চ প্রতিযোগিনে। ঘটাদেঃ সত্ববপ্রক্ত। প্রদংজিত উপলম্তরূপঃ 
প্রতিযোগী যন্ত সোহন্তাবপ্রত্যক্ষে হেতুঃ, তথাছি-_যত্রালোকসংযোগাদিকং বর্তুতে তত্র য্তত্র 
ঘট স্যাৎ তহি উপলতোতেত্যাপাদয়িতুং শক্যতে তত্র ঘটাভাবাদে: প্রত্যক্ষ: ভবতি, 
অধ্ধকারে তু নাপাদয়িতুং শক্যতে, তেন ঘটাভাবদেরক্ধকারে ন চাক্ষুষপ্রতাক্ষং, স্পার্শনপ্রত্যক্ষং 
তু ভবত্যেব, আলোক সংযোগং বিনা ল্পার্শনপ্রত্যক্ষন্তাপাদযিতুং শক]ত্বাৎ। গুরুত্বার্দিকং 
যদযোগ্যং তদভাবস্ত ন যোগ্যঃ, তত্র গুকতাদিপ্রত্যক্ষক্তাপাদরিতুমশক্যত্বাৎ, বায়াধুদভূতরূপ!- 
ভাবঃ» পাবাণে সৌরভাভাবঃ, গুড়ে তিক্তাভাবঃ, বহে অনুষ্কত্বাভাব:, শ্রোত্রে শব্দাস্ভাবঃ, 
আত্মনি হুথাস্তভাবঃ, এবমাদয়ভ্ততদিন্িয়ৈগৃহান্তে ততৎ্প্রতাক্ষল্তাপাদয়িতৃূং পকাত্বাৎথ। 
সংসগাতাবপ্রত্যক্ষে শ্রতিধোগিনো যোগ্যতা, অগ্তোন্াভাবপ্রত্যক্ষে 'অধিকরণযোগ্যতা- 
পেক্ষিতা, অতঃ স্তম্তাদৌ পিশাচাদিভেদোহপি চক্ষুষা! গৃহাতে ॥ ৫১-৬০-৬১-৬২ ॥ এবং প্রত্যক্ষং 
লৌকিকালোকিকতেদেন স্থিবিধং তত্র লোৌকিকপ্রত্যক্ষে ফোঢ়াসন্লিকর্ষো বশিতঃ 1, 
_ভাষাপগ্িচ্ছেদের €৯-৬*৬১-৬২ কারিকাবলীর (সন্ধান্তমুক্তাবলী টাক 


২২২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


অন্ততম যুক্তি হ'ল : প্রতিফলনের দ্বার! প্রত্যাবৃত্ত নয়নরশ্মি যখন আপন 
অধিষ্ঠাতার মুখ প্রত্যক্ষ করে, তখন যেখানে অধিষ্ঠাত1 সেখানেই মুখের প্রত্যক্ষ 
না হয়ে দর্পণের অভ্যন্তরে কেন মুখের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে? 

তান্ত্রিকদের তৃতীয় যুক্তি হ'ল এই যে, যদি ভ্রষ্টার আপন মুখেই মুখের 
রূপের জ্ঞান হয়ে থাকে, তাহ'লে এই বূপজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই স্পশ্শজ্ঞান হওয়। 
উচিত। কারণ রূপের সন্গিবেশ রয়েছে, অথচ তার স্পর্শ নাই এরূপ দেখা যায় 
না। দর্পণে মুখ প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে কিন্ত দেখ। যাচ্ছে ষে, মুখের রূপই দর্পণে 
প্রতিবিদ্বিত, স্পর্শ নয়। তাছাড়া, নৈষ্বায়িকদদের মতো দর্পপে মুখপ্রত্যক্ষকে 
ভ্রাস্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, ভ্রাস্তির স্থলে একটি বস্ত অপর 
একটি বস্তর আকারে অবভাদিত হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে কোন্‌ বস্তটি কোন্‌ 
বস্তর আকারে অবভাঁপিত হচ্ছে? দর্পণ কি মুখের আকারে অবভাপিত ? 
না, ভ্রষ্টার আপন মুখ পরমুখের আকারে? দর্পণে যখন মুখ প্রত্যক্ষ হয়, তখন 
অখপ্ড দর্পণটিও চোখে দেখা যায় ১ দর্পণের জায়গায় মুখ দেখা ষায় না। আর 
আপন মুখ যে পরমুখের আকারে অবভাপিত হয় না, তা তো স্বতঃসিদ্ধ। 
আপন মুখ পরমূখের মতো দেখা গেলে, কোন সীমস্তিনীই আর মুখের ভূষণ- 
বিন্যাস ও প্রসাঁধনে ষতব নিতেন ন]। 

স্ৃতরাং নৈয়ায়িকর্দের মতান্যাঁয়ী প্রতিবিশ্বজ্ঞান ভ্রমজ্ঞান নয়। কারণ 
প্রতিবিষ্বের বূপনংস্থান পরিলক্ষিত হচ্ছে । তাই প্রতিবি্ও বস্ত। আবার 
প্রতিবিশ্বজ্ঞান গ্রমাও নয়। কারণ প্রতিবিশ্বের শুধু রূপসংস্থানই আছে, 
স্পর্শাদি নাই। অতএব প্রতিবিম্বকে অবস্তও বলতে হয়। নইলে বিশ্ব থেকে 
তার পার্থক্য লুপ্ত হয়। 

অতএব তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হ'ল: প্রম। ও প্রমাজ্ঞান ছাড়া আরে। এক 
প্রকার জ্ঞান আছে, তাঁর নাম হ'ল গ্রতিবিষ্বজ্ঞান। আর এই প্রাতিবিষ্ব বন্তও 
নয়, অবস্তও ণয়, বস্ত ও অবস্ত থেকে স্বতন্ত্র অনির্ববাচ্য পদার্থ ।১ 


১। খযন্্াহ নেত্রতেজাংসি শচ্ছাৎ প্রতিফলভ্তযলম্‌। 
॥ বিপর্ধস্ত স্বকং বক্ত,ং গৃহৃপ্তীতি স পৃচ্ছতে ॥ ১২ 
দেহাদগ্চত্্র বতেজত্দ ধিষ্ভাতুরাতুন£। 
তেনৈব তেজনা! জত্বে কোহর্থঃ স্তাৎ দর্পণেন তু ॥ ১৩ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২২৩ 


দর্পণে রূপ এই গুণটি শ্বচ্ছভাঁবে থাকার জন্ত যেমন দর্পণে বূপ প্রতিবিদ্বিত 
হয়, আকাশে তেমনি শব্ধ এই গুণটি হ্বচ্ছভাবে থাকার ফলে আকাশে শব 


বিপর্যস্তৈস্ত তেজোভিগ্রাহকাত্মত্বমীগতৈঃ | 
রূপং ধৃত বদনে নিজে ন মকুরাস্তরে ॥ ১৪ 
স্বমুথে ম্পর্শবচ্চৈতদ্রপং ভায়াম্মমেত্যলম্‌। 
ন ত্বস্ত স্পৃগ্ঠভিন্নস্ত বেছ কান্ত্বব্ধপিণং ॥ ১৫ 
_তস্থালোক 2 ৩য় আহিক, ১২--১৫ শ্লোক 
ভ্রান্তো হি আরোপামাণমেব পরিস্ফুরতি ন বস্ুতত্বমপি গুভ্তিকারজতনির্ভাদে হি যা্দ 
গুক্তিকাপি ভায়াৎ তৎকুতং রজতনিভীসেন ইতি ভ্রাস্তিরেব ন হ্যা, এবং সত্যমেব চেঙ মুখং 
গৃহীত কা নাম ত্রান্তিঃ, ত্রান্তাবপি বা কিং দর্পণ এব মুখত্বেন ভাতি উত স্বমুখং পরমুখখডেন ? 
ন তাবৎ আগ্ঃ পক্ষে দর্পণহ্তাথগডস্তৈ ব নির্ভাসমানত্বাৎ ন হি রজতনির্ভীসাবসরে শুক্তিকা য়া 
অপি ভানং ভবেৎ, নাপি দ্বিতীয়:--এবং হি ওুঁদালীম্কমবলম্থমানঃ সর্ব্বো জনঃ খ্বমুখে 
ভুষণবিষ্টাসপ্রপাধনাদৌ অনাদৃতঃ স্তাৎ তম্মাৎ ভ্রান্ত/যভাবাৎ বিশ্ববিলক্ষণং প্রতিবিশ্বাথ্যং 
বন্তৃস্তরমেবৈতদভ্যুপগন্তব্যম্‌ ॥'১৫  -তত্ত্রালোক £ ওয় আহ্ক--১৫ স্লোকের জয়রথভান্ত 
ক্পসংস্থানমাত্রং তৎস্পর্শগন্ধরসাদিভিঃ | 
ম্যগ.ভুতৈরেব তহ্যক্তং বসন্ত তৎ্প্রতিবদ্বিতম্‌ ॥” ১৬ 
- তন্ত্রীলোক £ ৩য় আহিক--১৬ শ্লোক 
“তৎ_ উক্তাৎ ভ্রান্ত্যভাবাদেহেভো:, স্পশাদিশূগ্ত্বাৎ কেবলং তক্জপসংস্ানং, তত্র দর্পণাদৌ 
প্রতিবিদ্বিতং সৎ বন্তেব, ন পুনরবস্ত, কিন্তু ম্পশাদিভর্নযগডূতৈরেব তছ্যন্তমূ অগ্থা হাস্য 
বিশ্বাদবিশেষ এব স্যাৎ, তশ্মাৎ অন্ত্যেব প্রতি বিশ্বলক্ষণস্তীয়ে! রাশিরিত্যাশয়: ॥" ১৬ 
- তন্তালোক ; ৩য় আহ্কিক--১৬ ক্লোকের জয়রথতা যয 
যেমন দর্পশে মুখের প্রতিবিশ্ব পড়ে, তেমনি এক জনের মুখোচ্চারিত শব্দ অন্যজনের অবণ্ল্দ্িয়ের 
দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশে প্রতিবিদ্বিত হয় । নৈয়ায়িকগণ একজনের দ্বার উচ্চারিত শবের 
অন্যজনের শ্রতিগোচরতার ক্ষেত্রে শ্রতিগোচর শব্দটিকে শব্দজাত শব্ধ বলে থাকেন। কিন্ত 
তান্ত্রকগণ এই শ্রুতিগম্য শব্দের বাস্তব শবজাত শবের সঙ্গে মিল দেখতে না পেয়ে এই 
শ্রতগম্য শব্ধকে নৈয়ায়িকদের মতো শব্বজাত শব্দ বলেন না। 
“ইভ্‌থং প্রদশিতেহমুত্র প্রতিবিম্বনবক্সনি | 
শব্দস্ত প্রতিবিশ্বং ষৎ প্রতিশ্রৎকেতি ভপ্যতে ॥ ২৪ 
ন চাস শব্দজঃ শব্ধ আগচ্ছত্বেন সংশ্রবাৎ। 
তেনৈব বক্ত,1 দুর্ৈ: শবত্যাশ্রবণাদপি ॥ ২৫ 
পিঠিরাদিপিধানাংশবিশিষ্টছিদ্রসংগতে।। 
চিত্রত্বাচ্চাস্য শব্দস্য প্রতিবিশ্বং মুখাদিবৎ ॥ ২৬" 
--তন্ত্রাোলোক £ তৃতীয় জাহিক, ২৪--২৬ ম্লোক 
““বস্তভৃতশবজশবজাতীযন্বানুপলন্ধ্যা নাসৌ শবজঃ শব্ঃ, তণ্মাৎ যথা মুখস্ত দর্গশাদৌ 
প্রতিবিস্বমস্তি তথাস্ত মৃখ্যন্তাপি নভলি ইত্যাহ্‌__অন্ত শব্ন্ত প্রতিবিদ্বং মুখাদিবৎ ইতি & 
স্তন্রালোক ; তৃতীয় আহিক, ২৪২৬ প্লোকের জয়রথপকৃত ভাঙ্কের জংখ 


২২৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


প্রতিবিস্বিত হয়। এইভাবেই দেহের অঙ্গবিশেষগুলিতে, যেখানে যেখানে 
স্পর্শ এই গুণটি স্বচ্ছাকারে বিদ্যমান, সেখানে সেখানে স্পর্শ প্রতিসংক্রান্ত 
হয়ে থাকে ।৯ 

দর্পণে বূপপ্রতিবিশ্ব দর্শন করতে হ'লে ঘেমন চক্ষুরিজ্জিয়েব ক্রিয়! প্রয়োজন 
হয়, তেমনি চক্ষুগোঁলকে প্রতিবিদ্বিত রূপের প্রত্যক্ষও চক্ষুরিজ্রিয়ের কাধা- 
কারিতা ছাঁড়া সম্ভব হয় না। এরূপ রসাদি প্রতিবিষ্বও আপন আপন ইন্দ্িয়ের 
ক্রিয়! ছাঁড়। প্রত্যক্ষ হয় না। 

তবে রূপপ্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রত্যক্ষের স্পর্শ প্রত্যক্ষ, গন্ধপ্রতাক্ষ ও রসপ্রত্যক্ষ 
থেকে পার্থকা হ'ল এই ষে, রূপপ্রতাক্ষ ও শব্দপ্রত্যক্ষে ঘেমন বূপক্ষেত্র ও 
শব্ক্ষেত্র অপর প্রমাতার ইন্দিয়ের দ্বার অনুভূত হয়, স্পর্শ প্রত্যক্ষ, গন্ধপ্রতাক্ষ 
ও রসপ্রত্যক্ষে তেমনি স্পর্শক্ষেত্ত, গন্ধক্ষে্র ও রসক্ষেত্র অপর প্রমাতার 


ইন্দ্রিয়গোঁচর নয় । 

এই সব রূপাদি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অবশ্য সেই সেই প্রত্যক্ষকারক ইন্দ্রিয় গুলি 
অন্তঃকরণেব দ্বারা অধিষ্ঠিত হওয়া চাই, নচেৎ কোন উন্দ্রিষেবই কাধ্যকারিত 
সম্ভব নয় ।২ 


১। “শব্দে নভনি সানন্দে স্পর্শধামনি সৃন্দরঃ | 
ম্পর্শেহস্ফ্যা”পি দৃদীঘাতশুলণীতাদিকোক্তবঃ 
প্রগ্: প্রতিবিশ্ব গাৎ শ্বদেহাদ্ধ,লনাকরং ॥ ৩৬ 
_তন্ালোক * ভূতীয আজিক-_ ৩৬ শ্লোক 
'সানন্দ ইতি আনন্দাস্কানাত্মকে কন্দভত্তাল্তঙ্গাদৌ আধারবিশেষে, তত্রৈব হি ম্পর্শস্া নৈন্মঙ্গ্যাৎ 
মিথ,নোপভোগসম্চিতঃ শ্পর্শঃ প্রতিসংক্লামতি যেন ধাতুনিংস্তন্দন্থথাস্তপি শ্যাৎ। অত 
এবানন্দাতিশয়কারি ত্ৎ হুম্দর ইড়াক্তন্। অন্তে! ছুঃখার্দিকারিত্ব ৎ অসুন্গরোহপি স্পর্শোহষাৎ 
ছুঃখাগ্যাস্রকে মত্তগন্ধজঠবকুমনাড়ী কণ্ঠ প্রভৃতৌ আধাববিশেষে প্রতিসংক্রামতি যেন মৃষ্ছা গ্চপি 
স্তাঁৎ।। --এ জয়রথভাত়্ 
২। “যথা চ রাপং প্রতিবিস্বিতং দৃশে| 
ম চক্ষুষান্যেন বিন! হি লক্ষ্যতে। 
তথ। রসম্পর্শনসৌরভাদিকং 
ন লক্ষাতেহক্ষেণ বিন! স্ভিতঃ ত্বপি ॥” -তস্থালোক : ৩য় অইক--৩৭ শ্লোক 
“ইহ অবভাসনমাত্রসারমেব প্রতিবিদ্বদতত্বমিত্যুপ্তং বুশ, জবভাসনং 5 তত্ত্বিষয়গ্রাহকে 
ক্রিয়ানুগ্রাছকাত্তঃ করপাধিষ্ঠানাযতম্‌,। যতঃ গন্নিহিতেহপি দর্পপাদৌ যন্দি চক্ষুরাদীল্রিয়- 
জাতমস্তঃকরণাথিভিতং ন জাতং তৎ কে! নাম মুখার্দিপ্রতিবিশ্বাবভাসঃ* ততশ্চ দূশো" 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২২৫ 


অতএব প্রতিবিষ্ববাদী তস্ত্রাচার্ধদের সিদ্ধান্ত হ'ল £ 
“তেন মংবিতিমকুরে বিশ্বমাত্ানমর্পয়ৎ | 
নাথস্য বদতেহমুষ্য বিমলাং বিশ্বরূপতাম্‌ ॥* ৪৪ 

_তম্্ালোক £ ৩য় আহ্িক--৪৪ প্লোক 
দর্পণে মুখপ্রতিবিদ্ব দর্পণের স্বচ্ছ সপ্রমাণ করে; অতএব দর্পণের মতে] 
শ্বচ্ছ সংবিতত্বে জগৎ আপনার প্রতিবিম্ব অর্পণ করে জগঙ্নাথ শিবের বিশুদ্ধ 
জগন্ময়তা অর্থাৎ জগৎ থেকে অভিন্নতা প্রমাণিত করছে । জগৎ সংবিৎ থেকে 
অতিরিক্ত কিছু নয়। 


৮ লি এিম্ীিটাহ শত শশী ২০শপশশদ পচ 





দৃগিন্রিয়াধি,উয়য়োঃ গোলকয়োঃ প্রতিসংক্রান্তং রূপ্ম্‌ অচ্থেন অন্যসম্বন্ধিন! চক্ষুরিন্িয়েশ বিনা 
নাভিলক্ষাতে- চক্ষুরিল্টিয়াস্তরব্যাপারমস্তরেণ ন নির্ভাসতে ইত্যর্থঃ। ন কেবলং তৎ- 
পরিচ্ছেদকৌশলশৃ-ন্য দর্পপাঁদৌ প্রতিপংক্রাত্তন্ত রূপস্যাবভাদনে অন্যসম্বদ্ষিচঙ্কুরিজ্িয়ো পযোগো 
যাবৎ স্বয়ংমেবংকুশলয়োর্ঘশোরপি ইতি দর্শয়িতুমুক্তং দুশোরিতি। ন খলু চক্ষুরপ্রনাদিবদতি- 
সংনিকুষ্টং পরিচ্ছেত্তমলমিতি ভাব, তেন ন ইন্দ্রিয়ব্যাপারমন্তরেণ এতৎ নির্ভাসতে ইতি 
তাৎপধ)ম্। এবং যখৈতৎ তথা রপাদি প্রতিসংক্রান্তং সৎ স্থিতমপি স্থেল্দ্িয়ব)াপারমস্তরেণ 
পুনর্ন লক্ষ্যতে নাবভাসতে ইত্যর্ঘঃ 1:*৮*** ননু ই পশবয়োরস্তশ্ক্ষু-প্রোত্রাদৌ বহিশ্চ 
দর্পণাকাশাদৌ প্রতিবিশ্বষোগ ইতি বাগ্তং প্রতিবিষ্বমহ্াসংবন্িভ্যাং চন্ষুঃশ্রোত্রাভ্যাং 
পরিচ্ছিদ্ধতে ইতি উপপন্তমূ। ম্পর্শাদি পুনঃ অন্তর্দহ এব কন্দাদো প্রতিসংক্রামতি ইতি তত্র 
স্বিতং, তৎপরসংত'ন্স্য নিত্যান্রমেয়ত্ব'চচ অ্থস্য সংবন্ধিনে বাহেন্তরিয়জ্ঞান্স্য বিষয়ো ন ভবে, 


তৎকথমুক্তং রূপপ্রতিবিশ্ববদেতদক্ষেণ বিন! ন লক্ষ্যতে ইতি ॥” ৩৯ --উ জয়রথভম্য 
“ন চাস্তরে ম্পর্শনধামনি স্থিতং 
বহহঃস্পৃশোগ্ঠাক্ষধিয়ঃ সগোচরঃ | 8০. -তন্ত্রালোক £ ৩য় আহিক-_-৪* শ্লোক 


'আন্তবে ইতি অন্তর্দেহ্বৃত্তিত্বাৎ, স্পর্শনধামনীতুযাপলক্ষণমূ তেন গন্ধরসক্ষেত্রয়োরপি গ্রহ্ণম্‌, 
অগ্ঠাক্ষ ধিয়স্চাস্তরস্পর্শ ভাগ্রহণে বহিন্স্পৃশ ইতি বিশেষণন্বারকে| হেতু:, স ইতি গোচরশব্দাপেক্ষো 
নির্দেণঃ। এবমভ্তর্দেছবৃত্িত্বাৎ কন্দাঙ্েঃ স্পর্শাদিক্ষেত্রহ্য চ চক্ষুগগোলকাদিবৎ প্রমাত্রত্তরে 
উল্ভিয়গোচরত। নান্তি ইতি ॥? ৪৮ _ এ জয়রথতা স্ব 
“অতো হস্তিকন্বস্ব কত 'দৃগিন্তিয়- 
প্রয়োজনাস্তঃ করখৈষদ! কৃত1। 
তদ। তদাত্তং প্রতিবিন্বমিন্দ্রিয়ে 
ন্বকাং ত্রিয়াং হয়ত এব তাদৃম্‌। ৪১. -তন্ত্রালোক : ৩য় আহিক-_৪১ প্লোক 
“ম তু স্থৃতান্মানসগোচরাৃতা ভবেৎ ক্রিয়া সা খলু বর্তমানতঃ। 
অত; স্থিত: স্পর্শবরস্তদিন্ট্রিয়ে সমাগতঃ সন্‌ বিদিতন্তথাক্রিয়ঃ ॥” 
-তন্্ালোক £ ৩য় আহিক--৪২ শ্লোক 
“অসম্ভবে বাহগতত্য তাদুশঃ স্ব এব তশ্মন প্রতিবিশ্থিতন্তথ!। 
করোতি তাং ম্পর্শবরঃ হুখাস্সিকাং স চাঁপি কক্তামপি নাড়িসংততৌ ।' ৪০ 
এ ৪৩ শ্লোক 


১৫ 


২২৬ শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


এই সিদ্ধান্তের তাঁৎপর্ধ্য আচার্য্য জয়রথ তাঁর ভাষ্ে এইরূপে ব্যক্ত করেছেন : 
“ন খলু দর্পশাদেঃ স্বাধারাৎ মুখাঁদেঃ পৃথক স্বাতন্ত্েণ প্রতিভাসে। ভবতীতি 
ভাবঃ, তেন নিখিলমিদং জগৎ সংবিত্যাত্মনঃ পরমেশ্বরস্তৈব একস্ত রূপমিতি 
পিগ্ার্থঃ |? _-ভদ্ত্রীলোক £ ৩য় আহিিক--৪৪ শ্লোকের জয়রথভাঙ্ 
মুখপ্রতিবিম্বের আপন আঁধার দর্পণ থেকে স্বতন্ত্র গ্রতিভাস দেখা যায় ন]। 
এইরূপে সংবিৎ্ম্বরূপ পরমেশ্বরে গ্রতিবিদ্বিত বিশ্বের সেই সংবিৎস্বরূপ পরযেশ্বরই 
একমাজ রূপ । 
এখন প্রশ্ন ঈাড়ায় এই £ দি বিশ্ব সংবিৎ ছাড়। আর কিছুই ন] হয়, অর্থাৎ 
সংবিতরূপই হয়, তাহলে সংবিদের কেন ধন্ম বিশ্বে আরোপিত হবে কি না? 
এই প্রশ্নের উত্তরে তন্ত্রাচারধ্য অভিনবগ্প্ত বলছেন £ 
ঘথা চ গন্ধরূপস্পূগ্রসাগ্যাঃ প্রতিবিদ্বিতাঃ। 
তদ্বাধারেপরাগেণ ভান্তি খড়.গে মুখার্দিবৎ | ৪৫ 
তথা বিশ্বমিণং বোধে প্রতিবিদ্ধি তমাশ্রয়েৎ। 
প্রকাশত্ব ্ঘতন্তরতব-প্রভৃতিং ধর্ম্মবিস্তরম্‌॥ ৪৬ 
-_তন্ত্রাীলোক £ ৩য় আহিক--৪৬ শ্লোক 
গন্ধ, রূপ, স্পর্শ, রস প্রভৃতি যে যে আধারে প্রতিবিঘ্িত হয়, তাদের 
প্রতিবিম্ব সেই সেই আধারে উপাঁধিবৈশিষ্ট্যসহই অবভীদিত হয়। যেমন 
উর্ধদেশে অবস্থাপিত খড়েগ মুখ প্রতিবিশ্ব উর্ধাদেশে অবস্থিত বলেই প্রতিভাত হয় 
কিংবা! বড় বা ছোট দর্পণে প্রতিবিস্বিত মুখ বড় বা ছোট মনে হয়। এই 
নিয়ম অন্থ্যায়ী সংবিত্বত্থে গ্রতিবিষ্বিত বিশ্ব সেই সংবিতত্বের প্রকাশমানত, 
স্বতন্্রত্ব ইত্যাদি ধর্মসমূহকে অবভাদিত করবেই । 
যেহেতু বিশ্ব সংবিত্তত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, সেহেতু বিশ্ব আমাদের 
সংবিৎলগ্ন হিসাবেই বোঝা যায়। বিশ্ব আপনা-আপনিই আমাদের জ্ঞানের 
বিষয়ীতৃত হয়, এইখানেই বিশ্বের স্বাতন্ত্য। অবস্ত এই স্বাতত্ত্য প্রাতিভাদিক, 
পারমাথিক নয়।১ 
১। পপ্রকাশাদনতিরিক্ত্ব এব হ বিশ্বস্ত প্রকাশমানখং হয।ৎ অন্তথ! হি প্রকাশমানত্বা- 


যোগাৎ ন কিঞিদপি ক্ষুরেৎ, অতএব চ স্বয়ং প্রকাশমানত্বাদস্যা স্বাতন্্্যং, প্রকাশাদতিরিক্ত্বে 
হিঞ্জড়্ত নীলহখাত্ঞাসনে বিশ্বস্ত স্বয়মপ্রকাশরপত্বাৎ ব্বাত্মনা ন প্রকাশঃ অপি তুপরেণ ইতি 


শক্তিদর্শন ও শক্ত কবি ২২৭ 


সংবিত্তত্বে বূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শ শব্খাত্মক নিখিল বিশ্বই প্রতিবিদ্িত হয়। 
এইজন্ত সংবিত্তত্ব সব দিক দিয়েই ্বচ্ছ, দর্পণের মতো! আংশিকভাবে স্বচ্ছ নয়। 
দব বস্ত সর্বাংশে ব্বচ্ছ নয়। যেমন দর্পণ রূপের দিক দিয়ে স্বচ্ছ কিন্ত স্পর্শের 
দিক দিয়ে স্বচ্ছ নয়, আবার ত্তবগিন্দ্িয় স্পর্শস্ষচ্ছ হ'লেও তাতে স্বচ্ছ রূপের 
অভাব। সব বস্তই যদি সব দ্দিক দিয়ে স্বচ্ছ হত, তাহ'লে দর্পণে দপ ছাড়। 
শপশও প্রতিবিপ্িত হ'ত ও ত্বগিজ্িয়ে স্পর্শ ছাড়াও রূপের প্রতিবিম্ব পড়তো । 
্রতরাং সংবিত্তত্বে যখন রূপাদ্দি মমস্ত কিছুই প্রতিবিষ্বিত হচ্ছে, তখন সংবিত্তত্ব 
'য্‌ সর্বাংশেই স্বচ্ছ তাতে কোন সন্দেহের অবকাশই নাই ।১ 
সংবিত্তত্ব সব দ্দিকে স্বচ্ছ বললে, তাতে প্রতিবিষ্িত বিশ্ব কিভাবে তার 
থকে অতিরিক্ত রূপে প্রতীত হচ্ছে? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে। দর্পণ 
নব দিকে স্বচ্ছ ময়, তাঁর পুরোভাগ স্বচ্ছ, কিন্তু পশ্চাৎ ভাগ অশ্বচ্ছ। এই কারণে 
পরের স্বচ্ছ পুরোভাগে প্রতিবিস্বিত মুখ দর্পণের অন্বচ্ছ পশ্চাঁ ভাগ থেকে 
[থক রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কাচ সর্ববাংশে স্বচ্ছ, তাঁর দ্বারা চোখের দৃষ্টি 
ধা পায় না। এই কারণে সর্বন্বচ্ছ কাচে যে প্রতিবিশ্ব পড়ে, তা কোন 
[থক রূপে প্রতীতিগম্য হয় না। যর্দি দর্পণের মতে] কাচের কোন অস্বচ্ছ 
শ থাকত, তাহ'লে সেই অশ্বচ্ছ অংশ থেকে পৃথক রূপে প্রতিবিষ্বের প্রতীতি 
ভ্তিবপর হৃত। অতএব ষে সংবিত্বত্ব সর্বাংশেই শ্বচ্ছতম, যাতে স্বল্পমাত্রও 


পেক্ষায়াং পারতন্ত্র্যং ভবেৎ ইতি ভাঁবঃ, অতএব চ সর্বমেবেদং বেদ্তজাতং প্রকাশাত্মবনঃ 
বমেখরহ্য শরীরীভূতম্*_ইতি প্রকাশাত্মক হাৎ বিশ্বাক্কৈব, তদ্ুতম্‌, 
“প্রদেশোহপি ব্রহ্মণঃ সার্ববরূপ্যমনতিক্রানস্তশ্চাবিকল্প্যশ্চ ইতি, তথ! 
“এটককত্য পি তত্বস্য ষটুত্রিংশত্ুত্বূপতা1 1” ইতি চ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ 
-তন্ত্রীৌলোক £ তৃতীয় আহ্িক,_৪৫-৪৬ শ্লোকছয়ের জয়রথতা [স্বর অংশ 
১। “নৈম্মল্যং মুখ্যমেকহ্য সংবিশ্নীথস্য সর্ববতঃ | 
অংশংশিকাত: কাপ্যন্তছ্বিমলং তত্তদিচ্ছয়| 1" ৯ 
--তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহিক-_৯ শ্লোক 
ধেথ। চ সর্ধ্বতঃ শ্বচ্ছে স্কটিকে সর্ববতে! ভবে । 
প্রতিবিশ্বং তথা বোধে সর্ববতঃ স্চ্ছতাজুষি 7 ৪৭ এ ৪৭ প্লোক 
“অত্যন্ত খচ্ছতা সা ষৎ স্বাহ তাযনবভাস্নম্‌। 
অতঃ দ্বচছতমে। বোথে! ন রত্ং ত্বাকৃতিগ্রহাৎ॥' ৪৮ সী ৪৮ম্লোক 


২২৮ শত্তিদর্শন ও শান্ত কবি 


অন্বচ্ছ অংশের অস্তিত্তের প্রশ্নই উঠে না, যার আপন আকুতি পধ্যস্ত অবভাঁসি 
হয় না, সেই সংবিত্বত্বে প্রতিবিশ্বিত বিশ্ব কিরূপে সংবিত্তত্ব থেকে পৃথক বূ 
প্রতীত হবে ? 
এই প্রশ্বের উত্তরে তন্ত্রাচার্যা অডিনবগ্তপ্ত মন্তব্য করছেন £ 

£এতচ্চ দেবদেবেন দরশিতং বোধবুদ্ধয়ে । 

যুঢানাং বস্ত ভবতি ততোহপ্যন্তত্র নাপ্যলম্॥ ২১ 

প্রতীঘাঁতি ব্বতন্ত্রং নে! ন্‌ স্থায়্যস্থায়ি চাপি ন। 

স্বচ্ছশ্টৈবৈষ কশ্তাপি মহিমেতি কৃপালুনী ॥” ২২ 

_তন্ত্রীলোক £ ৩য় আহ্রিক--২১-২২ পলো: 

অজ্জানান্ধদদের প্রতীতিব জন্য এই প্র্তিবিন্ব-বিশ্ব মহাদেব অব ভালিত কপেছেন 
অজ্জাঁনী ব্যক্তিগণ এই প্রতিবিষ্ব-বিশ্বকে বস্ত বলে মনে করে থাকে । উতৎপাদি 
বস্তর নিষম হুঃল যে, বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা! যায়। কি 
প্রতিবিশ্ব-বিশ্ব সংবিত্ত্ব ছডি। অন্যত্র স্কপ্রিত হতে পারে না। তাছাঁড়।, যা বং 
তাতে কপ, ম্পর্শীদি সবই বিদ্যমান । কিন্ত দর্পণস্থ প্রতিবিদ্বে স্পর্শাদি ব্যতিরেে 
কেবল ৰপই অবভাদিত হয়। স্থতরাঁং যে-কোন প্রতিবিষ্বের ক্ষেত্রেই স 
বস্তপ্পক্ষণগুলি মেলে না । এই কারণে প্রতিবিষ্ব-বিশ্ব ও বস্তর সর্ধবলক্ষণান্িত নয 
বাহ্‌ পদার্থ প্রত্যঘাতি অর্থাৎ একটি বাহ পদ্দার্থ অপর একটি বাহ পদ্দার্থে 
অবয়বে প্রবিষ্ট হতে পারে না। কিন্ত প্রতিব্ম্ি বিহ্বনাধারে ₹ংক্রামিত হয 
এই দিক খেকেও প্রতিবিহ্ব-বিশ্বের বস্তবৈলক্ষণ) বোঝা যায়। তাছাড়া, ব 
কারণক্জাত হ'লেও উৎপাদনের পর কারণ থেকে স্বতশ্রভীবেই বিছ্ামান থাঁকে 
যেমন উৎপত্তির পর ঘটের সত্ব দগুচক্রার্দির সত্বঠর উপর কোন অংশ. 
আর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু গ্রতিবিশ্ব বিশ্বনাধাব থেকে স্বতশ্ত্রভীবে অবভাঁদি 
হতে পারে না। যেমন দর্পণকে বাদ দিয়ে দর্পণস্থ মুখপ্রতিবিশ্বের অন্তি 
সম্ভব নয়। স্তরাং সংবিত্তককে বাদ ধিয়ে বিশ্ব-প্রতিবিষ্বেপ কোন সত্বা 
নাই। অধিকস্ধ উত্পাদিত বস্ত যর্দি দীর্ঘকাল যাবৎ বিগ্যমাম থাকে তাহ 
সে স্থায়ী এই সংজ্ঞ, আর যদি অল্পকাল যাবৎ ব্ছমাঁন থাকে তাহ'লে অস্থা: 
এই সংজ্ঞ! পেয়ে থাকে । প্রতিবিষ্বের যেহেতু উৎপত্তি নাই, সেহে 
দীর্ঘকালব্যাপী বা অল্পকালব্যাপী অস্তিত্বের কোন কথাই উঠে না। অত 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২২৯ 


প্রতিবিস্ব স্থায়ীও নয়, অস্থায়ীও নয়। এই সব কারণে প্রতিবিশ্ব-বিশ্বের 
বন্ববৈলক্ষণ্য প্রন্ফুট । 
প্রতিবিষ্ব-বিশ্ব শশবিষাণবৎ অবস্ত। তাঁর অবভাস হওয়া অন্ুচিত। অথচ 
হচ্ছে। এইই হ'ল পরমশিবের মহিম]। 
দর্পণগ্থ গ্রতিবিদ্ব যেমন দর্পণ থেকে অতিরিক্ত না হ'লেও দর্পণ থেকে 
অতিরিক্ত বলে অবভাসিত হয়, সংবিত্তত্বে গ্রতিবিদ্বিত বিশ্বও তেমনি সংবিত্বত্ব 
থেকে অতিরিক্ত না হলেও সংবিত্তত্ব থেকে অতিরিক্ত বলে প্রতীত হয় ।১ 
এই কারণেই জগত-প্রপঞ্চের স্বরূপ বোঁঝাঁনৌর জন্য তন্তাচার্ধ্যগণ দর্পণের 
ষ্টাস্ত উপস্থাপিত করেছেন £ 
“ন দেশে! নো রূপং ন চ সময়যে।গো ন পরিমা 
ন চাঁন্যোন্তাসংগে। ন চ তর্দপহানিনন ঘনতা। 
ন চাবস্তবত্বং শ্যান্ন চ কিমপি সারং নিজমিতি 
প্রবং মোহং শ্তামেদ্িতি নিরদিখন্দর্পণবিধিঃ ॥' ২৩ 
_-তন্ত্রালোক £ তৃতীয় আহ্িক__২৩ শ্লোক 
যেহেতু দর্পণ থেকে প্রতিবি্ব কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, সেহেতু দর্পণের দেশ 
ছাড়া প্রতিবি্বের কোঁন আলা দেশ নাই, আর এই আলা! দেশ না থাকার 
জন্য প্রতিবিষ্বের কোঁন কঠিন যৃত্তি নাই। মৃত্তির অভাববশতঃ প্রতিবিদ্বের 
রূপ এই গুণ থাঁকাও সম্ভব নয়। যে বস্তর অস্তিত্ব তার উৎপাদক বস্তর 
অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল হয়, দেই বস্তরই পুর্ববাপরকাঁল সম্বন্ধ বা পরিমাণ 
ধাকে। যেহেতু প্রতিবিশ্বের অস্তিত্ব দর্পণের অস্তিত্বের উপর একাস্তভাবেই 
নির্ভর করে, সেহেতু প্রতিবিষ্বের কোন কালযোগ বা পরিমাণ নাই। দর্পণের 
মধ্যে ব্ছ পদার্থের যুগপৎ প্রতিবিদ্বের ক্ষেত্রে কোন পদীর্ঘটিই অন্য পদার্থের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় না। এরপ স্থলে প্রত্যেকটি পদার্থই আলাদা আলাদাভাবে 
প্রতিবিধিত হয়ে থাকে। দর্পণস্থ প্রত্যেক প্রতিবিষ্বেরই একএকটি বিশ্ব 


১। «তন ভগবত! ধথ1 দর্পণাদৌ আভাসমাত্রসারা এব ভাবা অবভাস্তত্তে তথ! 
সংবিত্তাধগীতি ন বহীরূপত্বেনৈষাং সত্বমন্ভীতি বোধং বর্ধত্বিতৃং বাহ্যার্থাভিনিবেশিনামেত- 
দিষ্টম্‌, 'অতঃ সর্ধবমে বৈতদাতাসমাত্রসারমেবেতি' ন বাহেহার্থংভিনিবেষ্ব্যং যেন ঘ্ৈতমোহঃ 
শায়ো॥? _তন্কালোক £ তৃতীয় জান্িক-_-২১।২২ লোকের জয়রথতভান 


২৩০ শকিদর্শন ও শাঁক্ত কবি 


আছে, স্থতরাঁং কোন প্রতিবিষ্বকেই অবস্ত বল! যায় না। তবে গ্রতিবিষ্ 
যেহেতু আভাস ছাড়। আর কিছুই নয়, সেহেতু প্রতিবিদ্বের সার কিছুই নাই। 
তত্ত্রাচাধ্যগণ যাতে বিকল্লাত্মক ছৈতজ্ঞান শাস্ত ও মোহ নিবৃত্ত হয়, সেইজন্যিই 
দর্পণের দৃষ্টান্ত উপদেশ দিয়েছেন ।১ 


দর্পণ দৃষ্টান্তে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত আচাধ্য জয়রথ তার ভাসে স্ুম্পষ্ট করেছেন : 

“এবং চ সতি অয়মর্থঃ প্রর্দশিতে! ভবতি-যৎ বিশ্বমিদং সংবিদি দর্পণ- 

প্রতিবিগ্বন্তায়েন অবস্থিতং ন তু তদতিরিত্ততয়! বহীরূপত্বেন বস্তনর্দিতি ন 
তন্রাভিনিবেষ্টব/মিতি ॥+ 

__তন্ত্রালৌক : তৃতীয় আহ্ক-_২৩ শ্লোকের জয়রথভা ষ্যাংশ 

এই কারণে এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হচ্ছে প্রতিবিদ্ব দর্পণে যেভাবে অবস্থিত 

থাকে, বিশ্বও সেভাবে সংবিত্তত্বে অবস্থিত রয়েছে । বিশ্ব সংবিতৃত্বের 


১। “প্রতিবিদ্বং তাবদ্দর্পণাতিরেকেণ স্বতন্থতয়। পৃথক সম্ভাং নৌপলভত ইত্যুপপা দ্িতম্‌. 
ততশ্চ নান্তাস্া দর্পণাৎ পৃথগ.দেশ ইত্াত্তং ন দেশ ইতি, এবং চাস্যু ন ঘনতা, কাঠিস্তলক্ষণ। 
মৃত্তিরপি নান্তীতার্থ:, অন্ঠথা হি দর্পশাদস্য পৃথগ.দেশঃ ম্যাৎ__একট্যৈধ নভোদেশস্ মৃর্তেন 
দর্গণেনাক্রান্তস্য মুত্ত্যন্তবেণা ক্রমিতুমশক্যত্বাৎ মুর্তীনাং সমানদেশত্ববিরোধাৎ* অতএব চাস্ত 
নো বূপং_ব্বপাখ্যগুপযোগে! নাস্তি ইত্যর৫থঃ স হিমূর্ত এব ভনতীতি ভাষ:, অতএব চাস্য ন 
কালেন সম্বন্ধঃ, সহি কঞ্চিৎ পূর্বাপরভাবিনমপেক্ষ্য পৃথগ.লব্ধসত্তাকস হ্যাৎ, অগ্য পুনার্পণাৎ 
পৃথক্সত্ৈব নাশীতু)২ বশ, অতএব চঃত্য ন গরিমা পদ্ধিমাণং নাস্তি সতএব তগ্যোগোপ- 
লত্তেঃ, অন্যথ! হি পরিমিতে দর্পণদেশে মহ্াকারং পর্বতাদ্দি কথং প্রতিসংক্রান্তং ভবেৎ 
নাপি দর্পণাস্তরনেকেষামর্থানাং সহ্প্রতিভাসেহপি পরদ্পরং নৈবিড্যেন সংশ্লেষ ইত্যাহ ন 
চাস্তোম্তামংগ ইতি। ননু নগরপ্রতিতাসাদোৌ যদি অনেকেষাং ভিন্নদেশানানর্থানামেকম্মিন্ের 
পরিমিতে দর্পপদেশে প্রতিতাসঃ তদেতেষামেকদেশত্বান্যথানুপপত্ত্যা পরস্পরং সংমেলনেনৈক" 
পিপ্তীভাবেনৈবামৌ ম্ভাষাঃ, ন চেদেখং তি তত্র নগরপ্রতিভান এব ন তবেদিত্যাহ মচ 
তদপহানিরিতি সর্ধবেষামেবার্থানাং পরুল্পরং বৈবিক্ত্যেনৈব প্রতিতাসনাৎ, ন চ ভাতমভাতং 
ভবতীতুযুক্তং বহুশঃ, অতএব চ লাহ্য অবস্তত্বমিত্যাহ ন চাবস্তত্ব হ্যাৎ ইতি সর্কেষামেবার্থানাং 
প্রতিভানাৎ এবমপযস্য বস্তত্বোপপাদকমল্পমপি নিজং তথ্যং রাপং নাভ্ীত্যাহ নচকিমপি 
সারং নিজমিতি ইত্যেবমাভাসমাত্রসারং প্রাতাবন্বলতত্বং বাহ্ার্থবাদিনে। নিশ্চিতমেব 
দৈতপ্রথাত্বকং সংকুচিতং জ্ঞানং শাম্যতামিত্যেতদর্থং দর্পশবিধিঃ--কুড্যাদিবৈলক্ষ প্যেন 
গ্রতিবিন্বস হিফুবন্তপ্রাকারে1, নিরদিশৎ নিদিষ্টবংল্‌।, 

-তন্ত্রীলোক : তৃতীয় আহিক--২৩ শ্লোকের জয়রথভায 


শক্তিদর্শম ও শাক্ত কবি ২৩১ 


অতিরিক্ত কোন পদার্থ নয়। এই কারণে তার বাহরূপেরও কোন পারমা্থিক 
সতা নাই। অতএব বিশ্ব-প্রপঞ্চের এই বাহরূপে মনোনিবেশ করাও 
উচিত নয়। 
স্তরাং পারমেশ্বরী সংবিদে উদ্ভুত প্রতিবিশ্বকেই আমরা বিশ্ব বলে মনে 
করছি ।১ 
বিশ্বের লক্ষণ প্রপঙ্গে তন্তরাচার্ধ্য অভিনবপ্তপ্ত মন্তব্য করেছেন : 
টাকা নারি বিশ্বং কিল কিমুচ্যতে । 
অন্থামিশ্রং স্বতন্ত্র সদ্ভাসমানং মুখং যথ] ॥+ ৫৩ 
_তন্ত্রীলোক : তৃতীয় আহ্িক--৫৩ শ্লোক 
বিদ্ব কাকে বলে? যা অন্তের সঙ্গে মিশ্রিত নয় অর্থাৎ যা! সজাতীয় বিজাতীয় 
ব্যাবৃত্ত। ঘা সজাতীয় ব1 বিজাতীয় পদার্থাস্তরের সঙ্গে মিশ্রিত নয়, ত। বিদ্বের 
অন্যতম লক্ষণান্বিত। য1 পরতন্ত্র নয় অর্থাৎ যার অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্ের 
উপর নির্ভরশীল নয়, তাঁও বিছ্বলক্ষণবিশিষ্ট । তাছাড়া, যাঁর উক্ত প্রকার 
স্বরূপের প্রতীতি অন্য কোন প্রকার স্বরূপের প্রতীতির দ্বার! বাধাপ্রাপ্ত হয় 
না, তাকেও বিন্ব বলে। দর্পণিস্থ মুখ প্রতিবিদ্ব, কিন্তু বাস্তব মুখ বিশ্ব। 
স্থৃতরাং সদৃশ বা বিসদৃশ পদার্থান্তরের সঙ্গে অমিশ্রিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ-সত্তা- 
বিশিষ্ট ও একটি বিশিষ্ট রূপেই সর্বদা প্রতীয়মান পদার্থ ই বিশ্ব। 
প্রতিবিদ্বের লক্ষণ তন্্রাচার্য্য অভিনবগুপ্ত এইরূপ নির্ণাত করেছেন £ 
নম্বিতথং প্রতিবিন্বস্ত লক্ষণং কিং তদুচ্যতে | 
অন্যব্যামিশ্রণাযোগাতৃতেদাশক্যভাসনম্‌ ॥ 
প্রতিবিষ্বমিতি প্রাহুরদর্পণে বদনং যথা ॥ ৫৬ 
_তন্ত্রালোক £ তৃতীয় আহিক-_-৫৬ ক্সোক 
তাহলে প্রতিবিস্বের লক্ষণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বল! হচ্ছে ঃ 
প্রতিবিষ্ব তার আধারের সঙ্গে তাদাত্মাযুক্ত, অর্থাৎ তার আধারের সত 
থেকে অতিরিক্ত কোন সত্তা প্রতিবিম্বের নাই, এই কারণে আধারকে বাদ দিয়ে 
১। “ইত্‌থমেতৎসংবি তিদৃঢন্তায়াস্তররক্ষিত মূ। 


সংআ্রাজ্যমেব বিশ্বে প্রতিবিম্বত্ত জ.্ভতে |, 
তন্ত্রাঙ্গোক £ তৃতীয় আহিক--৫১ শ্লোক 


বিশ্ব লক্ষণ 


প্রতিবিম্ব লক্ষণ 


২৩২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


প্রতিবিষ্বের কোন পৃথক অবভাস দেখা যাঁয় না। যেমন দর্পণ প্রতিবিশ্ব 
দর্পণ ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই নয় এবং দর্পণকে বাদ দিয়ে তার কোন পৃথক 
অবভাসও সম্ভব নয়। স্ৃতরাং প্রতিবিশ্ব পরতন্ত্র এবং এই বিষয়েই বিশ্ব থেকে 
তার পার্থক্য, যেভেতু বিশ্ব স্বতন্ত্। 

প্রতিবিষ্ব যে আধারে পড়ে, তার প্রতিবিশ্বাত্মতাঁর লক্ষণ প্রজ্ঞালস্কার- 
কারিকায় পরিস্ফুট হয়েছে £ 
নিজধন্মাপ্রহাণেন পররূপান্ুকাঁরিত1। 
প্রতিবিস্বাত্ম ত1 সোক্ত। খড্গাদশতলাদ্দিবৎ |? 

_তম্ত্রালোক £ তৃতীয় আহ্িকের ৫৪ শ্লোকের জয়রথভাস্তে উদ্ধৃত 
প্রতিবিহ্ব'ধারের নিজধর্ম পরিত্যাঁগ না করে বিশ্বরূপের যে অনুকরণ করা তাই 
হলে। প্রতিবিষ্বাত্ম তা। যেমন খড্গ বা দর্পণ তার্দের নিজ নিজ ধশ্ম তনুত্ব 
ইত্যাদি ত্যাগ না করেই মুখের রূপ অনুকরণ করে খাকে। প্রতিবিশ্ব বিশ্বের 
রূপ পরিগ্রহ করে না, তাঁর রূপের সাদৃশ্য অর্জন করে মাক্র।১ 

ষেহেতু বিশ্ব পারমেশ্বরী সংবিৎ থেকে অতিরিক্ত কোঁন পদার্থই নয় এবং 
এই সংবিত্বত্বকে বাদ দিয়ে বিশ্বের কোন পৃথক অবভালই সম্ভব নয়, সেহেতু 
উপরি-উক্ত লক্ষণ অনুযায়ী বিশ্ব গ্রতিবিশ্ব ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।২ 


প্রতিবিষ্বাধার 


১। “স্বরূপানপ্হানেন পব্ক্কপনদৃক্ষতামূ্‌ 
প্রতিবিশ্বাত্ম তামা খড়গ [দর্শ তলাদিবৎ ॥ ৫৪: 
_তিন্ত্রালোক : তৃতীয় আহিক--৫৪ শ্লোক 
“ইহ দর্পপাদেন্তনুত্বপরিমণ্সত্বাস্ভাত্বন: ম্বস্তাসাধারপহ্য রূপস্যাপরিত্যাগেইপি পরহ্য মুখাদেঃ 
সংবন্ধিনা রূপেণ যৎ সাদৃপ্তং তদেব প্রতিবিশ্বাত্বতৃং ন তু'তজ্মপতাসাদনমেব ইতি সর্ব এব 
বাদিন আহ, নাত্র কস্যাপি ব্প্রিতিপত্তিরিতি ভাব:।॥ তাজপ্যে হি প্লক্ষেক বপুষোহপি দর্পণসয 
নিম্বেম্নত মুখ প্রতিবিন্বপরিগ্রহে শ্রক্ষত্বীভাবে। ভবেৎ্নগরাদিপ্রতিবিশ্বষোৌগেহপি অনেক রূপ 
পরিগ্রাৎ দর্পণস্ত অনৈক)ং হ্যাৎ তেন যথ! চিত্রঞ্জানস্য অনেকবেদনেহপি চিত্রপতঙ্জাদৌ 
একত্বানপায়াৎ অনেকসদৃশাকারতয়! একত্বমেব নানেকত্ম্‌, এবং দর্পণাদেরপি অনেক- 
প্রতিবিনবধোগে ন অনেকরূপত্বমিভি নানৈক্াপ্রপঙ্গঃ অপি তু তৎমাদৃশ্তমাত্রমেব ন চ 
সাদৃষ্তমাত্রাদেব তাজপাং, ন হি গবয়সাপৃষ্ঠাদেব গৌগর্ধ্বযরঃ তশ্মাৎ বিশ্ব দদৃশাকারত্বের 
প্রতিবিম্বধারিত্বমিতি ভাৎপর্ার্থ: ॥' ৫৪ _তস্ত্রালাক : উক্ত ক্লোকের জয়রথভায 
| “বোধমিশ্রমিদং বোধাৎ ভেদেনাশক।ভীসন্ম্‌। 
পরতত্বাদিবোধে কিং প্রতিবিশ্বং ন তপ্যতে ॥' «* 
তস্্ালোক £ তৃতীয় আহ্িক--৫৭ ক্লোক 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৩৩ 


এখন এই প্রশ্ন জাগে £ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা যাঁয় ষে, বিদ্ব না থাকলে 
প্রতিবিষ্বের উদ্ভব হতে পারে না; যেমন দর্পণের সাঁমনে যদ্দি মুখ না থাকে, 
ভাহ'লে দর্পণে মুখের প্রতিবিস্ব পড়তে পারে না। পারমেশ্বরী সংবিদে বিশ্ব 
প্রতিবিদ্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ব কিছুই নাই। স্কতরাং কিভাবে বিশ্বের গ্রতি- 
বিদ্বন সম্ভব হচ্ছে? কারণাভাবে কাধ্যোত্পত্তি কি করে হয়? 

এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল: কারণ তিন প্রকার-_নিমিত্তকারণ, উপাদান- 
কারণ ও সহকারিকারণ। মৃত্তিকা থেকে যখন ঘট নিম্মিত হয়, তখন কুস্তকার 
হ'ল ঘটের নিমিত্তকারণ, মৃত্তিকা উপাদানকারণ ও দগুচক্রার্দি সহক|রি- 
কাঁরণ। বিশ্ব-প্রতিবিদ্ধ স্থলে বিদ্ধ নিষিত্তকারণ হতে পারে না, কারণ বিশ্ব 
অচেতন ; আর কোন অচেতন পদার্থের পক্ষেই নিমিত্তকারণ হওয়। সম্ভব নয় । 
বিষ্ব উপাদানকরণও নয়, কারণ বিশ্ব রূপ-বিরুতি লাভ করে প্রতিবিদ্ব হয় 
না, যেমন মৃত্তিকা বূপ-বিকৃতির মাধ্যমে ঘট এই সংজ্ঞা পেয়ে থাকে | বিশ্ব 
নিমিত্তকারণও নয়, উপাদ্দানকারণও নয়, বিম্ব হ'ল সহকাপ্রিকারণ। যেমন 
দণ্ডচক্রার্দির সহকারিতাঁয় ঘট নিম্মিত হয়, তেমনি বিশ্বের সাহাধ্যে প্রতিবিশ্ব 
আভাসিত হয়ে থাকে । 

এখন বিচাধ্য হ'ল এই £ কাধ্যোৎপত্তিতে উপার্দানকাঁরণ যেমন অপরিহাধ্য, 
হকারিকাঁরণ তেমন অপরিহাধ্য কি না? এখানে আচাধ্য জয়রথের অস্তব্য 
প্রণিধানযোগ্য £ 

ইহ খলু দ্বণ্ুপপিহারেণাপি ম্বকরাহত্যৈব চক্রং ভ্রাময়ন্‌ কুম্তকারঃ কুম্তং 
ুধ্যাৎ্, মৃৎ্পরিহারেণ পুনরতিনিপুণোহপি কুস্তকারঃ কুম্তং কর্তূং ন শরু,্মাৎ, 
অতশ্চোপাদানকারণবৎ নাবশ্ঠং নিমিতকারণোপযোগঃ।' 

_-তন্ত্রালোক£ তৃতীয় আহ্ক--৬১ শ্লোকের জয়রথভাত্ত 

দগড বাতীত আপন হৃম্তসঞ্চালন ছ্বারাই কুস্তকার চক্র ঘৃণিত করে কুস্ত উৎপাদন 
করতে পারে। কিন্ত মুত্তিকার অভাবে অতি দক্ষ কুম্তকারও কুস্ত নিম্মিত 


“ততদ্দপতয়া জ্ঞানং বহিরভ্তঃ প্রকাশতে। 

জ্ঞানাদ্বতে নার্থনতা জ্ঞানরূপং ততে। জগৎ ॥ 

নহি জ্ঞানাদৃতে ভাবা; কেনচিৎ বিষদ্বীকৃতা:। 

জ্বানং তদাক্মতাং প্রাপ্তমেতন্্াদবসীয়তে ॥  -ইজয়রথভ'স্তে উদ্ধত প্লোক 


২৩৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


করতে পারে না। স্থতরাং কার্য্যোৎপত্তিতে উপাদানকারণ যেমন অপরিহাধ্য, 
সহকারিকারণ সে রকম নয় ।১ 
অতএব বিশ্ব-প্রতিবিহ্ধ ক্ষেত্রে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হ'ল £ 
“তেন বিশ্বং বিনাঁপি প্রতিবিষ্বং ভবেৎ_তছুৎপাদনসমর্থস্ত তত্প্রতিনিধি- 
ভৃতস্ত কারণাস্তরস্তাঁপি ভাবাৎ | ৬১ 
_-তস্ত্রালাক £ ৩য় আহ্িক-_-৬১ গ্লোকের জয়রথভাস্ 
উপরি-উক্ত কাঁরণবশতঃ বিম্ব ব্যতীতই প্রতিবিম্ব সম্ভব। কখন? যখন 
প্রতিবিশ্ব হুপ্টিসক্ষম বিশ্বস্থানীয় অন্য কোন কারণ বিগ্যমান থাকে । 
উদ্দাহরণ হিসাবে বলতে পাঁর। ধায় যে, প্রোধিতভর্তৃকা রমণী ভর্তৃ-বিষয়ক 
তীব্র চিন্তার ফলে পুরোবর্তা আলোকে ভর্তাকে সম্মুখে বর্তমান দেখতে পায়। 
এখানে স্বচ্ছ আলোকে প্রোধষিতভর্তৃক'র ভর্তার আকুতি প্রতিবিদ্বিত হচ্ছে। 
ভর্তা যখন প্রবাসী তখন বিঘ্ব প্রতিবিদ্বের শ্রষ্টা, তা বলা যায় না। এখানে 
প্রোষিতভর্তৃকাঁর ভর্তৃ-বিষয়ক তীব্র চিস্তাই বিশ্বের কাজ করে সন্মুখস্থ আলোকে 
ভর্তার আকৃতি প্রতিবিন্বিত করছে । 
উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে ভর্তৃম্মরণই যেরূপ ভর্তার উপস্থিতির কাঁজ করছে, 
সেরূপ নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকবে, যাঁর ফলে পারমাথিকসতারহিত বাহ 
বস্তর অভাঁবেও পারমেশ্বরী সংবিদে বিশ্ব প্রতিবিষ্বের অবভাস সম্ভব হচ্ছে। 
এক্ষেত্রে তন্ত্রাচাধ্য অভিনবগুণ্ডের মন্তব্য ঃ 
“অতো নিমিত্তং দেবস্ত শক্তয়ঃ সন্ত তাদৃশে ।, 
_তত্ত্রালোক £ ৩য় আহ্িক__-৬৪ শ্লোকের পরবর্তী শ্লোক 
পারমেশ্বর সংবিত্তত্বের বিশ্ব গ্রতিবিষ্বনে জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি শক্তি- 
গুলিই নিমিত, অর্থাৎ বিদ্বপ্রতিনিধিভূত সহকারিকারণ। এই জ্ঞানশক্তি, 


১। আচাধ্য জয়রথ তার ভাস সহকারিকারণ অর্থে নিমিত্তকারণ এই শব্দের প্রয়ো 
করেছেন। প্রমাণ হ'ল তার নিজেরই উক্তিঃ “হেতুশ্ছিবিধ:--উপাদামং লিমিভং 
উপার্দানং যথ! ঘটাদৌ মৃদাদি, নিমিত্বং যথা! ততৈব দণ্ডাদি, প্রতাবন্বস্য চ বিশ্বং নোপাদান- 
কারণং, তৎ হি খট ইবস্ৃৎস্বক্রপবিকারমালাগ কারধ্যান্থগান্রিত্বেন বর্ততে, নৈবমত্র বিশ্বং- 
প্রতিবিদ্বোদয়েহপি তহ্যাবিকৃতত্তৈব পৃধগুপলত্ভাৎ, তেনাত্র দও ইব ঘটে নিষিত্কারপং 
বিশ্বম্‌ ॥) ৬* _তন্ত্রালোক ; ৩য় আহ্িক-_-৬* ক্লোকের জয়রধতা্ন 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৩৫ 


ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি স্বাতস্তর্যশক্তি ছাড়। আর কিছুই ময়। শ্বাতস্থ্য 
শক্তির স্বরূপ ও কাধ্যকারিত। সম্বন্ধে তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা 
হয়েছে ।৯ 

এখন প্রশ্ন এই £ সবই যদ্দি সংবিৎ তাহ'লে আমি ঘট জানছি, আমি পট 
জানছি ইত্যাদি জ্ঞানে ষে গ্রাহ্গ্রাহকভাঁব ফুটে উঠছে, ত। কি করে সম্ভব হয়? 
সবই যদি সংবিৎ, তাহ'লে কে কার গ্রাহথ বা কে কার গ্রাহক ? 

এক্ষেত্রে আচার্ধ্য জয়রথের মস্তব্য স্তথুপরিস্ফুট £ 

“সৈব পুনঃ শ্বস্বাতস্্যাৎ স্বং রূপং গোঁপস্িত্বা! ষদ1 সঙ্গুচিতজ্ঞানাত্মতামব 
ভাঁপয়তি তদায়ং সকলো  গ্রাহ্গ্রাহকাত্মা' ভেদব্যবহারঃ” 

__তন্ত্রালোক £ তৃতীয় আহিক-_৬৪ গ্লোকের ভূমিকায় জয়রথভাস্ত 
সেই পারমেশ্বরী সংবিৎ যখন স্বাতস্থ্যশক্তির বলে আপন রূপকে গোপন করে 
আপনাকে অপূর্ণজ্ঞানযুক্ত খগুপ্রমাতার আকারে অবভাদিত করে, তখনই এই 
সকল ব্যবহারিক গ্রাহ্থ-গ্রাহকের ভেদ উদ্ভূত হয় ।২ 


শা শী শী 








শী এ সপ পপ ০ 


১। “তত্র ত্বর্পকাছুপাধেস্তপশকারত্বং চিততত্স্য তু নিজৈ্বরধ্যাৎ।” 
_তন্ত্রলোক : ৩য় আহিক--৬৪ গ্লোকের পরবর্তী শ্লোকে জয়রথভাসে শ্ীপ্রত্য ভিজ্ঞাবচন 
“নাথ তৃয়1 বিন! বিদ্বং স্বচ্ছে স্ব!আ্সনি দশিতম্‌। 
প্রসেন! দর্পণেনৈব প্রাবাৎ ভাবমণ্ডলম্‌ ॥ --&ঁ অনৃপ্রত) ভিন্ঞাবচন 
“অন্তধিভাতি সকঙগং জগদাত্মনীহ 
যদ্বধিচিত্ররচন। মকুরাস্তরালে। 
বোধঃ পুননিজবিমর্শনসা রবৃত্ত্যা 
বিশ্বং পরা স্বশতি নো মকুরস্তথাতু ॥? 
_তন্থালোক £ ৩য় আহিক-_৬৫ শ্লোকের জয়রধভাম্বে উদ্ধৃত ফ্লোক 
২। “অত এবাস্তরং কিঞ্চিৎ ধীসংজ্ঞং ভবতু স্ফুটম্‌। 
বত্রা্য বিচ্ছিদ। ভানং সংকল্প-ছপ্রদর্শনে |? ৬৪ 
-তন্্ালোক : তৃতীয় আহ্িক-_-৬৪ শ্লোক 
“অতএব-_-পরসংবিদপেক্ষয়া বিচ্ছেদাসস্ভবাৎ হেতোঃ কিঞিৎ-সঞ্কুচিত-প্রমাত্রাত্ম ম্ফুষ্টং 
নিধিকক্পরূপং জ্ঞানসংজ্ঞমাস্তরং পরসংবিৎপ্রমেয়য়োর্ম্ধ্যবত্তি ভবতু* যত্রান্ত প্রতিবিদ্বস্ু, 
বিচ্ছিদাঁ ভেদেন, সন্বল্পন্বপ্রদৌ ভানং ভবেৎ_বিরহিণো হি সম্বল্লাদাবপি বিশ্বাভাবাৎ 
তীব্রতরম্মরণার্দিনিমিত্াস্তরসংনিধাপিতযেব কাস্তাপ্রতিবিদ্বং ভাষাঁৎ ইতি ভাব: ॥£ ৬৪ 
--ট্র জয়রথত।্ক 


২৩৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


প্রমাতা-প্রমীণ-প্রমেয় সম্বন্ধে এই তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অঙ্থুরূপ-বিষয়-সম্পকীঁয় 
বেদান্ত প্রতিপাদিত বেদান্ত দিদ্ধান্তের সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্তস্তযুক্ত । বিবরপ- 
প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেষ প্রমেয়-সংগ্রহে শ্রীমৎ ভারতীতীর্ঘ বিগ্ভারণ্য মুনীশ্বর মস্তবা 
করছেন £ 
“দ্বগতং চিদাত্সানমাবৃত্য স্থিতাঁ ভাবরূপাইবিছ্যা বিবিধজগদাকাঁরেপ 
বিবর্তৃতে। তত্র শরীরমধ্যে ক্িতোহন্তঃকরণাখ্যোহবিগ্যাবিবর্তে। ধর্ম [ধন্মপ্রেষিতো৷ 
নেত্রাদিদ্বার নির্গত্য যখোঁচি তং ঘটাদ্দিবিষয়ান্‌ বাঁপ্য ততদ্দাকারো। ভবতি । যথা 
লোকে পুর্ণতটাঁকস্ং উদকং সেতুগতচ্ছিপ্রান্নিগত্য কুল্যাপ্রবাহরূপেণ কেদারান্‌ 
প্রবিশ্ব চতুক্ষোণত্েন ভ্রিকোণত্বেন বর্তুলত্বেন বা তত্তৎকেদারাহ্থমারি অবতিষ্ঠতে 
তদ্বং। ন হ্যান্নকবদস্তঃকরণং পরিশ্যন্দতে ধেনাতিদৃরবর্তি চন্দ্রনক্ষতরঞ্বাদিপ্রাপ্ধি- 
ঝরটিতিন্ন সিধ্যেৎ। কিং তহি কু্যরশ্মিবত্বৈজসত্তাদ্দীর্ঘ গ্রভাকারেণ পরিণমতে । 
অতএব রশ্মিবং সহসা সঙ্কৌোচোইপুুপপন্নঃ। উপপন্নশ্চান্তঃকরণস্য ক্ষীরাদিবৎ 
সাবয়বত্বাৎ পরিণামঃ। তচ্চ পরিণতমস্তঃকরণং দেহাভ্যস্তরে ঘটাঁদৌ চ 
সম্যগব্যাপা দেহঘটয়োর্মধ্যদেশেইপি দগ্ডায়মানমবিচ্ছিন্নং ব্যবতিষ্ঠতে | তত্র তত্র 
দেহাবচ্ছিন্নান্তঃকরণভাগোহহস্কারাখ্যঃ কর্তা! ইত্যুচ্যতে ৷ দেহবিষয় মধ্য বর্ির্দ গায়- 
মানন্তদ্ভাগে। বৃত্তিজ্ঞানীভিধা ক্রিয়া ইত্যুচ্যতে । বিষয়বপকম্তদ্‌ভাগে। বিষয়ন্ত 
জ্ঞানকশ্মত্বদংপাদ কমভিবাক্তিযোগ্য মিত্যুচ্যতে । তন্ত চ ভ্রিভাগন্্যান্তঃকরণ- 
স্থাতিস্বচ্ছত্বাৎ চৈতন্তং 'তত্জরাভিব্যঙ্যতে । তস্তাভিবক্তস্য ঠত্তন্তম্তা একত্তেইপি 
অভিবাজ্ঞকান্তঃকরণভাগভেদাঁৎ ভ্রিধ! ব্যপর্দেশে৷ ভবতি | কর্তৃভাগাবচ্ছিন্শ্চিদংশঃ 
প্রমাতা, ক্রিয়াভাগাবচ্ছিন্নশ্চিদংশঃ প্রমাণং, বিষয়গতষোগ্যত্ব ভাগাবচ্ছিন্ন: চিদ্নংশঃ 
প্রশ্নিতিপ্সিতি প্রমাত্প্রমাণ প্রমিতীনামসাঙ্বর্যম্। ভাগন্রয়েইপি অন্গগতন্তৈবাস্ত:- 
করণাঁকারশ্ত প্রমাতৃপ্রমেয়-সন্বদ্ধ-রূপত্বাৎ ময়েদমবগতমিতি বিশিষ্টব্যবহাঁরোহপি 
উপপদ্ধতে । ব্যঙ্গ্যব্যজ্ঞকয়োশ্চৈতন্তান্তঃকরণয়োরৈক্যাধ্যাসাৎ অন্যোস্তশ্মিন্‌ 
অন্তোন্তধন্মাদিব্যবহারে। ন বরুধাতে 1 
_বস্কমতী সাহিতা মন্দির প্রকাশিত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড 


“চি্বাত্মা সর্বগত, তাঁহাকে আবগণ করিয়া অবস্থিত ষে ভাবরূপ অবিদ্ভা, তাহাই 
বিচিন্র জগদাকারে পরিণত হইয়। থাকে। দেই সকল পরিণামের মধ্যে 
শরীরের মধ্যে অবস্থিত যে অন্তঃকরণরূপ অবিদ্যাপরিণা ম, তাহা ধর্ম বা অধন্মের 


শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি ২৩৭, 


দ্বারা প্রেরিত হইপ্সা নেত্রাদি দ্বারা বাহিরে নিগত হয় এবং যথাসভ্তব ঘটাঁদি- 
বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া, দেই সেই ঘটাঁদি বিবয়াকারে পরিণত হইয়! থাকে। 
যেমন লোকে পরিপূর্ণ জলাশয়ের মধ্যে অবস্থিত যে জল, তাহা! সেতৃমধ্যস্থিত 
ছিদ্র হইতে নির্গত হইয়া কুল্যাপ্রবাহরূপে অর্থাৎ কৃত্রিম-প্রণালী-মধ্যস্থিত 
স্রোতের আকার ধারণ করিয়৷ ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেই ক্ষেত্রের 
যেরূপ আকার-ত্রিকোণ, গোল ব] চতুষ্ষোণ, সেই শাকারেই আঁকারিত হয় 
অবস্থিত হয়, অন্তঃকরণেরও লই প্রকার অবস্থা হইয়। থাকে । এস্বলে বিশেষ 
রষ্টব্য এই যে, জল যে প্রকার ক্ষরিত হয়, অস্তঃকরণ সে প্রকার হয় না। ভাহ' 
যর্দ হইত, তাহা হইলে সেই অন্তঃকরণের দ্বারা অতিদুরবর্তী চন্দ, নক্ষক্ ও 
ফ্রবাদির প্রাপ্তি অত শীঘ্র সম্ভবপর হইত না। কিন্তু সুর্ধারশ্মি যে প্রকার 
তৈজস, অস্তঃকরণও সেই প্রকার তৈজস বলিয়! তাহা দীর্ঘপ্রভাকারে পরিণত 
£ইয়! থাকে । দেই কারণে রশ্মির যেরূপ সঙ্কোচ হইয়া থকে, অন্তঃকরণেরও 
সেই প্রকার সস্কোচ উপপন্ন হয়। ক্ষীরাদির ন্তাঁয় অস্তঃক্রণ যেহেতুক সাবয়ব, 
সেই কারণে তাহার বিচিজ্র আকারে পরিণতিও সম্ভবপর ভয়। এইভাবে 
পরিণতিযুক্ত যে অস্তঃকরণ াহা দেহের মধ্যে এবং বাহিরের ঘটাদি বস্তুতে ও 
সম্যকৃভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া দেহ ও ঘটের মধ্যদেশেও দণ্ডের স্তাঁয় অবিচ্ছিন্নভাবে 
অবস্থিত হয়। তন্মধো বিশেষ এই যে, দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট যে অস্তঃকরণভাগ, 
তাহাকে অহঙ্কার বল! খায় এবং তাহাই কর্তা বলিয়া অভিহিত হয়। দেহ ও 
বিষয়ের মধ্যবর্তী দণ্ডের ম্যায় অবস্থিত যে অন্তঃকরণভাঁগ, তাহাঁকেই বৃত্তিজ্ঞান 
বা ব্যাপাররূপ ক্রিয়া বল! যায়। ঘটাদিবিষয্ের ব্যাপার ষে অস্তঃকরণভাগ, 
তাহাই বিষয়ে জ্ঞানকর্মত্বের অর্থাৎ জেয়ত্বের সম্পাদক হয় এবং তাহাই বিষয়ের 
অভিব্যক্তির অন্কুল হইয়া থাকে। 

এইরূপে ভাগন্ত্রয়ব্যবস্থিত যে অস্তঃকরণ, তাহ অতি স্বচ্ছ বলিয়া চিদাত্া 
তাঁহাতেই অভিব্যক্ত হইয়া! থাকে । সেই অস্তঃকরণে অভিব্যক্ত চিদাত্মা 
এক হইলেও অভিব্যপ্নক অস্তঃকরণ তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়! তিন প্রকারে 
ব্যপদদিশ্মান হয়। তাহার মধ্যে পুর্ব-কথিত কর্তৃভাগের দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
ঘষে চি্দংশ, তাহাকেই প্রমাতা বলা যায়। ক্রিয়াভাগের দ্বারা অবচ্ছির 
ষে চিদংশ, তাহাকে প্রমাণ বল! যাঁয়। আর বিষয়গত যোগ্যত্বরপ ফে 


২৩৮ শক্তির্শন ও শক্ত কবি 


ভাগ, লেই ভাগের দ্বার অবচ্ছিন্ন ষে চিদ্বংশ, তাহাকেই প্রমিতি (শ্রেয়) 
বলা যায়। 
এইরূপ ব্যবস্থার দ্বার! প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমিতি (প্রমেয়) এই তিনের 
পরম্পর অসন্থীর্ণতাঁও সিদ্ধ হইয়া থাকে । আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এই ভাগত্রয়ে 
অন্থগত যে অস্তঃকরণাকার, তাহাই প্রমাত ও প্রমেয়ের সন্বন্ধরূপতাঁকে 
পাইয়া থাঁকে। এইভাবে “আমি ইহা জানিতেছি” এইবশ যে বিশিষ্ট 
বাবহার, তাহাঁও উপপন্ন হইয়া থাকে । ব্যঙ্গ যে চৈতন্ত, আর ব্যঞ্ক যে 
অস্তঃকরণ, এই ছুইয়ের মধ্যে পরস্পর এঁক্যের অধ্যাস হয় বলিয়া! অস্তঃকরণে 
চৈতন্তধর্মের এবং চিদ্রাত্মাতে অন্তঃকরণধশ্মের ব্যবহারও বিরুদ্ধ হয় না।" 
_উক্ত অংশের মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কতৃষণ-কৃত অনুবাদ 
প্রমাতা-প্রমীণ-প্রমেয় সম্বন্ধীয় তান্ত্রিক সিদ্ধান্তটি তন্ত্রের পারিভাষিক শবে 
এইভাবে প্রকাশিত কর! হয়ঃ প্রত কর্তৃক বিষয়- 
জ্ঞানের পরাংশ প্রমাঁত। শক্তিমান ছাঁড়। আর কিছুই নয়। 
পরাঁপরাংশ প্রমাণই শক্তি। অপরাংশ প্রমেয় শক্তিমাঁনের 
ক্বরূপ।১ শক্তিমান ও শক্তির অভেদের দিক দিয়ে প্রমাতা-প্রমাণ-গ্রমেয় 
একক সত্ত।।২ 
কুমারিলমতাবলম্বী মীমীংসকগণ বলে থাকেন যে, যেহেতু ক্রিয়ামাত্রই 
ফলের দ্বারা অনুমিত হয়ে থাকে, সেহেতু জ্ঞানরূপ ক্রিয়াও 
মীমাংসকমত 
ফলের ঘারাই অনুমিত হবে। এই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার ফল 


হ'ল বিষয়ধর্শ বেছতা । 


প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয় 
শক্তিমান- শক্তি 





৪ ক 


১। “তথাহি তিশ্রে! দেবস্ত শক্তয়ে! বপিতাঃ পুরা ॥ * 
তা! এব মাতৃমানমেয়ত্রৈক্প্যেণ ব্যবস্থিতাঃ | 
পরাংশে! মাতৃূপোহত্র প্রমাণাংশঃ পরাপ্রঃ ॥ ৮ 
মেয়োহপরঃ শক্তিমাংশ্চঃ শক্তিঃ খ্বং ববপমিত্যদঃ |? 
_তশ্ত্রালোক £ দশম আহিক--৮ শ্লোক ও *-* শ্লোকার্দ 


২। এক্রিবিধং চৈতন্তং প্রমাতৃচৈতত্তং প্রমাণচৈতগ্ঠং বিহয্নচৈতত্তং চেতি। তত্র ঘটাছ্যাব- 


চ্ছম্নং চৈতন্তং, বিষয় চৈতস্কযূ, অন্তঃকরণবৃত্যরচ্ছিন্নং চৈতগ্ং প্রমাণচৈতন্তমূ, অন্থঃকরণাবচ্ছিন্নং 
চৈতল্তং প্রমাতৃটৈতঙ্ঞম্‌ 1” --বেদাস্তপরিভাষা : প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ 








এই মত খণ্ডন করার জন্ তন্তরাচাধ্যগণ নিয়রূপ যুক্তির অবতারণা করেছেন £ 
“বেছ্যত। চ শ্বভাঁবেন ধন্মে! ভাবস্ত চেৎ ততঃ । 
সর্বাঁন্‌ প্রত্যেব বেছ্যঃ স্তাৎ ঘটনীলাদিধশ্মবৎ ॥ ২১ 
_-তম্ত্রালোক £ দশম আহিক--২১ শ্লোক 
যদ্দি বেছ্যতা। বিষয়ের শ্বভাবসিদ্ধ ধশ্ম হয়, তাহ'লে বিষয়ের সঙ্সিবেশ ব1 রূপ বা 
কাধ্যত্ব কারণত্ব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সকলেরই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হবে, অর্থাৎ 
দকলেই সর্বজ্ঞ হবে । 
এখন যর্দি পুর্ববপক্ষ কর! হয়ঃ যেহেতু বিষয়-ধর্্ম বেদ্তা প্রমাতার বুদ্ধির 
ঘারা উৎপন্ন, সেহেতু ষখন ষে প্রমাতার বুদ্ধি বেছ্যভাঁকে উৎপন্ন করবে তখন 
সেই প্রমাতার প্রতিই বেছ্যতাঁর উদ্ভব হবে এবং এইভাবে সকলে সর্বজ্ঞ হতে 
পারবে না। 
এই পুর্ববপক্ষের খগ্ডন হ'ল: তত্তবায়ের দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্র একমাত্র 
তন্ধবায়ের কাছেই বস্ত্র বলে প্রতিভাত হবে, অন্তের কাছে হবে না_এরকম 
তে] কোন নিয়ম নাই। স্থতরাং বিষয়-ধর্ম বেদ্যত] যে প্রশ্নাতার বুদ্ধির ছার 
উত্পাদিত, একমাত্র সেই প্রমাতার কাছেই বেছ্যতার স্ষুরণ হবে, অন্টের 
কাছে হবে না এ-কথ! বলাও অযৌক্তিক ।১ 
বেছ্য তা বিষয়-ধম্ এই মতের খগ্ডনকারী আরো! যুক্তি হ'ল ঃ 
“বেছতা খাত্ত ষে। ধশ্ম: সোইবেগ্যশ্চেৎ খপুষ্পবৎ। 
বেছ্শ্চেদন্তি তত্তাপি বেছযতেত্যনবস্থিতিঃ ॥ ২৩ 
ততো ন কিংচিৎ বেগ্কং স্তান্মুচ্ছিতং তু জগৎ ভবেৎ।' 
_তক্্ীলোক £ দশম আহিক-_-২৩ শ্লোক ও ২৪ শ্পোকাদ্ধ 
বিষয়-ধশ্ম এই বেছ্যতা অবেদ্য ? না বেছ্য? যদ্দি বেগ্যতা আকাঁশকুন্থমের 
যতো। অবেদ্য হয়, তাহ'লে সেই বেগতার মূল্য কি? যে বস্ত সংবিদে আর 
নয়, ত1 স্‌ম্পূর্ণরূপেই অস্ৎথ। আর এই বিষয্ব-ধর্ম বেছ্যতা যদি বেছয হয়, 
তাহ'লে এক্ষেত্রেও আর একটি বেছ্যতাঁর পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, 


১। অথ বেদকনংবিত্বিবলাৎ বেছ্যত্বধন্মভাক। 


ভাবস্তখাপি দোষোহসৌ কুবিন্দকৃতবস্থবৎ ॥' ২২ 
তস্ত্রাঙোক £ দশম আহিক--২২ শ্লোক 


২৪৪ শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি 


তারও আরে! একটি বেছ্যতা, এভাবে অনবস্থারদ্দোষ অপরিহীধ্য হয়। এই 
প্রকারে কোন কিছুই বেছ্ায না হওয়ার জন্য সমস্ত লোকব্যবহার লোপ 
পেতে বসে। 

এই অবস্থায় মীমাংসকগণ যদি বলেন, প্রমাঁতাঁর উপাঁধির দ্বারা উপস্কৃত 
বেছ্যতাঁই বিষয়-ধর্ম, তাহ'লে তত্ত্রাচার্ধযগণ সেই মতের এইভাবে খণ্ডন 
করবেন £ 

“এবং হি বাহাস্ার্থন্য তত্তন্নিয়তোপাধ্যুপস্কৃতরূপত্থাৎ জ্ঞানবৎ ভেদঃ প্রসজ্যেত, 
চৈত্রবেছ্যোঁইন্টোহন্যশ্চ মৈত্রবেছ্যোইর্থ ইতি। ন হি তর্দেব নীলঙ্ঞানং তৃত্বা 
গীতজ্ঞানং ভবিতুমর্থাত, ন টৈতর্দিষ্টং বং, সর্বশ্যার্থম্তয বহিরেকত্বেনৈব 
সত্বাভ্যপগমাৎ ॥; 

_ তন্ত্রীলোক ; দশম আহিিক-_২৪-২৫ গ্লোকার্দ১ ছয়ের জয়রথভাম্ 

প্রমাতার উপাধি দ্বার] উপস্কৃত বেছ্যতা যদ্দি বিষয়ের ধর্ম হয়, তাহলে 
বাহ্বিষয়ের কবূপ৪ বিশেষ বিশেষ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । ফলে। 
এই বিষয় টচত্রের জ্ঞেয়। এই বিষয় মৈত্রের জ্ঞেয়__এইকূপে বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের মতো। বাহব্ষয় গুলিও বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ 
করে থাকে । এক্ষেত্রে, যেমন একই জ্ঞান নীলজ্ঞান হয়ে ীতজ্ঞান হতে পারে 
না, তেমনি একই বাহাবিষয় একবার চৈত্রের দ্বার। বেছ্য ছয়ে আবার মৈত্রের 
দ্বারা বেদ্য হতে পায়ে মা। কিন্তু প্রাঁভাহিক অভিজ্ঞায় দেখা যায় যে, সকল 
বাহ্বিষয়ই একই রূপে সকলেরই দ্বার] পরিজ্ঞাত হচ্ছে 

তাছাড়া, প্রমাতার উপাধি দ্বারা উপস্কৃত বেছযতা যদি বিষয়ের ধম্ম হয়, 
তাহ'লে এক প্রমাতার উপাধি দ্বার! উপস্কত বেছ্যতা1 বিষয়ের ধন্ম ? না. 
অনেক প্রমাতার উপাধি দ্বারা উপস্কত বেছাত] বিষয়ের ধশ্ম? 

য্দি এক প্রমাতাঁর উপাধি দ্বারা উপস্কৃত বেছ্যত1 বিষয়ের ধর্ম হয়, তাহলে 
অন্য গ্রমাতার কাছে এই বেছ্যতার স্ফুরণ কি করে হবে? 


১। “ননু বিজ্ঞাত্রপাধাংশোপস্থৃতং বপুরুচ)তাম্‌ ॥ ২৪ 
ভাবন্তার্থপ্রকাশাত্ম যথা জ্ঞানমিদং ত্বসৎ।, 
-_তঙ্থ্ালোক £ দশম আণহৃক-__২৪-২৫ ক্লোক দহ 


শত্তিদর্শন ও শাক্ত কৰি ২৪১ 


আর যদি অনেক প্রমাভার উপাধি দ্বার উপস্কৃত বেছ্যত্তা বিষয়ের ধর্ম হয়, 
তাহ'লে এককভাবে কোন প্রমাতার কাছেই এই বেছ্যতার স্ফুরণ হতে পারে 
না। ফলে সমস্ত জগৎ ব্যাপারই প্রবিলুপ্ত হবে ।১ 
অতএব সিদ্ধান্ত হল £ 
“তস্মান্্ বেছ্াতা নাম ভাবধশ্মোইস্তি কশ্চন ॥” ২৬ 
-তন্ত্রীলোক £ ১ম আহিক--২৬ শ্লোকা্ধ 
উপরোক্ত যুক্তি অনুযায়ী বেছ্যতা নামক কোন পদার্থধন্দ নাই। 
বেছ্তা পদার্থের ধশ্ম নয়, কিন্তু ঘখন পদীর্থবোধ উদ্ভূত হচ্ছে তখনই পদার্থ 
বেছ্য হুচ্ছে। 
“ভাবস্য বেগ্যতা টৈব সংবিদে! যঃ সমুত্ভবঃ ৮ 
_-তন্ত্রালোক £ ১ম আহ্িক--২৭ গশ্লোকার্ঘ 
পদার্থবিষয়ক বৌধের উৎপত্তিই সেই পদার্থের বেছতা। 


এখন পুর্ব্বপক্ষ হ'ল £ পদার্থ-বিষয়ক বোধ প্রমাতৃনিষ্ঠ, কিন্তু বেগ্যত] পদীর্ঘনিষ্ঠ । 
স্থৃতরাং পদার্থ-বিষয়ক বোঁধ যখন প্রমাতায় উদ্ভুত হবে, তখন কিভাবে পদ্দার্থে 
বেছ্তারও উদ্ভব সম্ভব? ঘট উৎপন্ন হ'লে তার সঙ্গে সঙ্গে পটেও কোন 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। তাছাড়া, বোঁধ হিপাবে যে-কোন পদার্থেরই বোঁধ 
একরকম, এই কারণে প্রমাতায় বিশেষ বিশেষ পদার্থের বোঁধ উদ্ভুত হ'লে ষে 
সেই সেই পদার্থই বেছ্য হয়ে উঠবে-_এমন নিয়মই বা কিভাবে সম্ভব? 

এই প্রশ্নের সমাধান হ'ল: পদার্থ-বিষয়ক বোঁধ পদার্থনিষ্ঠ বেগ্যতার 
গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বোধ ও বেছ্তা সব সময় একই সঙ্গে দেখা 


১। এবং চ কিময়মেকপ্রমাতৃবেদ্ধতোপরক্ত উত সব্বপ্রমাতৃবেদ্ধতোপরক্তঃ ? তত্রৈক- 
প্রমাতৃবেদ্কতোপরক্তত্বেন অন্তন্থ প্রমাতৃঃ অসৌ অবেস্ঞঃ স্তাৎথ অনেক-প্রমাতৃবেদ্কত্বোপরক্ত- 
হথপি একৈকধ্োন ন কম্তচিদপীতি সর্ববাত্বন! মৃচ্ছিভমেব জগৎ ভবেৎ।” ২৪ 

_তস্ত্ীলোক ; দশম আহিক- ২৪ শ্লোকের জয়রথভাস্ 
তদাঁহ-_ 
“এক বিজ্ঞাতৃবেদ্ধত্বে ন জ্ঞাত্রস্তরবেদ্ধতা] ॥ ২৫ 
সমন্তজ্গাতৃবেছ্যত্ে নৈকবিজ্ঞাতৃবেগ্যতা ।, 
_তন্্ালোক £ দশম আহিক ---২৫৮২৬ শ্লোৌক'দ্ধ 
১৬ 


২৪২ শক্তি দর্শন ও শাঁক্ত কবি 


ষায়। স্থৃতরাঁং যখন আত্মায় পদীর্থনিষ্ঠ বেছ্তার বৌধ উদ্ভূত হয়, তখনই সেই 
বিশেষ পদার্থটি বেগ্য হলে, একথা বল! হয়। 
“অর্থগ্রহণরূপং হি যন্ত্র বিজ্ঞানমাত্মনি ॥ ২৭ 
সমবৈতি প্রকাশ্টো হর্থস্তং প্রত্যেষৈব বেছ্যত1 1, 
_-তস্ত্ালোক £ ১০ আহ্িক-_২৭-২৮ শ্লোকার্ধ 
খন আত্মায় বিষয় গ্রহণরূপ বোধ উদ্ভূত হয়, তখনই বিষয় বেছ্য হয় সেই 
বোধবিশিষ্ট আত্মার কাছে। 
এখানেও এরপ পুর্ববপক্ষ উত্থাপিত হতে পারে £ 
“অত্র ভ্রমঃ পদীর্থানাং ন ধন্মে। য্দি বে্যত] ॥ ২৮ 
অবেদ্যা এব তে সংস্থ্যজ্ঞানে সত্যপি বণিতে |, 
_-তম্ত্রালোক £ ১০ম আহিক--২৮-২৯ শ্লোকার্দ 
এখানে আমরা এই কথা বলবো: বেছ্যত1 দি পদীর্থের ধশ্ম না হয়, তাহ'লে 
আত্মায় পদীর্থ-বিষয়ক বোধ উদ্ভূত হ'লেও পদীর্ঘ অবেছ্যই থেকে যাবে। জ্ঞান 
বিষয়ের দ্বার! জাত, অতএব বিষয় প্রকাশ করুক-_এ-কথাও বল৷ চলে ন।। 
কারণ, ধূম বহ্ছির দ্বারা উৎপন্ন অথচ বহ্ধির অপ্রকাশক। বরঞ্চ ধূম বহ্ছির 
জ্ঞাপক। জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে অবিনাঁভাঁব সন্বন্ব-ও বল চলে না, কারণ 
রজ্ঞুতে সর্পভমের ক্ষেত্রে সর্প না থাকলেও সর্পজ্ঞান থাকে ।৯ 
যে পদার্থের ধশ্ম বেগ্যত। নয়, সে পদার্থ কখনই বেগ্ত হতে পারে না_-এ 
সম্বন্ধে তন্্রীচার্য্য অভিনবগুপ্ধ দৃষ্টাস্ত দিয়েছেন £ 
'খাহি পৃরুবুধাদিরূপে কুস্তস্ত সত্যপি ॥ ২৯ 
অতাত্ম। পটে নতি পূুবুপা্দিরপতাম্‌।, 
-তশ্ত্রীলোক £ ১*ম আহিক-_-২৯-৩৭ শ্লোক 
কুষ্ত গোলাকার হ'লেও যেহেতু কাপড় কুম্ত নয়, সেহেতু কাপড় আকারে গোল 
হতে পারে ন]। 


১] “অর্থগ্রহণরূপহপ্যাত্বদমবেতে জ্ঞানে স্ভীত্যর্থঃ। এবমপি হার্থন্ত ন কিঞ্চিৎ, ন 
হি জ্ঞানার্য়োরেকরূপত্বমেকাধিকরণতং বা শ্রাস্ৃগ্রাহকাততয়ানয়োঃ ব্বরূপভেদাৎ, জ্ঞানস্ত 
চার্ধগ্রহধাত্ব কত্বেহপি জ্ঞাতৃপমবেতত্বাৎ, বগভি প্রায়মের চ শি তিশিত, পরাবস্থা হি ভাসনম্‌ ।' 
ইত্যাতন্ৈরুতম্‌। ন চান্বস্তাতিশয়েহনন্ত কিকিৎ ভ্তাৎ, অথার্থজন্ত্বাথ জ্ঞানমর্থন্ত প্রকাশ 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ২৪৩ 


অতএব তাম্ত্িক সিদ্ধাস্ত হ'ল £ 
“তথা সত্যপি বিজ্ঞানে বিজ্ঞাতদমবায়িনি | ৩০ 
অবেগ্যধশ্মক1 ভাবাঃ কথং বেদত্বমাপুযুঃ।' 
-তম্্ীলোক £ ১ম আহক, ৩০--৩১ ক্গোকার্ধ 


ধমন কুভ্ের গোলত্ব কাপড় পেতে পারে না, তেমনি প্রমাতার জান বিষয় 
পতে পারে না । অর্থাৎ যেমন কুস্ত থেকে পৃথক বলে কাঁপড় কুম্তধম্ম গোলত্্‌ 
য় না, তেমনি প্রমাতৃনিষ্ঠ জ্ঞান থেকে পৃথক বলে অবেগ্যধর্মাক বিষয়ও বেছ্য 
বেনা। 
তাছাড়া, বেছ্তাঁকে পদার্থের ধন্ম না বললে আরো অস্থবিধা হয়। 
প্রকাশিত না হওয়াই য্দি পদার্থের ধর্ম হয়, তাহ'লে পদার্থ-জানও 
ব্তই অপ্রকাঁশাত্মক হবে। কারণ, পদার্থ-জ্ঞানের ক্ষেত্রে এইটি পদ্বীর্ঘ আর 
ইটি জ্ঞান, এরূপ আলাদা আলার্দা প্রতীতি হয় না। পদার্থ-জ্ঞানের আশ্রয় 
মাতা, ভার মন ও চক্ষু ইত্যাদি ইন্ড্রিয়-_ এগুলি পরোক্ষ বলে অপ্রকশাত্বক 
তাবটেই। দীপ যেমন অপরের ও নিজের প্রকাশক, প্রমাতৃনিষ্ঠ জ্ঞানও 
উমনি বিষয় ও নিজের প্রকাশক-_এরূপ কথাও বল] চলে না। যেহেতু 
মর] শুধু ষে বিষয়ের বেগ্যতা বিচার করতে বসেছি তা নয়, জ্ঞানের বেগ্যত 
রও আমাদের লক্ষ্য । স্থতরাং বেছযতাঁকে পদার্থের ধন্শ স্বীকার ন৷ 
লে, পদার্থ-জ্ঞানের যাবতীয় উপকরণই অবে্য হয়ে উঠে সমস্ত জগৎই গভীর 
আয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ।১ 








ত চৈন্ৈতৎ, ন হি যো যজ্জন্যঃ স তন্ত প্রকাশে! ভবতি বহেরিব ধূমঃ স পরং তদ.গতো! লিঙ্গং 
বৎ। যগ্তবিনাভাবে! নিশ্টীয়েত, ন চেহ তন্লিশ্চয়োহস্তি বিনাপ্যর্থং ভ্রাস্তযাদৌ তথ্প্রকশাত্মনে 
নক্তোদয়াৎ, অতশ্চ যুক্মুক্তম্‌ 'অবেদ্ধা! এব পদার্থ ্যু£' ইতি ॥ ২৮ 

তন্্রালোক : ২ল্লোকের জয়রথতা যয 


“অনর্থঃ হুমহাংশ্চৈষ দৃষ্তাং বস্ত যৎ স্বয়মূ ॥ ৩১ 
প্রকাশায্ম ন তৎপবাবচ্চাপ্রকাশ। তদা শ্রয়ঃ | 
অপ্রকাশে মলোদীপচক্ষুরাদি ততৈব তৎ। ৩২ 
কিং তত্প্রকাশতাং নাম হুপ্তে জগতি সর্বতঃ ॥' 
তস্্ালোক £ ১ম আহ্িক) ৩১--৩৩ ্লোকার্ছ ও ৬২ প্পোক 


২৪৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


এখন যদ্দি এরপ পুর্ববপক্ষ কর] যায় £ প্রদীপ যেমন রূপকে প্রকাশিত করে 
জ্ঞানের প্রদীপসাম্য জ্ঞানও তেমনি বিষয়কে প্রকাশিত করে। 
পূর্বপক্ষ '্ঞানস্তার্থপ্রকাশত্বং নন রূপং প্রদীপ ॥ ৩৩১ 
“অপুর্ববমত্ত্র বিদ্দিতং নরীনৃত্যামহে ততঃ। 
অর্থপ্রকাশে। জ্ঞানস্তয যদ্রপং তন্রিরূপ্যতাম্‌॥ ৩৪ 
অর্থঃ প্রকাশশ্চেদ্রপমর্থো বা জ্ঞানমেব ব। 
অথার্থন্ প্রকাশে যস্তদ্রপমিতি ভণ্যতে ॥১ ৩৫ 
-তন্্ীলৌক £ ১৭ আহ্িক__৩৩ শ্লোফার্দ ও ৩৪-৩৫ শ্লোং 
যেমন প্রদীপের বূপ-প্রকাশ, তেমনি জ্ঞানের অর্থ-প্রকাশ অর্থাৎ বিষয়-উদ্ভাসন 
এখন প্রশ্ন হ'ল £ জ্ঞানের অর্থ-প্রকাশ এই কথাটির তাঁৎপর্ধয কি? অর্থ 
প্রকাশ শবটির তিন রকম তাৎপর্য হতে পারে £ 
“কিমর্থশচাসৌ প্রকাশশ্চেতি সামানাধিকরণ্যম্‌ 
অথার্থশ্গ্রকাশশ্চেতি সমুচ্চয় আহোব্ষিদর্থন্ত প্রকাশ ইতি সংবন্ধমাত্রম 1১ ৩৫ 
_-তত্ত্রালোক £ ১ম আহ্ছিক-_-৩৫ শ্লোকের 
এটি অর্থও বটে আবার প্রকাশও বটে, এইভাবে অর্থত্ব ও প্রকীশত্বের এব 
ক্ষেত্রে অবস্থিতি, অথব। অর্থ এবং প্রকাশ এইরূপে অর্থ ও প্রকাশের সন্মিলম 
অথব। অর্থের প্রকাশ, এই আকারে অভিব্যক্ত একটি নিছক সম্বন্ধ । 
জ্ঞানকে অথত্ব ও প্রকাশত্থের এক অধিকরণ অথবা অর্থ ও প্রকাশে 
সম্মিলনাত্মক হিসাবে বর্ণন] কর। কখনও পুর্ববপক্ষের অভিপ্রায় হতে পারে না 
তাই অর্থ-প্রকাশ কথাটি একটি নিছক সম্বন্ধকে বোঁঝাচ্ছে-_-এইটিই পুর্ববপক্ষে 
আসল বক্তব্য । 
এক্ষেত্রে তম্থাচাধ্যের সমালোচনা হ'ল £ 
“ষষ্ঠী কর্তরি চেছুক্তো দোঁষ এব হুরুদ্ধরঃ | 
অথ কর্মমণি যষ্টেষ! গ্যর্থস্তত্র হাদি স্থিতঃ ॥ ৩৬ 
_তত্ত্রারোক £ ১*ম আহিক-_-৩৬ ৫ 
১7 হইছে চৈজে। জীবতি ইতি যথা চৈওকৈব জীবনাখ্যোহতিশয়ো ন পরল্ত তথা: 
প্রকাশতে ইত্যর্থতৈব কশ্চিদতিশয়ে ন জ্ঞানন্তেত্যাশয়েনৈতদেবৌপহাসপুরঃসরং 


সদনেকপক্ষোটক্কনক্রমেণ সমাধত্বে__অপুর্বষঞ বিদিতমিত্যাদি” 
-তন্ত্রালোক £ ১*ম আহিক--৩৪ শ্লোকের ভূমি 





শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৪৫ 


দর্থন্য প্রকাশ__র্থের প্রকাশ এই ক্ষেত্রে অর্থ শব্দে কর্তায় যী হয়েছে--- 
দি আমরা এই কথা বলি তাহলে প্রকাশন-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব অর্থেরই হবে, 
সতএব এই প্রকাশন ক্রিদ্নায় জ্ঞানের কোন ভূমিকাই থাকা সম্ভব নয়। আর 
[দি বলি অর্থ শব্দে কন্মে ষঠা, তাঁহ*লে পূর্ববপক্ষের বক্তব্য দীড়ায়---জ্ঞানমর্থং 
প্রকাশয়তি, জ্ঞান অর্থকে প্রকাশিত করে। এস্থলে প্রকাঁশয়তি ণিজজ্ত 
ক্রিয়া, অণিজস্ত অবস্থার কর্ত! অর্থ িজস্ত অবস্থায় কম্ম হওয়ায় প্রযোজ্য" 
প্রয়োজক ব্যাপার প্রতীতিগম্য হচ্ছে। 

এই প্রযোজ্য-প্রয়োজক ব্যাপারের ফলে এই অবস্থা ঈলাড়ায় ঃ নিজে থেকে 
প্রকাঁশমান অর্থ জানের ছার! প্রকাঁশিত হচ্ছে । কিন্তু অর্থধদি নিজে থেকেই 
প্রকাশিত হয়, তাহ'লে জ্ঞান কিভাবে তাঁর প্রয়োজক কর্তী হয়? আর যদি 
লি, প্রকাঁশধোগ্য অর্থ জ্ঞানের দ্বার! প্রকাশিত হচ্ছে, তাহ'লেও এই অন্ৃবিধ! 
দথ। দেয়-_-কাঁলোকে যেমন লাদা কর। যায় না, তেমনি খ্রয়ং অপ্রকাশমান 
অর্থও প্রকাঁশযোগ্য হলেও জ্ঞানের ছার! প্রকাশিত হতে পারে না।» 

আমল কথা হ'ল, লৌকিক জগতে ণিজন্ত ক্রিয়ার দ্বার ছুটি চেতন 
পদার্থের মধ্যেই প্রযোজ্য-প্রয়োঞজজক ভাব বোঝা যায়। যেমন চেত্র স্বয়ং গমন- 
ক্রিয়ায় সক্ষম হ'লেও তার প্রভুর অধীন বলে সে উক্তি করে, প্রভু আমাকে 
গমন করালেন । আবার তার প্রভু যদ্দি ভালে করেই বোঝেন যে, চৈত্রের 
্বাধীনভাঁবে গমন করার শক্তি রয়েছে তথাপি আদেশ ব্যতীত চৈত্র গমন 
করবে ন1 এরূপ ধারণার বশবর্তণ হয়ে বলেন, আমি চত্রকে গমন করালাম। 
এইভাঁবে ণিজস্ত ক্রিয়ার মূল প্রতিপাগ প্রনোজ্য-প্রয়োজক ব্যাপার আমাদের 
তীতিগম্য হয় । 


১। “তথা চেদং দর্শয়ামঃ কিং প্রকাশঃ প্রকাশতে। 
অপ্রকাশোহপি নৈবাসৌ তথাপি চ ন কিঞ্চন ॥' ৩৭ 
_তম্তালোক £$ ১ম আহ্িক--৩৭ ক্লোক 
তর প্রকাশঃ কিং প্রকাশতে বৈয়্যাক্ন প্রকাশতে ইত্যর্থ:, অপ্রকাশোহপ্যসাবসামর্থ্যান্সৈৰ 
কাশতে ইতি সংবন্ধ: | এবং সতি প্রকান্তো বাহ্যোহর্ধ: প্রকাশকং চ জ্ঞানং ন কিঞ্িৎ 
দিত্যুক্তং তথাপি চ ন কিংচন ইতি ॥' ৩ 
_তস্ালোক ১ ১*ম আহিক--৩৭ ম্লোকের জয়রথভান 


২৪৬ শক্তিদর্শন ও শান্ত কবি 


যেখানে ছুটি পদ্দার্থের মধ্যে একটি চেতন ও আর একটি অচেতন বা! যেখা; 
ছুটিই অচেতন, সেখানে প্রষোজ্য-প্রয়োজকভাব উপচারের জন্য সিদ্ধ হয় 
যেমন শরং গময়তি শরকে নিক্ষেপ করছে, এক্ষেত্রে শরে বেগক্রিয়া আধা 
করার জন্য ধনুর্দরকে প্রযোজক ব্ল। হচ্ছে গৌণভাবে__ আসলে সে প্রয়ৌজ, 
নয়। আবার বাঁধুরব্রিং পাঁতয়তি, বাষু পর্বতকে পাতিত করছে, এক্ষেজে ছু 
জড় পদার্থ, বাঁযু ও প্রত, প্রয়োজক ও প্রযোজ্য বলে কল্পিত হচ্ছে ।১ 


নৈয়ায়িকমত নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞান বাহ পদার্থের মতো জে 
জ্ঞান অচেতন বলে অচেতন। কিন্তু তার যোগে আত্মা চেতন হয়। 


এই মত অঙ্ষ্যাঁয়ী জ্ঞান অর্থকে প্রকাশিত করে এই বাক্যটি বায়ু অদ্জিতে 
পাঁতিত করে এই বাক্যের সদৃশ । অতএব অদ্রির পতন যেমন স্বব্যাপার 
তেমনি প্রকাঁশও অর্থের শ্বব্যাপার হোক ।২ 


১। “তি লোকে কথ গ্যর্থ; উচ)তে চেতনস্থিতো | 
মুখ্যে। পার্থস্য বিষয়ো জড়েষু ত্বৌপচারিক: ॥ ৩৮ 
'থাঁতি গন্থং শক্তোহপি চেত্রোহন্য যুত্ততাং গতে:। 
মনান এব বক্তান্সি গমিত: স্বামিনেতি হি ॥ ৩৯ 
স্বাম্যপ্যহ্য গতো শত্তি বুদ্ধ! স্বাধীনতাং স্ফুটম্‌। 
পশ্মিবৃতিমাশক্ধ্য গময়ামীতি ভাষতে ॥ ৪০ 
প্রেবপ্রেরকয়োবেবংমৌলিকী গ্যর্থস'গতি: | 
তদভিপ্রাযতো ইন্ঠোহাপ লোকে বাবহরেতথা ॥ ৪১ 
শরং গময়তীত্যত্র পুনবেগাখ্যসংক্রিয়ীম্‌। 
বিদধৎ প্রের কম্মগ্য উপচারেশ জায়তে ॥ ৪২ 
বায়ুরপ্িং পাতয়তীত্যত্র হ্বাবপি তে জডৌ। 
ষ্টতিঃ প্রেরকপ্রে্ববপুষ! পরি কল্লিতে ॥' ৪৩ 

-তন্ত্রীলোক : ১ম আহিক, ৩৮--৪৩ শ্লো 


২। “শ্যথ! প্রযোজাস্ অদ্্রেঃ ম্বব্যাপারঃ পতনং তাত্বিকসিদ্ধমেবমিহ প্রযোজ)াৎ 
প্রকাশনমন্াপশস্তব)ম্‌, _-তস্তালোক £ ১*ম আহিক-_৪৫ ক্লোকাধ্ধেব জয়রথ-ভ' 
“অর্থে প্রকাশন! সেয়মুপচারন্ততো ভবেৎ। 
অস্ত্র চেৎ ভাসতে তঠি স এব পতদর্ত্রিবৎ ॥ &« 
উপচবে মিমিত্েন কেমাপি কিল ভূয়তে। 
বাধুঃ পাতক্বতীত্যত্র নিমিত্তং তৎকৃত। ক্রিয়! ॥ ৪৬ 
গিরৌ যেনৈষ সংযোগনাশাৎ ত্রংশং প্রপগ্তে। 
ইহ তু জ্ঞানমর্থত্ত ন কিঞ্িৎ-করমেব তৎ॥ ৪৭ 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ২৪৭ 


এখানে তন্ত্ীচার্যদের উত্তর হলঃ উপচাঁরের কোন-না-কোন কারণ 
থাকতে বাঁধ্য। বায়ু অদ্রিকে পাতিত করছে এই ক্ষেত্রে বায়ুর বেগ পূথিবীর 
সঙ্গে অদ্রির সংযোগ নই করে অদ্রিকে পাতিত করছে । বাঁযুকত ক্রিয়! এখানে 
উপচারের কাঁরণ। কিন্ত জ্ঞান অর্থকে প্রকাশিত করে এই বাঁকে জ্ঞান তো 
অর্থের কিছু করে না। স্থতরাং এক্ষেত্রে উপচারের কারণ কি? 

তাছাড়া, জ্ঞান অর্থকে প্রকাঁশিত করে এই বাক্যে উপচার স্বীকার করলেই 
বাকি আসে যায়? মাণবকের উপর বঙ্ছি ধর্মের উপচার করলেই কি মাণবক 
বহর দাহাদি ক্রিয়ায় সক্ষম হয়? স্থতরাং অপ্রকাশন্ভাব অর্থের উপর 
প্রকাঁশত্বের উপচাঁর করলেই কি সেই অর্থ প্রকাশিত হবে? তাৎপর্য হ'ল: 
যে পদার্থ শ্বভাঁবতঃই জ্ঞেয় নয়, তাঁর উপর জ্ঞেয়তার আরোপ করলেই কি তা 


০০০ 


শপ পপ (অক আর 





উপচার; কথং নাম ভবেৎ সোইপি হাবস্সন্‌। 
অপ্রকাশিত এবার্থঃ প্রকাশত্বোপচারতঃ ॥ ৪৮ 
তাদৃগেব শিশুঃ কিং হি দহত্যুগ্র)পচারতঃ। 
শিশৌ ক্হযাপচারে যন্্ীজং তৈপ্রযাদি তচ্চ সৎ ॥ ৪৯ 
প্রকাশত্বোপচারে তু কিং বীজং যত্র সত্যতা | 
পিদ্ধো৷ হি চেতনে যুক্ত উপচা'রঃ স হি স্ফুটম্॥ ৫০ 
অধ্যারোপাত্মকঃ পলোহপি প্রতিপদ্ধানজীবি তি | 
নচাগ্যাপি কিমপ্যন্তি চেতনং জ্ঞানযপ্যদ? ॥ ৫৯ 
অপ্রকাশং তদন্যেন তত্প্র কাশোহপ্যমুং বিধি | 
_তম্মালোক 2 ১ম আহক, ৪৫৫১ শ্লোক ও «২ শ্লোক" 
'ভবন্মতে চ প্রতিমন্ধাতা কশ্পিন্নাস্তি ম হিচেতনো। বাস্যাৎ আত্মা, চৈতন্যং বা জ্ঞানং, ন 
তাবৎ অগ্যাপি চেতন আত্মা শিদ্ধস্তত্য যতোহচেতমগ্য জ্ঞানযোগে তথাত্বোপগমাৎ।, জ্ঞীল” 
যোগশ্চ সমবায়েন যথাজ্ুনস্তথ! জন্যতয়া অর্থেন্টিয়াদেরেকার্থসমবাধেন চ সুথাদেরপি সম্ভব তী- 
ত্যর্থাদয়শ্েতনা স্ব্যঃ। ন চাত নিয়মনিমিত্তনুৎপশ্ামো যেন সমবায়াচেতনত্বং নৈকার্থ 
সমবায়াদেরিতি। যৎ পুনঃ সম্বন্ধাবিশেষেহপি বন্ুভাবকৃত এবায়ং বিশেধঃ,ইতুযুচ্যতে 
'তৎপলায়নপ্রকারাশুত্রণম্‌। তদাহু ন চাগ্তাপি কিমপ্যস্তি চেতদম্‌ ইতি । নাপি চৈভন্যরূপে 
জ্ঞান এব চেতন ইতি ব্যবহারন্স্য ধর্মরূপেতেন ধন্মিব্যপদেশাযোগাৎ, তদপি চ জ্ঞান' যদি 
স্বয়ং-প্রকাশরূপং ভবেৎ তদৈতদ্যাচ্যেত, ন চৈবমিত্যাহ জ্ঞানমপ্যে তদপ্রক+শমিতি | ...,৮*, 
যথ। হৃর্থস্তান্েন জ্ঞানেন প্রকাশত্বে প্রযোজ্য প্রযোজক ভাব: প্রসক্ভঃ স চন মুখ্যো গোঁণো 
বা কথঞ্চন ব্যবতিঠতে, ইতার্থন্য প্রকাশনমেবাদিদ্বমূ, এবং জ্ঞানসা জ্ঞানাস্তরবেগ্যত্বেহপি 
মুখাণার্থসংগত্যভাবাৎ প্রকাঁশনমেব ন সিদ্ধ্যেৎ নচাপ্রকাশাত্বনে! জড়হা প্রতিসন্ধাতৃতং যুজ্যতে 
প্রতি-সন্ধানাভাবে তজ্জীবিতাধ্যারোপানৃপপক্তাবুপচারঃ কথংকারমন্ত্র বাষতিষ্ঠেতেত্যলং 
বহুন! ॥' তন্ত্রালোক £ ১*ম আহ্িক, ৫*--৫২ শ্লৌকার্ধের জয়রথ-ভান 


২৪৮ শকতিদর্শন ও শাক্ত কবি 


জেেয় হয়? মাণবকের তীক্ষু বুদ্ধি থাকার জন্যই তাঁর উপর বহ্ছি ধন্ধের উপচার 
কর! হচ্ছে। এখানে উপচারের বাস্তব কারণ রয়েছে। কিন্তু অর্থের উপর 
প্রকাঁশত্বের উপচারের ক্ষেত্রে কোনই বাস্তব কাঁরণ নাই। 

আসল কথা হ'ল, উপচারের মূলে আছে আরোপ । কোন চেতন 
আরোপকর্ত। না থাকলে আরোপ ও কাজেকাজেই উপচাঁর জম্ভব হতে পারে 
না। নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত অন্ুযাঁয়ী আত্ম! শ্বভাঁবতঃই অচেতন, জ্ঞানের সঙ্গে 
যুক্ত হলেই সে চেতন হয়। অতএব জ্ঞানঘোগের পুর্বে অচেতন আত্মার 
পক্ষে আরোপকর্ত1 হওয়া] সম্ভব নয়। জ্ঞান ষেহেতু চৈতন্য, সেহেতু তাকেও 
চেতন আরোপকর্ত। বলা চলে না। অবশ্ঠ জ্ঞান যদ্দি হ্বয়ং-প্রকাশ হুতো, 
তাহ'লে তাকে চেতন আরোপকর্ত। বল] চলতো! । কিন্তু নৈয়াম়িক সিদ্ধান্ত 
অঙ্ধ্যায়ী যেহেতু বিষয় প্রতিভাসকালে জ্ঞানের প্রতিভাঁস হয় না, সেহেতু জ্ঞান 
স্বয়ং-প্রকাশ নয় । যদি এক্ষেত্রে পুর্ববপক্ষ উত্থাপিত কর! যায়ঃ বিষয়গ্রহণের 
পর আত্মমনঃ-সংযোগজাত জ্ঞানান্তরের দ্বার জ্ঞান জানা যায়, অতএব এই 
জ্ঞানের পক্ষে চেতন আরোপকর্তী হতে কোন বাধা নাই £--তাঁহ*লে জবাব 
হবে-_যেমন অর্থের জ্ঞান-প্রকাশ্টের ক্ষেত্রে কোন উপায়েই প্রযোজ্য-প্রযোজক- 
ব্যাপারের সঙ্গতি না হওয়ার জন্য প্রকাঁশনই প্রমাণ করতে পাঁরা যাঁয় না, 
তেমনি জ্ঞানের জ্ঞানাস্তর-প্রকাশ্টের ক্ষেত্রেও প্রষোজ্য-প্রষোঁজকভাব প্রমাণিত 
ন৷ হওয়ার জন্য প্রকাঁশনই অপদ্ধ খেকে বাবে। সুতরাং নৈয়াঁমিকদের সিদ্ধাস্ত 
অনুযায়ী কোন ক্রমেই অগ্রকাশন্বভাঁব জড় জ্ঞানকে চেতন আরোপকর্তা বল 
চলে না এবং এইরূপে আরোপ সম্ভব ন৷ হওয়ার জন্য আরোপভিত্তিক উপচারও 
সম্ভব হতে পারে না। 

তাছাড়া, প্রদ্দীপ যেমন রূপকে প্রকাশিত করে, জ্ঞানও তেমনি বিষয়কে 
প্রকাশিত করে-_একপ পুর্ববপক্ষও করা যায় না। কারণ, প্রদীপ যে রূপে রূপকে 
প্রকাশিত করে, সেই বূপেরও একটি স্বতশ্র প্রকাশ আছে। কিন্তু জান ষেরূপে 
বিষয়কে প্রকাশিত করে, সেই রূপের কোন স্বতস্ত্র প্রকাশ নই । তাছাড়া, 
প্রদীপ আপনার প্রভা বিচ্ছুরণ করে বস্ততে গ্রকাশত্ব আঁধান করে। প্রকাশত্ব 
বা ভাক্করতার এই আধান ব্যতীত প্রদ্দীপ কোন বস্তকেই প্রকাশিত করতে পারে 
না। জ্ঞানের দ্বার। বিষয় প্রকাশের ক্ষেত্রে কিন্ত গ্রদীপের ছার] বিষয় প্রকাশের 


শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৪৯ 


ক্ষেত্রের মতো প্রভাবিচ্ছরণরূপ ব্যাপারের মতো কোন ব্যাপার দেখা যায় না। 
জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশিত করছে তা প্রতীতিগম্য, কিন্তু জ্ঞান কর্তৃক বিষয়ে 
প্রকাশত্বের আধান প্রতীতিগম্য নয়। সুতরাং অবশ্থনাঁবী সিদ্ধান্ত হ'ল যে, 
বিষয় ও প্রকাশের মধো কোন পার্থক্য নাই। 
'অতশ্ প্রকাশ এব দ্বশক্তিবিস্ফারসাঁরত তদর্থবপুষ। পরিস্ফুরতীতি" 
_তত্ত্রালোক £ ১ম আহ্িক-_৫৫ শ্লোকার্দের জয়রথ-ভাঙ্য 
অতএব সিদ্ধান্ত হ'ল--প্রকাশই আপনার শক্তি বলে প্রসিদ্ধ বাহ্বস্তগুলির 
আকারে শোভ। পাচ্ছে। 
শেষ সিদ্ধান্তে আমরা পুর্বোলিখিত সত্যেই আবার ফিরে যাচ্ছি £ 
“তম্মাৎ প্রকাশ এবায়ং পুর্বোক্তঃ পরমঃ শিবঃ। ৫৫ 
যথা যথা প্রকাশেত তত্তন্তাববপুঃ স্ফুটম্‌। 
-তন্ত্রালোক £ ১ম আহ্িক--৫৫-৫৬ শ্লোকা্ধ 
এই প্রকাশই পুর্ববণিত পরম শিব। যেগুলিকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
বলে অভিহিত করে থাকি, সেগুলি শিবের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 
বেছ্যত। বস্তরই ধন্ম। প্রকাশশ্ববূপ পরম শিব ঘখন আপন শক্তিবিস্কীরে 
একটি বিশেষ বস্ত-গ্রকাঁশ একটি বিশেষ খগুচৈতন্তে উদ্ভাসিত করে তোলেন, 
তখন সেই বিশেষ বস্তুটি গ্রাহ্য প্রমেয় ও সেই বিশেষ খগ্ুচৈতন্যটি গ্রাহক 
প্রমাতা এই আখ্য। পেয়ে থাকে ।১ 


আপ পম পরপর পপর পসপপ৫৯৯+ ৯ 


১। £এবং চ নীলত! নাম যথা কাচিৎ প্রকাশতে ॥ ৫৬ 
তহচ্চকান্তি বেদ্যত্বং তচ্চভাবাংশপৃষ্ঠগম্‌ ।! 
_তস্্ালোক : ১ম আন্তিক--৫৬-৫৭ প্লৌফা্ঘ 
ধেচ্চোক্তং বেস্ভতাধর্্মীভাবঃ সর্ববানপি প্রতি । ৬১ 
স্বাদিত্যেতৎ হ্বপক্ষদ্বং হৃত্রয়োগাস্ত্রবর্তব | 
অস্মাকং তু ন্বপ্রকাশশিবতমাজ্রবাদিনাম্‌ ॥ ৬২ 
অন্যং প্রতি চকাণ্তীতি বচ এব ন বিদ্যুতে | 
সব্বান্‌ প্রতি চ তন্্ীলং স ঘটশ্চেতি যদ্ঘচ: ॥ ৬৩ 
তদপ্যবিদিতপ্রায়ং গৃহীত মুদ্ধবৃদ্ধিভিঃ | 
ন হি কালাগ্রিকুত্রীয়কায়াবগতনীলিম। ? ৬৪ 
তব নীলঃ কিং নু গীত মৈবং ভুম্নতু নীলক:। 
ম কফ্চিৎ প্রতি নীলোহসৌ নীলো বা যং প্রতি স্কিতঃ ॥ ৬৫ 








২৫০ শৃক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি 


এই বেছযতাঁরূপ ধন্মযোগেই বস্ত বেছ্তা পায় অর্থাৎ বেছ্য হয়। বস্ত বেছা 
হবার জন্য বেছাতারপ ধর্মের অপেক্ষা রাঁখে, বেছ্তণ কিন্তু আপনিই বেছ্য। 


তং প্রত্যেব স বেছাঃ হ্যাৎ স কল্পঘারকোহস্ততঃ | 
যথ। ঢার্থপ্রকশ্যুৎ্নজ্ঞান সংগীতে তব] ॥ ৬৬ 
৩থ| তজ-জ্ঞাতৃবেছ্য বং ভাবীয়” বূপমুচাতাম । 
ন চজ্ঞান্ভাত্র নিষত: কশ্চিজ জ্ঞান যথা তব ॥ ৬৭ 
অর্থে জ্ঞাতা যদ! যে! যন্ত/ছবদ্য* বপুরুচান্ত।ম্‌। 
তত্তহ্িজ্ঞাতৃবেছ্ত্রং সর্ধান্‌ প্রাতাব ভাসভাম ॥ ৬৮ 
ইত্যেব” চোদয়ন মন্যে বাজৎ বধিরধূষ *!মৃ। 
ন হন্য" প্রতি বৈ কঞ্চিৎ ভাতি সা ক্্যেত1! তথা ॥* ৬৯ 
-তন্থীলোক £ ১ম আহিক, ৬১--৬৯ শ্লোক 
“বেছ্যত। কিন্তু ধন্মোহাসী যদ্যোগাৎ্ সণবধল্মবান্‌॥ ৭১ 
ধন্ক্ী বেছ্যত্বমভ্যেতি স সত্তীসমবায়বৎ। 
বষে যথ। হি কুব্ধুতে সত্ত। সত্যসত: সতত ॥ ৭২ 
সমবায়োহপি সংশ্লিষ্ট: শ্রিষ্টানশ্রিষ্টাতাজুষত | 
অন্তেযো বিশেষে! ব্যাবৃত্তিৰপো! ব্যাবুত্তিবঞ্জিতান্‌ ॥ ৭৩ 
ব্যাবৃতান্‌ শবেতিম! শুরুমণ্ডরুং গমনং তথা | 
তহ্ন্নালা দিধন্াংশযুক্তো ধর্মী স্বয়ং স্থিত: ॥ ৭৪ 
অবেদ্যো! বেছাতা বপাদ্ধন্মাদ্ধেছ্য ত্বমীগ ৩:।” 
_-তন্ত্ালোক ১ ১*ম আন্িক, +২--৭৪ গ্লোক ও ৭৫ শ্রোক।দধ 
“তত্র যখৈব দ্রবযাদয়স্বয: স্ববপেণ ন সপ্ভে নাসস্তঃ সত্বাসমবায়ত সম্থঃ, সত্তা তু স্ববপেণৈল 
সত্বাৎ ন সত্যদতী বেতি পর্ধাপ্নযোগপান্মূ। অনেন অপরমপি সামাস্যমুপলক্ষিতম্‌। যো 
গোঁঃ স্বরূপেশ না গোঁ" নাগে* গাতাভিসম্বদ্ধাৎ তু গোঁঃ, গোত্বং তু ম্বত এব তথাত্বাথ ন 
জাত্যন্তরযোগমানহতি। যথ! চ কার্য) ৭1 কাবখে সামান্য" বা বিশেষে স্বঘমবৃত্তিন্ধ পং 
সমবায়বৃত্তযা বর্ততে, সমবায়শ্চ স্বাশ্রযে বর্তমান: স্বয়মেব বৃত্তিবপত্বান্ন সমবাধাদিবৃত্ত্যস্তর ম- 
পেক্ষতে। যথা চ ভাবানা মন্তুবৃতিপ্রত।যছেডুনামান্যষোগন্ধারকসংশয়প্রতিপক্ষতযা গুণকন্্মাদয়ে 
ধন্ম! ব্যাবৃতিবুদ্ধিহেতবো! বিশেষ! ইহ, তেষামপি তথৈব সামান্যযোগেন স'শধবীজভূতত্বে 
প্রলয়ে বা! নিত্যদ্রব্যেধু সজাতীয়বিজাতীযখৈলক্ষণাধায়িনোহত্যত্যব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিহেতবে। মাদৃ- 
শামন্যথানৃপপত্যা যোগিনাং তু প্রত্যক্ষেণ সিদ্ধ! অন্ত্যা বিশেষা উপগম্যন্তে । ভাবাশ্চ স্ববপেধ 
নব্যানুত্বা' নাপ্যব্যাবৃত্ত! ব্যাবৃত্তিষোগাঁৎ তু ব্যাবৃভা ইতি ভঙ্গ বিশেষৈবেব ব্যাবৃস্ত্যন্তে, 
বিশেষাস্ত স্বঘং ব্যাবৃত্তিরপ্ত্াৎ ন ব্যাবৃত্া অব্যাবৃদ্ধা বেতি বিকল্পনীয়াঃ যথা চ পটঃ 
স্ববূপাৎ ন গেতো নাপ্যঙ্বেতঃ শ্বেতগুণসম্বদ্ধাত, শ্বেত শ্বেতগুপস্ত শ্বেতব্দপত্বারেব ন 
স্বসমবায়িস্বেতাস্তরমুপযাচতে । যথ1 চগন্ত। ন বয়ং গন্তা লাপ্যশন্তা গমনপ্রিয়াযোগাত, গস্তা। 
শমলক্রিয়। তু গমনাত্মকত্বাদেব ন স্থাস্মমি গমলএঘাদর্থর়তে। এবং সকলধন্মযুক্তোহপি ভাঁবঃ 
্বয়ং ন বেছ নাবেছ্যো। বেছ্াতী সম্থন্ধাত্ব, বেদ্ধ:, বেভভত! পুনঃ স্বাঝ্মনৈব বেছ্াত্বান্নাবেছ্া| বেগ্া 


বেত্যনৃযোক্ত ং যুক্তেত্যুপরম্যতে ॥ 'খ৩ 
-তন্তরালোক £ "৩৭৫ শ্লোকের জয়র খ-ভাস্ 


শত্তিদর্শন ও শান্ত কবি ২৫১ 


উদাহরণ হিসাবে বলতে পার যায় যে, বস্ত স্বরূপে শ্বেত নয় আবার অশ্থেতও 
নয়, শ্বেতগ্রণযোগেই শ্বেত__শ্বেতগুণ কিন্তু তাঁর শ্বেতরূপের জন্য স্বভাঁবতঃই 
শ্বেত। এক্ষেত্রে তান্ত্রিক সিদ্ধাপ্ত হ'ল £ 
“এবং সকলধর্মযুক্তোহপি ভাঁবঃ হ্বয়ংন বেছো নাবেছ্যো। বেছ্তী সন্ধা তু বেস্ঃ। 
বেগ্যতা পুনঃ স্বাত্মনৈব বেগ্ত্বাৎ নাবেছ্য। বেগ্যা বেত্যমুযোক্ত,ং যুক্তেত্যুপরম্যতে ॥ 
__তন্ত্রালোক £ ১০ম আহক) +৩--৭৫ শ্লৌকের জয়রথ-ভাত্য 
এই প্রকারে দকল ধন্ম-মুক্ত হয়েও বস্ধ ন্বরূপতঃ ডেয়ও নয়, অজ্ঞেয়ও নয় 
বেষ্ঠাতাধর্মযৌগেই জেয় হয়ে উঠে। বেগ্ভতাধশ্ম কিন্ত স্বরূপতঃই জ্ঞেয় বলে 
জ্ঞয় কিজ্ঞেয় লয়, এরপ প্রশ্ন উত্থাপন করাই অনুচিত । 


বন্তনিচয়ের বহুপ্রমাতৃবেগতা। স্থাপন করার জন্ত তস্্াচার্ধয দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঃ 
“তথ হেকাগ্রসকলসামাজিকজনঃ খলু। 
নৃত্যং গীতং স্ধাপারসাগরত্তেন মন্যতে ॥ ৮৫ 
তত এবোচ্যতে মল্লনটগপ্রেক্ষোপদেশনে । 
সর্বপ্রমাতৃতার্ধাত্ম্যং পুর্ণরূপাহ্ুভাবকম্‌ ॥ ৮৬ 
__তন্ত্রালোক £ ১*ম আহিক-_-৮৫-৮৬ শ্লোক 
প্রেক্ষাগৃহে অনুঠীয়মান নৃত্যগীত সকল দর্শকই চাক্ষুষ করে। অথচ প্রত্যেক 
দর্শকই সেই নৃতালীতকে স্থৃধাঁসমুত্র অর্থাৎ পরম আম্বাদনীয় বলে মনে করে। 
অতএব ঘেহেতু মল বাঁ অভিনেতার হাঁবভাব সকল দর্শকই একরকম দেখে, 
সেহেতু এই দিক দিয়ে সকল প্রমাতারই একা । আঁবার মন্ন বা অভিনেতার 
সেই হাঁবভীব প্রত্যেক দর্শকই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে । 
যেহেতু সংবিৎ স্বরূপ শিবতত্ব প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয় সিদ্ধ হবার আগেই সিদ্ধ 


শিবতঘে প্রমাণের দেহেতু শিবতত্বসাধনে প্রমাণ প্রযুক্ত হতে পারে না। 
অনুপযোগ 'অপহৃ,তৌ সাধনে বা! বস্তনামাগ্যমীদৃশম্‌। 
যৎ তত্র কে প্রমাণানামৃপপত্ত্যপযোগিতে ॥' ৫৭ 
_-তস্ত্রালোক £ ১ম আহক ৫৭ শ্লোক 


রিিরিররা ররর রি রিতার তা 
১1 “তং তং ঘটাদিমর্থমেকদেশব্যবন্থিত1ঃ প্রমাতারং সমং সংবেদয়মানান্তাবত্যংশে 
তদৈক্যমুপবাত্তি।' .. শভন্ত্রীলোক ; ১*ম আফিক--৮* লোকের জয়রথ-ভাঙ্ক 


২৫২ শক্তিদর্শন ও শান্ত কৰি 


সংবিন্নয় শিবতন্ব প্রমাতা-প্রমাপ-প্রমেয়ের মূলী হত আদিলিদ্ধ তত্ব। সুতরাং 
এই তত্বের অস্তিত্ব সপ্রমাঁণ বা অপ্রমাঁণ করার জন্ত কোন প্রমাণ প্রয়োগ করার 
প্রশ্নই উঠে না বা তার দরকারও নাই । 
কামিকতদ্ত্রেও এই বিবয় উক্ত হয়েছে ঃ 
'কামিকে তত এবোক্তং হেতুবার্দবিবজ্জিতম্‌। 
তন্ত দেবাতিদেবস্ত পরাপেক্ষা ন বিছ্যাতে ॥ ৫৯ 
পরস্য ত্দপেক্ষত্বাৎ শ্বতত্ত্রোহয়মতঃ স্থিতঃ 1, 

__তন্ত্রালোক £ ১ম আহ্বিক__৫৯ শ্লোক ও ৬, শ্লোকার্দ 
এই কারণেই কামিকতঙ্্রে শিবতত্বকে হেতুবাঁদ-বিবজ্জিত তত্ব বলা হয়েছে। 
সেই দেঁবাদিদেব পরমশিব স্বাতিন্ত্যশক্তির বলে কোঁন কিছুরই অপেক্ষা! রাখেন 
না। কিন্ত তিনি ছাড়া বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ তারই উপর নির্ভরশীল ।৯ এই 
কারণে পরমশিব স্বতন্ত্র অর্থাৎ যুক্তি ব্যতীতই তিনি সিদ্ধ। 

এই শিবকেই শ্বেতা শ্বতরোপনিষৎ রুদ্র এই আখ্যায় ভূষিত করেছেন £ 

“একে। হি রুদ্রো ন দ্িতীয়ায় তন্ুর্ধ ইমা ল্লোকানীশত ঈশনীভি: |, 

__ শ্বেতাশ্বতরোপনিযৎ £ তৃতীয় অধ্যায়_-২ শ্লোকার্দ 

একমাত্র রুদ্রই আছেন, দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি এই সমস্ত লোককে 
ঈশনী অর্থাৎ স্বীয় শক্তি দ্বার নিয়ন্ত্রিত করেন । 

রুদ্র নামের উৎপত্তি দ্দ্ধে নিরক্তে যাঁঞ্কের উক্তি : 

'রুদ্রো রৌতীতি সতঃ। রোবয়মাঁণে। ভ্রবতীতি বা৷ রোদয়তের্বা। যদরুদৎ 
তক্রত্রস্ত রুদ্রত্বম্‌ ইতি কাঠকম্‌।+ 





পাপা পপ উর সি 


১। “বহছুশ[তিত্বমন্তোভং শিবন্ত যদতো| মহান্‌। 
কলাতত্ব-পুরার্নাণুপদা [ির্ভেদ বিদ্তরঃ | ৭৮ 
ৃ্টিস্থিতিতিরোধান-সংহারানুগ্রহাদি চ। 
তুর্য্যমিত্যপি দেবস্ত বহুণক্তিতবজ-ভ্িতম্‌॥ ৭» 
জাগ্রত্ঘবপ্ননযুগ্তানি তদতীতানি যাম্তপি | 
তান্প্যমুস্য নাথন্ত স্বাতন্ত্যলহরীভরঃ ॥ ৮* 
মহামন্ত্রেশমন্ত্রেশমন্ত্রাঃ শিবপুরোগমাঃ | 
অকলঃ সকলশ্চেতি শিবঠ্যৈব বিভৃতয়;॥" ৮১ 

-তন্জরালোক £ ১ম আহিক, ৭৮--৮১ শ্লোক 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৪৩ 


রুদ্রে শবটি রুদ্‌ ধাতুর উত্তর ণিচ. প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। বেছে রুঘ্‌ ধাতুর 
অর্থ ক্রন্দন কর! নয়, গঞ্জন করা। যিনি গর্জমান অবস্থায় ধাবিত হন অথবা 
ধিনি গঞ্জন করান, তিনিই রুদ্র। কাঠকে উক্ত আছে যে, গঞ্জন করাই রুজের 
স্বভাব। 

বৈদদিকন্ুক্তে বণিত রত্ধাতম ধনদাঁত1 “অধবরাণাঁং গোপা” জ্ঞ-রক্ষক অগ্নির 
স্বভাব গঞ্জন করা। স্ফুলিলের বিচ্ছুরণে, লেলিহান শিখার বিস্তারে ও 
আগ্নের় মরুতরথের কেতু ধৃমকদন্থের উচ্ছ্বাসে যে শব্দগাভীর্য্যের উৎপত্তি, তাই 
হ'ল অগ্নির গঞ্ন। এই কীরণেই অগ্নি রুদ্র এই আখ্যা পেয়েছেন।৯ নিরুক্তে 
যাস্ক বলছেন £ 


'অগ্নিরপি রুদ্র ইতি উচ্যতে তস্তৈবং ভবতি |: 
আগ্নকেও রুদ্র বল। হয়। এটি (গর্জন কর) তার ম্বভাব। 


কিন্তু প্রাকৃতিক রাজ্যে অগ্নি ছাড়াও গঞ্জন-ম্বভাঁ আরে] পদার্থ আছে । 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল বঞ্কাচালিত বিছ্যুৎগর্ভ জলপুর্ণ মেঘ। 
খথেদীয় যুগের কর্ষণকারী মন্য্-সমীজের কাছে এই জাতীয় মেঘের মূল্য ছিল 
অপরিসীম । কারণ, এই মেঘই রুক্ষ মাটিকে জলধারাঁয় সিঞ্চিত করে তাঁকে 
কর্ষণক্ষম করে তুলতে । স্থতরাং কৃষিজীবী সভ্যতায় এই ঝঞ্চা-প্রেরিত বিছ্যুৎগর্ত 
জলবর্ষণক্ষম মেষ দৈবসত্তীহিসাবে কল্পিত ও রুদ্র আখ্যায় অভিহিত হয়েছিল । 
এইক্ধপ মেঘকে রুদ্র বলায় রুদ্র নামে অভিহিত অগ্নির ও মর্ধ্যাদ। অক্ষুণ্ন থাকল। 

কারণ এই মেদের মধ্যেও বৈদ্যুতী শক্তি হিসাঁবে অগ্থি বিরাজমান । 


পিপল 


১। *ক্রিপাদুর্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্েহাভবৎ পুনঃ | 
ততো1 বিঘঙ.ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ পুরুষ হক্ত--৪ খ্ধক 
তল্মাৎথ যজ্ঞাৎ সর্বহতঃ সংভূতং পৃষদাজাং। 
পণ্ডংস্তাংশ্ক্রে বায়ব্যানারণ্যান্‌ খ্রাম্যাশ্চ যে। ৮ 
তম্মাৎ ষজ্ঞাৎ সর্বহৃতঃ খচঃ সামানি জভ্তিরে । 


ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তন্মাৎ যজুস্তম্মাৎ অজা'য়ত ॥+ ৯ --এ,৮ ও ৯ কৃ 
'ত্রাঙ্গণো হস্ত মুখমাসীৎ বাহ রাজন: কৃতঃ। 
উদ্ধ তদস্ত যদ্‌ বৈত্ঠঃ প্দৃত্যাং শূদ্রো অজাঁয়ত |” ১২ "পুরুষ হুভ়--১২ কৃ 


উপরি-বপিত “সহত্রশীরধা সহ্রাক্ষঃ সহ্ত্রপাৎ' পুরুষই শ্বেতাঙ্গতরোপনিষদের রুদ্র । 


২৫৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


খণেদে বাত্যারূপী মরুৎগণ রুদ্রপুত্ররূপে কল্পিত হয়েছে ; কিদ্রস্ত সুনবঃ রুদ্রন্ত 
পুত্রা£ এই উক্তিগুলি মরুৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য । 
শুরু যজুর্বেদে শিবতত্বের পরিকল্পনা আরে। সুস্পষ্ট আকারে আত্ম-প্রকাশ 
শুরু যজুর্বেদ করেছে। শুরু যজ্ববেদে আছে £ 
ও ব্র্যন্বকং যজামহে স্থগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনমূ। 
উর্ববারুকমিব বন্ধনান্ম.ত্যোমুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥” 
যিনি স্থগন্ধি অর্থাৎ ধার কাতি চতুদ্দিকে বিস্তৃত, যিনি পুষ্টিবর্ধন অর্থাৎ ধিনি 
উপানকগণের দেহ মন সবই পরিপুষ্ট করেন, সেই ত্রন্বকের আমর] আরাধনা 
করি। যতদিন পধ্যস্ত না আমাদের সাধুজ্যমুক্তি হয়, ততদিন পর্যন্ত কক্কোটা 
ফল যেমন আপনিই ফেটে ষাঁয় তেমনি ভববন্ধন থেকে আমাদিগে যুক্ত করুন। 
শুরু যভুর্বেদে কৃত্তিবাস, নীলগ্রীব, শিতিক, বিলোহিত, সহম্রাক্ষ, রুদ্র, 
শু, শঙ্কর, ঈশান, দরিত্র, ক্রিবি, পশুপতি ইত্যাদি সংজ্ঞা পাওয়া যায়। এগুলি 
আমাদের ধ্যানের মহাদেবমৃতিকে আমাদের কল্পনানেত্রে স্থপ্রকট করে তোলে। 
তাছাড়া, শিবকে ভিষক্‌ ও 'ক্ষেত্রাণাং বৃক্ষাণাং ওষধীনাং অরণ্যানাং” শম্তাক্ষেত্র, 
বৃক্ষলতা, ওষধি ও বনের অধিপতি বল! হয়েছে। তিনি মুজাবৎপর্বতবাঁসী, 
তার বাহন মুষিক। 
শুরু যজুর্বেদে শিবচরিত্রের ছুটি দিক সুস্ফুট। তিনি একাধারে “ভয়ং 
ভয়ানাঁং ভীষণং ভীষণাঁনাং, ভয়েরও ভয়জনক, ভীষণেরও ভীষণ এবং পরমশিব 
পরমমঙ্গলময় পরমকল্যাণাম্পদ। তিনি একাধারে ম্ৃত্যু-করাল মহাকাল ও 
স্চ্ছন্দবাহী অমৃতধার1। 
শুরু য্ূর্বেদে রুদ্রকে ব্রাতপতি বলা হয়েছে। ব্রাত শবের অর্থ হ'ল 
ঝাঁক বাদল। কৃষক, কর্মকার, কুম্তকার, স্থপতি, তক্ষণ অর্থাৎ যাঁরা সভ্যতার 
ধারক ও বাহক, যাদের তিল তিল আত্মানেই বিশ্ব-জীবনআ্রোতের প্রবহুমানতা৷ 
সংরক্ষিত হয়ে আসছে--তাঁদের দূলই ব্রাত। শিব এই মূঢ় যুক জ্লান মেহনতী 
মানুষেরই অধিপতি! 
“নমো রুত্রায়ততায়িনে ক্ষেত্রীণাং পতয়ে নমো 
নমঃ সুতায়াহস্ত্যৈ বনানাং পতয়ে নমঃ | 


শকিদর্শনও শাক্ত কবি ২৫৫ 


ও নমস্তক্ষভ্যো। রথকারেভ্যশ্চ বো নমো 

নমো কুলালেভঃ কম্মকারেভ্যশ্চ বো নমো । 

নমোহপ্ত রুদ্রেভ্যো। যে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিষবস্তেভ্যো। 

নমো ব্রাত্যেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বে নমঃ ॥” --রুদ্রাধ্যায় 
বিশ্বব্যাপী রুদ্র ধিনি শশ্তক্ষেত্রের ও অরণোর অধিপতি তাঁকে নমস্কার | 
তত্তবায়, দাঁঞ্কর্বকারী, কুকার ও কন্মকারকে নমস্কার । রুত্র, বিশ্ববাঁলী, 
বিশ্ববাসীর অন্প্রস্ততকারক, সকলকে নমস্কার। ব্রাত্য ও ক্রাতপতিকে 
নমস্কার । 


অথর্ধবেদেও এই ত্রাত্যবোধ সুস্পষ্ট । সেখানে বিশ্ব-জীবনধারাঁর প্রবহ- 
মানতার আলেখ্য বলা হয়েছে-_দেবগণ, যজ্ঞ, যজমান, পণ্ড, 
ভূমি, অগ্নি, ওষধি, বনম্পতি, লতা, সুধ্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, 
ইতিহাস, পুরাঁণ, গাথা নারাশংসী, সভাসমিতি, সেনা, দিন, রাত্রি সকলেই 
চলার পথের পথিক, একই মহাতীর্থের যাত্রী ।১ 

তান্ত্রিক শিবতত্ব শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্দে যেরূপ সুস্পষ্ট, সেবপ আঁর কোথাও 
শ্বতাঙ্তরোপনিষৎ নয়। শিবের বিশ্বময় ও বিশ্বোভীর্ণ এ ছুটি ূপই এখাঁনে 
হব্যক্ত হয়েছে । 

শিব 'সর্বাননশিরোত্রীবঃ--সমস্ত মুখ, মন্তক ও শ্রীবা তারই । তিনি 
সর্বসূতগৃহাশয়, সকল প্রাণীর হৃদ্নয়ে অবস্থিত । তিনি সর্বব্যাপী ও যড়েশ্বধ্য- 
বিশিষ্ট । “তম্মাৎ সর্ধগতঃ শিবঃ, এই কারণে শিব বিশ্বময় । সর্বত্র তাঁর কর, 
চরণ, চক্ষু, মস্তক, মুখ, কর্ণ। সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ও বিষয়রূপে তিনিই 


অধর্বববেদ 








সস পপ উস সস পপ সস পা লা 


১। “স উত্তীষ্ঠম্‌ স****'ব্যহূচলন্‌ ॥ 
তং বৃহ রথঞণ চাদিত]াঞ্চ বিখে চ দেব! অলুব্যহচলন্‌ ॥ 
তং যজ্ঞায়জ্ৰিয়ং চ বামদেব্যং চ যজ্ঞশ্চ যজমানশ্চ পশবশ্চা নুব্যচলন্ | 
তং ভূমিশ্চা়িশ্চৌষখয়শ্চ বলম্পতয়শ্চ বানস্পত্যাশ্চ বীরুধশ্চানুব)হৃচলন্‌ ॥ 
তং স্বতং চ সত্যং চ হুধ্যশ্চ চন্দ্রশচ নক্ষত্রাণি চানুব্যহ্চলন্‌ ॥ 
তং ইতিহানশ্চ পুরাণঞ্ণ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যহচলন্‌ ॥ 
তং সভানমিতিশ্চ পেন! চ সুর! চানুব্যহৃচলন্‌। 
হা প্রত)ও, ব্রাত্যে! রাত্র্যাপ্রাড, নমো ত্রাত্যায় | - ত্রাত্যসৃদ্ত--অধর্ববেদ 


২৫৬ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কৰি 


প্রকাশিত। তিনি নবদ্বারযুক্ত শরীরে বিজ্ঞানাত্মরূপে অবস্থিত হয়েও বহিবিষয়ে 
লীল। করে থাকেন ।১ 
কিন্তু শিব বিশ্বময় হ'লেও “স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাইত্যতিষ্ঠদ্বশাুলম্‌” 
তিনি সর্বতোভাবে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থেকেও ভুবন অতিক্রম করে দশাঙ্গুলি 
অর্থাৎ অনস্ত অসীম স্থানে অবস্থিত। 
এই শিবই অর্দনারীশ্বর, একাধারে শিবশক্তি। তাই 
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং 
কুমার উত বা কুমারী ।, 
_শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ £ চতুর্থ অধ্যায়_৩ শ্লোকাদ্ধ 


তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী-_অর্থাৎ তুমি শিবও আবার 
শক্তিও । 
এই শিবই মায়াধীশ, তাঁর শক্তিই মায়! ।২ এই শক্তিই শিবের সর্বস্ব । এ 
বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের উক্তিতে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট £ 
নি তস্য কাধ্যং করণং চ বিদ্যাতে 
ন তত্সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্থাতে | 


১। “সবতঃ পাঁণিপাদং তথ সর্বতোহক্ষিশিরে|মুখম্। 
সরবত: শতিমালীক সর্ধমাবৃতা তিষ্ঠতি ॥ ১৬ 
সব্বেল্িয়গুণাতাসং সবেবল্রিয়বিবঞ্জিতম্‌। 
সব্বস্ত প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং হৃহাৎ ॥ ১৭ 
নবদ্ধারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহি । 
বশী সর্ব) লোক স্থাবরশ্য চরহ চ॥" ১৮ 
»_ম্বেতাঙ্খতরোপনিষৎ: তৃতীয় অধ্যায়, ১৬--১৮ ক্লোক 
“অপাশিপাদে! জবনে! গ্রহীতা পন্তাত্যচক্ষুং স শৃণোত্য কর্ণঠ। 
সবেততি বেদ্যং ন চ তস্যান্তি বেস্তা তমাহপধ্ং পুরুষং মহাত্তম॥ ১৯ 
অণোবণীয়ান্‌ মহতে! মহীরা'ন্‌ আত্মা গুহায়াং নিছ্িতোহস্য জন্তো:। 
তমক্রতুঃ পন্ঠতি বাতশোকো| ধাতুঃ প্রনাদাৎ মহিমানমীশম্‌ ॥॥ ২৭ 
-ম্বেতাখতরোপনিষৎ : ৩য় অধ্যায়-_-১৯-২* প্লোক 


২। 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যা য়িনং তু মহেশ্বরম্‌। 
তশ্তাবযবৃতৈস্ত ব্যাপ্তং সব্বমিদং জ্বগৎ।” -শ্বে,উ £ ৪ অধ্যায, ১০ প্লোক 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৫ 


পরাহন্ত শক্তিব্বিবিধৈব শ্রয়তে 
শ্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥? ৮ 
_শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ £ ৬ অধ্যায়--:৮ শ্লোক 


তাঁর কোন ক্রিয়া ব। ক্রিয়ার সাধন নাই। তাঁর সমকক্ষ বা তার চেয়ে বড় 
কাঁউকে দেখা যায় না। তীর পরাশক্তি বহুক্পপ বলেই শোনা যায়__তীর এই 
শক্তি সহজসিদ্ধ প্রকাশ, প্রযত্ব ও ব্যাপারস্বরূপ | 
তাই খষির কামন1 হ'ল £ 

“তমীশ্বরাঁণাং পরমং মহেশ্বরং 

ত্বং দ্বেবতানাং পরমং চ দৈবতম্‌। 

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্‌ 

বিদায় দেবং তৃবনেশমীভ্যম্‌ ॥? 

_ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ £ ৬ অধ্যায়--৭ শ্লোক 


সেই ঈশ্বরদের অর্থাৎ নিয়স্তাদের পরম মহেশ্বর বা মহান নিয়স্তা, দেবতাদের 
পরম দেবতা প্রতৃগণের পরম প্রভু, অবিদ্যার পারে বিরাজমান পূজ্য শ্বয়ংপ্রকাশ 
জগদীশ্বরকে যেন আমরা জানতে পারি । 
অদ্বিতীয় ও নামরূপহীন ধিনি অজ্ঞাত কারণে বহুবিধ শক্তিসহায়ে স্য্টি- 
কালে জগৎপ হন, স্থিতিকালে নামরূপব্যাকৃত জগৎকে ধারণ করেন ও 
প্রলয়কালে তাঁর বিনাশ করেন, সেই মহেশ্বরের কাছ থেকে শুভবুদ্ধিও কাঁমন! 
করে খি প্রার্থনা করছেন £৯ 
অজাত ইত্যেবং কশ্চিৎ ভীরুঃ প্রপদ্চতে | 
রুদ্র ষত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌ |" 
__শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ £ ৪ অধ্যায়_-২১ শ্লোক 


যেহেতু একমাত্র তুমিই অজাত অর্থাৎ জন্মজরাক্ষুৎপিপাপার্দি-বজ্ছিত, সেহেতু 
সংসারভয়ে কাতর হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি । হে রুত্্, তোমার যে 


জপপশ৮ 
সপ 


১। “ঘ একোহবর্ণে বন্ধ! শক্তিযোগাঁদ্‌ বর্ণাননেকান্‌ দিহিতার্থো দধাতি | 
বিচৈতি চাস্তে বিশ্বমাদৌ চ দেবঃ স নো! বৃদ্ধ্যা শুভয়1 সংযুদক্ত |" 
--শ্বে, উ* 58 অধ্যায়--১ ক্লোেক 


৯৭ 


অপার 


২৫৮ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


দক্ষিণ মুখ_য] ধ)াঁন করলে আনন্দ ও উৎসব জন্মীয়__তার দ্বার আমাকে সর্বদ| 
রক্ষা কর। 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এই কুদ্র-শিব পরিকল্পনায় আমর! রুদ্র-শিবের ছুটি 

তনুর পরি্য় পাচ্ছ_-একটি ঘোরা তন্থ ও অপরটি অঘোরা তন্থ। ঘোরা 
তন্গতে তিনি প্রলয়ঙ্কর দেবতা, আর অঘোপ। তঙন্গতে তিনি ক্ষেমঙ্কর দেবতা] । 
এই কল্যাণকর রূপে কুদ্র-শিবের প্রকাঁশই খধষির একা স্তিক আকুতি £ 

যে! তে রুত্র শিবা তন্ছরঘোরা»পাপকাশিনী । 

তয়া নশুন্থব! শন্তময়। গিরিশস্তাভিচাক শীহি ॥ 

- শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ £ ৩ অধ্যায়--৫ শ্লোক 
হে রুদ্র, হে গিরিশস্ত ( পর্বতে অবস্থিত ও স্রখপ্রদ ), তোমার ষে মঙ্গলময়, 
প্রসন্ন ও পাপবিনাশক তনু, সেই সখময় তহ্থ ধারণ করে আমাদের কাছে 
প্রকাশিত হও । 

মুমৃক্ষু খষি এই রুদ্র-শিবেরই শরণ গ্রহণ করেছেন__মুমুক্ষুবৈ শরণমহং 
প্রপছ্ভে'।১ শেষে আত্মনমাহিত খ্বধির আত্মপ্রত্যয়বলিষ্ঠ উক্তি ও দৃধ 
অসংশয়িত মোক্ষমা্গঘো ষণ। £ 
“বেদীহমেতং পুরুষং মহান্তমাঁদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাঁখ। 
তমেব বিদিতব।২তিম্বত্যুমেতি নান্তঃ পন্থাঁঃ বিদ্ধাতেহয়নায় ॥' 
_শ্বেতাশ্বতরে(পনিষৎ £ ৩ অধ্যাম--৮ শ্লোক 
আধি পরিপূর্ণ, সর্ববশেষ্ট, স্বয়ংপ্রকাশ ও অবিগ্ঠার পাঁরে অবস্থিত এই তাঁকে 
জেনেছি, একমাত্র তাকে জানতে পারলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারা যায় 
সাধকর। তা করেছেন, সংসার থেকে উত্তরণের আর অন্ত কোন পথ নাই। 
মহাভারতে রুদ্র-শিবপরিকল্পনায় মূলীভূত প্রাকৃতিক পদার্থটি ইঙ্গিতে 
মহা! ভারতীয় কদ্রশিব আভাসিত হয়েছে £ 
ত্বমেব মেঘসংঘাশ্চ বিদ্যুৎ, --৭ পর্বঃ ২০১ অধ্যায়--৫৬ গ্লোক। 
তুমিই মেঘমাল। ও বিছ্যুৎ। 
১। “যো ত্রদ্ধজাণং বিদধাতি পূর্ববং যে! বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোত তশ্মৈ। 


ত্বং হু দেবমাত্মবৃদ্ধিপ্রকাণং মুমৃক্ষুধ্বে শরণমহং প্রপন্তে ॥" 
শে উ* 2 ৬ অধ্যায়--১৮ মোক 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ২৫৯ 


রুদ্র-শিবের ত্রান্ধক, শিব, ব্যোমকেশ, বুষাঁকপি, হর ও রুত্র এই নামগুলির 
যাখ্য1 মহাভারতে পাওয়া ষায়। তিন দেবী রুদ্র-শিবকে ভজন। করার জন্তু 
তনি ত্র্যন্থবক। মনুষ্য-সমাজের মঙ্গলকামনায় সতত যজ্ঞে রত, এইজন্ত তিনি 
গু । চন্দ্র সুষ্যের উজ্জল দীপ্তিই তাঁর কেশ, এইজন্য তিনি ব্যোমকেশ। 
পিশ্রেষ্ঠ ধর্ম তার বৃষ, এইজন্য তিনি বৃষাকপি। যেহেতু ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, ঘম 
কুবেরকে তিনি নিগ্রহ করে হরণ করেন, সেহেতু তিনি হর।১ তকে কু 
খ্যায় অডহিত করার কারণ £ 


'যন্নি্হতি যত্তীক্ষে। যছুগ্রে। ধৎ প্রতাপবান্। 
মাংসশোণিতমজ্জাদে ঘত্ততে] রুদ্র উচ্যতে ॥” 
-__৭ পর্ব ২০১ অধ্যায়--১৪৪ শ্লোক 


হেতু তিনি দহনকর্তা, উতপীড়ক, উদ্বেজক ও পরাক্রমযুক্ত ও মাংসরক্তমজ্জার 
ক্ষক সেহেতু তিনি রুত্্র। 


মাংসশোণিতমজ্জাদ এই বিশেষণটি শিবের শ্শানচারিত্বের ইঙ্গিত দেয়। 
ভারতে শিবকে স্পষ্ট ভাষায় শ্শানচারী বল। হয়েছে । 


'এষ চৈব শ্মশানেযু দেবে৷ বসতি নিত্যশঃ |, 
_-৭ পর্ব £২*১ অধ্যায়--১.৭ শ্লোক 


দেবতা শিব সর্ব শ্শানেই বাস করে থাকেন । 


শপ পপ পল লোপা 


“তিত্রে। দেবীর্ধদ1 চৈব ভজতে ভূবনেশ্বরঃ | 
গ্ামপঃ পৃথিবীশ্চৈব ভ্রান্বকশ্চ ততঃ স্মৃতঃ ॥ 
স মেধয়ুতি যস্তিত্যং সর্ববার্থান্‌ সর্ববকর্থহ। 
শিবমিচ্ছন্‌ মনুষ্তাণাং তস্মাদেষঃ শিবঃ ম্মৃতঃ ॥ 
হুর্যযাচন্তমসোর্পোকে প্রকাশে কচশ্চ যাঃ। 
তাঃ কেশসংজ্ঞিতান্ত্রযক্ষে ব্যোমকেশস্ততঃ ম্মৃতঃ ॥ 
কপিশ্রেষ্ঠ ইতি প্রোক্তে| ধর্মুশ্চবৃষ উচ্যতে । 
স দেবদেবে। ভগবান্‌ কীর্তাতেহতে। বৃধাকপিঃ ॥" 
--৭ পর্বত ২০১ অধ্যার--১৩০-১৩১-১৩৪-১৩৬ শ্লোক 
'্রহ্দাণমিন্দ্রং বরুণং যমং ধনঙগমেব চ। 
নিগৃহা করতে বস্থান্প্মাদ্ধর ইতি স্বতঃ 7 _-৭ পর্বব $ ২০১ অধ্যায়--১৩৭ ্লে।ক 


২৬, শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


শিবের লীলাভূমি শ্বশান মহাঁভারতীয় বর্ণনায় বাত্তব মুর্তি পরিগ্রহ 
করেছে : 
“কেশাস্থিকলিলে ভীমে কপালঘটসঙ্কুলে । 
গৃধগোমাযুবহুলে চিতাগ্রিশতসঙ্কুলে ॥ 
অশুচৌ মাসকলিলে বসাশোণিতকর্দমে | 
বিকীর্ণান্ত্াস্থিনিচয়ে শিবানাদবিনা দিতে ॥+ 
--১৩ পর্ব £ ১৪১ অধ্যায়-১৪ 0 
শ্মশানে কেশ, অস্থি, নরকপালপাত্র, শকুনি, শৃগাল, অসংখ্য জলস্ত চিতা, হ 
চবিবি, রক্ত ও বিচ্ছিন্ন অস্ত্র বিরাজিত। এরূপ ভয়ানক অপবিভ্র শ্বশান শগা 
রবে শব্বিত। 
পুর্বতন রুদ্র-শিবপরিকল্পনার শিবের প্রাকৃতিক জগতের ও পঙুরাণ 
অধীশ্বরত্বর্ূপ বেশিষ্ট্য মহাভারতে প্রযুক্ত পঞ্জন্থপতি, ভূতপতি, বুক্ষপতি, 
পতি, বনম্পতীনাং পতি, অপাং পতি ইত্যার্দি বিশেষণে সংরক্ষিত হয়ে 
শিবের পশুপতি সংজ্ঞার মহাভারতে একটি ব্যাখ্যা! দেওয়া হয়েছে : 
“সর্ব যত পশূন্‌ পাতি তৈশ্চ ষত্্রমতে পুনঃ । 
তেষামধিপতির্ধচ্চ তম্মাৎ পঞঙ্ডপতি স্তঃ ॥” 
৭ পর্ব 5 ২০১ অধ্যায়--১২৩ ৫ 
যেহেতু শিব পশুদিগে সর্বতোভাবে পালন করেন, তাদের সঙ্গে বিহার ব 
ও তিনি তাদের অধিকর্তা, সেহেতু তাকে পশুপতি বলা হয়। 
শিবের পুর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই চারিদিকে অভিনিবিষ্ট চা 
মুখের ক্রিয়াকারিতা৷ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 
পুর্ব্বেণ বদনেনাহুমিক্দ্রত্মন্ছশাশ্মি হ। 
উত্তরেপ তয় সার্ধ রমাম্যহমনিন্দিতে ॥ 
পশ্চিমং মে মুখং সৌম্যং সর্বপ্রাণি হখাবহম্‌। 
দৃক্ষিণং ভীমসঙ্কাঁশং নৌদ্রৎ প্রহগতি প্রজা, ॥, 
--১৩ পর্ব £ ১৪১ অধ্যায়--৫-৬ ৫ 
পুর্বদিকস্থিত মুখ দিয়ে আঁি ইন্দবত্ব অর্থাৎ দেবতার্দের অধিপতিত্ব করে থা 
হে অনিন্দনীয় পারবতি! উত্তরের মুখে আমি তোমার সঙ্গে মধুর আলাপ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৬১ 


[কি। আর পশ্চিমদিকহ্িত সৌম্য মুখ সকলপ্রাণীর স্থখকর। আমার 
ক্ষিণদিকস্থিত ভয়ানক রৌদ্র মুখ প্রাণিকুলের সংহারক। 
মহাভারতে শিবের করাল ধনুর্ধারী বূপ বিবৃত হয়েছে। পাশ্তুপত অস্ত 
াভের জন্য পর্ববতে তগস্তারত অজ্জঞুনের সঙ্গে কিরাতের ছপ্বেশধারী শিবের 
ঘ যুদ্ধের বর্ণন1 দেওয়া হয়েছে, তা পরবর্তী কালে মহাকবি ভারবিকে তার 
[মর কাব্য কিরাতাজ্জুনীয়ম লিখতে প্রেরণা দিয়েছে । শিবের ত্রিপুরদাহ- 
তাস্তেও শিবের ষোদ্ধবূপ সুস্পষ্ট ।১ 
পরম শিবই যে সর্বোচ্চ তত্ব এই তান্ত্রিক সিদ্ধান্তটি মহাভারতে সুস্পষ্ট 
1যায় উল্লিখিত হয়েছে । কৃষ্ণ যুধিষিরের কাছে শিবশ্বরূপ ব্যাখ্যা করছেন £ 
'আদ্দিরেষ হি ভূতানাং মধ্যমস্তশ্চ ভারত । 
বিচেষ্টতে জগচ্চেদং সর্ব্বমন্তৈব চেষ্টয়। ॥” 
--১* পর্ব 2 ১৭ অধ্যায়-_৯ শ্লোক 
ই ভারত, এই শিব ভূতসমূহের আদদিতে অবস্থিত শ্ৃষ্টিকর্তারূপে, মধ্যে বিরাঁজ- 
'ন পালনকর্তারূপে এবং অস্তে স্থিতিমান সংহারকর্তীরপে। উক্ত শিবেরই 
লামাহাত্মে সমস্ত জগতের চেষ্টিত অর্থাৎ লোকব্যব্হার স্ষুরিত হয় ।২ 
তাছাড়া, 
“সর্ব! বৈ দেবতা! হ্াস্মিন্‌ গাবো। গোষ্ঠ ইবাসতে |... 
ভগবান্‌ কারণং কার্যং ক্রিয়া করণমেব 5। 
অসতশ্চ সতশ্চৈব তথৈব প্রভবাপ্ায়ৌ ॥? 
ষ্ঠ ঘেমন সমস্ত গরুগুলির বিশ্বামভূমি, পরমশিবও তেমনি সমস্ত দেবতাদের 
'পত্তিক্ষেত্্র,। অর্থাৎ এক-একটি মাহেশ্বরী শক্তিই এক-একটি দেবতাক্পে 


১। «বিশ্বহ্থগ, যত্র গোবিন্দ পৃতনা নীত্তথাজ্ঞুনঃ | 
তত্র কম্য বলং ক্রামেদস্তত্র র্যন্ব কাঁৎ প্রভোঃ ॥" 
--৭ পর্ব ১ ৩২ অধ্যায়--১১ শ্লোক 
“ম্হাত্সন। শংকরেণ ত্রিপুরং নিকৃতং যদ! । 
'তদৈতদন্্ং নিমুক্তং যেন দ্ধ! মহাহরাঃ ॥% --৩ পর্বব £ ৪১ অধ্যায়_-৩৯ ফ্লোক 
*প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষোভয়িত্বা! স্বতেজসা । 
ব্রহ্মাণমশ্থজ ত্মাদ্দেবদেবঃ প্রজ্জাপতিঃ 1 --+১৩ পর্বঃ ১৪ অধ্যায--৬ ক্লোক 


২৬২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


প্রকাশিত | শিব ষকঠৈশ্বর্ধ্যযুক্ত ভগবান ; কারণ, কায, ক্রিয়া, ক্রিয়ার সাধকতম 
করণ সব কিছুই। যা কিছু অসৎ ও যা কিছু সৎ--সবই তার থেকে উৎপ্ 
হচ্ছে এবং তাতেই লক্ম পাচ্ছে। 
শিবের এই ষুগ্মরূপই মহাভারতের মহাকবির ধ্যেয় £ 
“ঘোর চান্ত? শিবা চান্তা তে তনৃ ১ _-৭ পর্বব 2 ২*১ অধ্যায়_-১০৭ গ্সোক 
হে শিব, তোমার ছুই তঙ্ক-_একটি ঘোর! বা উপ্রা, অন্যটি শিব! বা মঙ্গলকরী 
ঘোরতত্বিশিষ্ট শিবই অন্তকাত্ী কাল। মহাভারতের উক্তি : 
কোলে হি ভগবান কুদ্রন্তম্ত সংবৎ্সরে। ধঙঃ। 
তম্মাপ্রোন্রী কাঁলরাতরির্জ্য। কৃতা। ধহ্ুষোইহজরা ॥ 

__৮ পর্ব 5 ৩৪ অধ্যায়--৩৭ শ্লৌং 
ঘ়ৈশব্যুক্ত ভগবান রুদ্র-শিবই কধল। সংবৎসর তীর ধঙ্থ। কালরাত্রি সে 
রুদ্র সম্বন্বীয় ধর ক্ষয়রহিত জ্যা। 

কালের তন্ত্র-প্রতিপার্দিত জগৎ-সংহারকব্প মহাভারতে সুস্পষ্ট ঃ 
“স রুদ্রঃ সংহরন্‌ কৃত্স্রং জগৎ স্থাবরজঙগমম্‌ ॥ 
কালে ভূত মহাঁতেজাঃ সংবর্তক ইবানলঃ। 
যুগান্তে সর্বভূতানি গ্রসঙ্গিব ব্যবস্থিতঃ ॥ 
এস দেবে! মহাদেব জগৎ হট চরাচরম্‌। 
কল্পাস্তে চৈব সর্বেষাৎ স্বৃতিমাক্ষিপ্য তিষ্ঠতি ॥ 
সেই রুদ্র-শিব স্থাবর-জঙ্গমীত্বক সমস্ত জগৎকে সংহার করেন। যুগের শে 
শিব কাঁলরূপ ধারণ করে মহাঁশক্তিবিশিষ্ট সংবর্তক অগ্নির মতো পম 
ভূতসযূহকে যেন গ্রাস করে বিরাঁজিত থাকেন। এই মহাপ্রক(শশালী দেব 
চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে যুগাস্তে তাদের স্মৃতি পথ্যস্ত বিলুপ্ত করে থাকেন: 
তন্ত্রগ্রতিপাদিত শিবশক্তির ঘাঁমলতত্ব মহাভারতের প্রণতিতে স্পষ্ট £ 
'নমঃ শ্তামীয় গৌরায়, অর্ধপীতা্দপাণডবে। 
নারীনরশরীরায় ক্বীপুংসায় নমোহস্ততে ॥ 
মণিভূষিতমুদ্ধীয় নমশ্চন্রদিভূষিণে। 
এ স্্রীপুংসায় স্্রীরবপধরায়-**ত* 0১ 
_-১৩ পর্বর ২ ১৪ অধ্যায়--২৯৮১ ৩০২, ৩০৮১ ৩১৩ 0 


শক্তিনর্শন ও শান্ত কবি ২৬৩ 


নীলক হিসাবে শ্ঠ।মবর্ণ, পার্বতী হিসাবে গৌরবর্ণ, শিব হিসাবে শ্ুত্রবর্ণ, 
পার্বতী হিপাবে পীতবর্ণ, অর্দশিব, অর্দশক্তি, একাধারে পুরুষ ও নারী, মন্তুকের 
একাদ্ধে মণিভৃষণ বিশিষ্ট, অন্াঁর্দে অর্দচক্দরবিশিষ্ট, শিবশক্তিম্বরূপ হ'লেও শক্তিরূপে 
প্রকাশমান অর্ধনারীশ্বর মহার্দেবকে নমস্কার | 


রুদ্র-শিবের ঘোরা ও শিবা তন্থ তাঁর ধ্যানম্ত্রে বাস্তব কপ পরিগ্রহ করেছে £ 


ধ্যানমঙ্গে শিব্ূপ “মহাকাঁলং ষজেত দেব্য। দক্ষিণে ধৃতববর্ণকম্‌। 
বিভ্রতং দ গুথট্রাজৌ জুংস্টাভীমমুখং শিশুম। 
ব্যা্রচম্মাবৃতকটিং তুম্দিলং রক্তবাঁসস্ম্‌ ॥ 
ত্রিনেত্রমৃদ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডযালাবিভূষিতম্‌। 
জটাভাঁরলসচ্চন্তরখ গম গ্রং জলন্নিভম্‌ ॥ 

_দক্ষিণাকালিকার মহাঁকালভৈরবের ধ্যান 
দেবী দক্ষিণাকালিকাঁর দক্ষিণে মহাঁকাঁলভৈরবের যজনা করবে। তার ব্রণ 
ধৃঘ্রের মতো, তিনি দণ্ড ও খট্াঙ্গ ধারণ করে আছেন, তার মুখবিবর দস্তের 
দ্বারা করাল, তিনি শিশুর মতো ব্যবহাঁররত, তার কটিদেশ ব্যাপ্রতশ্মে আবৃত, 
তিনি আয়তনে সু, তার অঙ্গাচ্ছাদন বস্ত্র রক্তবর্ণ, তাঁর তিনটি চক্ষু, তার কেশ 
উদ্দে উৎক্ষিপ্ত, তিনি মুগ্ডমাল! ধারণ করে আছেন, তাঁর জটাকলাঁপের উপর 
অর্ধচন্দ্র শোভিত, তিনি উগ্রন্বভাব ও তিনি অগ্নির মতে। দীপ্যমান। 


এই তার গ্রলয়ঙ্কর রুদ্রত্ূপ। তাঁর শিবরূপের ধ্যান £ 
ধ্যায়েক্িত্যং মহেশং রজতগিরি মিভং চারুচন্দ্রাবতংসং 
রত্বাকল্লোজ্জপ্লাঙ্গং পরশ্তমুগবরাভীতিহত্তং প্রসন্নম্‌। 
পল্মাসীনং সমস্তাৎ জতমমরগণৈর্যাপ্রক ত্তিং বসানং 
বিশ্বীগ্ঠং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্‌ ॥' 


সর্বদা মহেশ্বরকে এইভাবে ধ্যান করবে-_-তিনি রৌপ্য পর্বতের মতো শুন্রবর্ণ, 
তার মাথায় সুদর্শন অর্থচন্দ্রের মুকুট, রতয় আভরণে তীর দেহ উজ্জ্বল, তিনি 
চার হাতে কুঠার, মুগমুদ্রা, ব্রমৃদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধরে আছেন, তিনি সৌম্াযুর্ঠি। 
তিনি পদ্মের উপর উপবিষ্ট, দেবতার] চারদিক থেকে তার স্তব করছেন, 
পরিধানে তাঁর ব্যান্রচশ্ম, তিনি বিশ্বের আদ্দিপুরুষ, তিনি বিশ্বের পরযকারণ, 


২৬৪: শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


তিনি বিশ্ববানীকে যাবতীয় ভয় থেকে ত্রাণ করেন। তার পাঁচটি মুখ ও 
প্রতি মুখে তিনটি করে চক্ষু রয়েছে ।১ 
মঙ্গলকাব্যে দেবাদিদেব মহাদেবের পরমব্যক্তিত্ব-ভাম্বর য়ৈশ্বর্ধ/ম্ডিত 
মঙ্গলকাব্যে শিবরূাপ ক্ষেমস্কর বূপটিই স্তবস্ততিতে চিন্তিত হয়েছে ঃ 
“অভক্তি তোমার পর্দে বিপদ নিদান। 
ব্রঙ্গার তনয় দক্ষ তাহাতে প্রমাণ ॥ 
কালকুট পান করি মৃত্যু কৈলে জয়। 
যে জন শঙ্কর ভজে তার কোথা ভয় ॥ 
তোমার চরণে যার আছয়ে ভকতি । 
ত্রিতৃবন জিনে সেহ অস্তেতে মুকতি ॥ 
জন্ম-জরা-মৃত্যু-শোক-দেন্যরূপী দোঁষ। 
তাবৎ যাবৎ নহে তোমার সন্তোষ ॥+ 
-মুকুন্দরাম £ চণ্ডীমঙগল- ইন্দ্র কর্তৃক শিবের স্তব 
মঙ্গলকাব্যের শিবায়ন অংশে শিবের যে চিত্র ফুটেছে, তাতে শিব একাধারে 
দেবত] ও মানব । দেবতা হিসাবে__ 
“অণিমা লখিমা আদি যার অষ্টসিদ্ধি। 
যাহার ষোড়শ অংশ না ধরিল। বিধি ॥ 


১। শিষরূপের অন্য ধ্যান £ 
“মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজ বাব পৈর্দুধৈঃ পঞ্চভিন্র্য ক্ষৈরজ্ভিতমীশমিন্দুমুকুটং পৃ ণেন্দ- 
কোটিপ্রভম্‌। 
শুলং টক্বকৃপাণবজ্জপহনান্বাগেন্দ্রবপ্টাঙ্কুশীন্‌ পাশং ভীতিহুরং দধানমমিতাক ললোজ্ছলাঙ্গং 
ভজে।' 
অর্ধনারীস্বর শিবরূপ £ 
বন্ধুকাতং ভ্রিলেত্রং শশিশকলখরং স্মেরবক্তু,ং বহুত্বং হস্তৈঃ শুলং কপালং বরদমভয়দং- 
চারুহাসং নমামি। 
বামোরত্ততগায়াঃ করতলবিলনচ্চাকুরক্তোৎপলায়াঃ হত্তেনাযিক্টদেহং হপিময়বিলস- 
ভুষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ। 
বন্দে সিন্দুরবর্ণং মণিমুকুটলপচ্চারুচন্্রীবতংসং ভালোগ্েওমীশং শ্মিতমুখকমলং দিব্য- 
ভূষাজরাগম্‌। 
বামোরন্যন্তপাখেররুণকুবলয়ং সংদখত্যাঃ শ্রি্লায়াঃ বৃত্তোত, জন্তনাগ্রে নিকিতকরতলং 
বেদটক্কেষ্টহ্ত্তম্‌ )' 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ২৬৫ 


ত্রিভুবন রক্ষিল। করিয়া বিষপাঁন। 
মৃত্যাপ্তয় বিনে বর কেবা আছে আন ॥ 
ব্রহ্মা যার বাঞ্ছিত করেন পদধূলি। 
ইঞ্জ আদি দেব যারে করে কৃতাগুলি ॥' 
_মুকুন্দরাম : চত্ীমঙ্গল__হুরগৌরীর কথোপকথন 
মান্ুষরূপে তিনি যখন ভিক্ষোপজীবী তখন-_ 


হাতে শোভে লাউ থাল গলেতে হাড়ের মাল 

আনন্দে ভ্রময়ে পঞ্চানন ॥ 
আর তার তিক্ষাও অতিবাস্তব ভিক্ষাঁ_ 

“ফিরয়ে উজাঁন-ভাটি চৌদ্দিকে কোচের পটা 
কোচ বধূ ভিক্ষা! দেয় থালে। 

থালা] হইতে চাঁলগুলি পুরিয় রাখেন ঝুলি 
কান্ধেতে লহ্গিত ঝুলি দোলে ॥ 

কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি 
কুপী ভরি তৈল দেয় তেলী। 

লব শিয়া দেয় লোপ স্বত দধি গেঁপগণ 
বেন্তা দেয় ভাঙের পুটুলী ॥ 

অয়রা মোদক দেই স্ত্রধর সুত্র দেই: 


তাম্থলীতে দেয় গুয়! পান ।? 
এবং ভিক্ষান্তে গৃহপ্রত্যাবর্তনের পরও আঁমর] নিখুঁত গৃহস্থালীরই চিত্র পাই £ 


'বেল! হৈল। ছুই প্রহর মহাদেব আইলা ঘর 
কাতিক গণেশ আওয়ান ॥ 

মহেশ ঝাড়েন ঝুলি চাল পাইল কতগুলি 
নান! ভ্ব্য রাখে নানা ঠাইয়ে । 

দেখিয়! মোদক খই দুজনে আইল! ধাই 
কন্দল লাগিল ছুই ভাইয়ে ॥ 

দুজনে প্রবোধ করি বাটিয়া দিলেন গৌরী 


রাদ্ধিলেন আপনি ভবানী । 


২৬৬ শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


ভোজন করিল হর গৌরী গুহ লঙ্বোদর 
স্থথে সবে বঞ্চিল! রজনী ॥? 
মুকুন্দরাম £ চগ্ডীমঙ্গল-_-শঙ্করের ভিক্ষ1১ 








১। রামেস্বর ভট্টাচার্ধোর শিবসংকীর্তনে শিবের ভিক্ষা বৃত্তির বিস্তৃততর বর্ণনা পাওয়া যায় £ 
বন্ধু সিন্ধু-সুতা-পতি ভৃত্য হুরনাথ । 
অষ্টসিদ্ধি করে আছে, ঘরে নাই ভাত ॥ ৯০৬ 
কহে ছ্বিজ রামেশ্বর শুন সাধু জীব। 
কিরণ্যগর্ভের ভাই ভিক্ষা! মাগে শিব ॥ ৯০৭ 
জকুটি করিয়া! ভাল ভাল ভূমিতলে। 
ভবন তবন ভিক্ষা দেহি দেহি বলে | ৯*৮ 
গুনিয়! শিবের শব্ধ সীমস্তিনীগণ। 
দেখ! করে দিগন্বর দিয়! নানাধন ॥ ৯০৯ 
কেহ দেই চালকড়ি কেহ দেই ডালি। 
কেহ আমন্ত্রথ করে আস্ত আন্ত কালি ॥ ৯১০ 
চন্দচুড় চলে অলীকার করি তাকে । 
রহ রহ করা] কেহ কির্য। দিয়া বাখে ॥ ৯১১ 
বৃষে চড়্যা যায় বুড়্যা নাই মানে কির্যা। 
গোড়াইল হরে কেহ ঘরে আইল ফির] ॥ ৯১২ 
বেষ্টিত বালকবুন্দ তরুণ তরুণী । 
নাচ্য। গায়্যা! ঘরে ঘরে ফিরে শূলপাশি 1 ৯১৩ 
হরে বেড়ি হুলানুলি হইলেক লোকে । 
হরিতে হারধ্বান সবাকার মুখে ॥ ৯১৪ 
করতালি করি কোন কৈলাসেতে নেই। 
এক ভিথ আন্যা! তারে তিনবারে দেই ॥ ৯১৫ 
বাঁটী বাটা টাঠি টাঠি মুঠি মুঠি করা। | 
গুলি গুলি দিতে দিতে ঝুলি আল্যা পুর্যা ॥ ৯১৬ 
তখন গোবিন্দ গাইয়। গোয়াঙলার ঘরে । 
গবা নিল গৌরী গুহ গণেশের তরে ॥ ৯১৭ 
চাষা দিল শশা ফুটি আলু শীক কচূ। 
করল। কুমড়া কচি কাচকলা কিছু ॥ ৯১৮ 
মোদকের মন্দিরে মহেশ তোলে তোল] । 
মাড় মুড়ি মুড়কি সোনামতি ছোলা 1 ৯১৯ 


বাজান বিষাঁণ বুড়! বাড়ীর নিকটে। 
শুনে গৌরীগৃহে গুহ গজানন ছুটে ॥ ৯৩২ 


পপ এপ জা 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৬৭ 


শিবের এই ভিক্ষোপজীবী রূপের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে শিবের যোগীরপ । 
দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীভে শিব নীলাঘরকে যে মৃত্যুয় জ্ঞান শিক্ষা দেন, 
তাও আসলে যোগসাধনার ইঙ্গিত £ 


'হৃদ্দিপন্মে বসি হংসে করে নানা কেলি। 
কম্মযোগে জানি করে পিগের বলাঁবলী ॥ 
কর্মযৌগে বু যোগ আর নাহি আটে। 
সে সব কারণ কহি বৈসয় নিকটে ॥ 

শুন শুন কহি তত্ব অয়ে নীলার । 
আপন শরীর চিত্ত হইতে অমর ॥ 

সুযুস্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে। 
ইঙ্গল। পিঙ্গল] তার বৈসে ছুই পাশে ॥ 


বালকে বারণ করে বিশাললোচনী। 

কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি ॥ ৯৩৩ 
অদ্য বাছ। ভব্য হও লব) চক্ষু নাচে। 

তব বাপ আল্যে দিব বাট্যা থাক কাছে ॥ ৯৩৪ 
ক্ষুধিত তনয় সে বিনয় নাহি শুনে। 

থায়্য! গিয়া পথে তাতে আগুলিল গণে ॥ ৯৩৫ 
হরমুখ হেরি হাসে নাচে একপায়। 

শুলী দিল ঝুলি দেহে লুটা কর্যা খায় ॥ ৯৩৬ 
আঠু পাতি কাড়াকাড়ি করে ছুই ভাই। 
ছড়াছড়ি হত্যে হত্যে হুল্য হাতাতাই ॥ ৯৬" 
ছুটা হাতে ছটা ধরে ছুটী হাতে খার। 

শুণ্ডে তার তু আচ্ছাদিল গণরায়॥ ৯৩৮ 
চারি হাতে ধরে মুঠ গিলে গজমুখে। 
কান্তিক কান্দেন করাধাত কর্যা বুকে ॥ ৯৩৯ 
দুর্গা দেখ্য1 বলে ডাকা গুন গজানন। 
কাণ্তিকের করে কিছু দাও বাছাধন ॥ »৪ 
বিনয় মায়ের বুঝ্য! বিনায়ক শুর। 

কিছু দিল কাত্তিকে কোন্দল হৈল দুর ॥ ৯৪১ 
আলুথালু থলি চালু চন্্রচুড় হাসে। 

শৈলহুত। আন্ত! সব সন্বরিল শেষে ॥ ৯৪২ 
আশ্রমে চলিল! চণ্ডী পতিপুত্র লয় । 

রামেশবর রচে হছরপদাপিত হয়্যা 1" ৯৪৩ 


-_রামেম্বর ভট্টাচার্যের শিবসংকীর্বন $ শিবের ভিক্ষাবৃত্তি ও কাণ্তিকগপেশের কলহ 
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জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরসাঁন। 
ভাঁটি বন্দী করিয়! জোয়ারে দিব টান ॥ 
সে জোয়ারে ঠেকি হংস হইব স্স্থির | 
কায়াণিণ্ডে হইব দেখ! নিশ্চল শরীর ॥ 
শিরে সহম্রদ্দল পদ্ম বাহি তার তত্ব। 
অধোমুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত ॥ 
সে অমৃত বহে ভাল পুরুষের স্থান । 
নহি টলিবেক পথ স্থস্থির পরাণ ॥ 
মেরুদ্রণ্ডে ভর করি করিবেক ধ্যান । 
নবদ্ধার বন্দী কৈলে জিনিবা শমন ॥ 
হরের চরণ দ্বিজ মাধবে গায়ে । 
কমলে ভ্রমর মধু অবিরত পায়ে ॥ 
দ্বিজ মাধবের এই বর্ণনা আনন্দ-লহরী-বিবৃত ষট্চক্রভেদাস্তে শিবশক্তি-সামরস্ত- 
অবস্থাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় £ 
“মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহুং 
স্থিতং শ্বাধিষ্ঠানে হাদি মরুতমাকাশমুপরি | 
মনোইপি জমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং 
সহম্রারে পল্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে ॥ 
_আনন্দলহরী ;£ ৯ গ্লোক 
হে ভগবতি ! তুমি মূলাধারচক্রস্থিত পৃথিবীতত্ব, মণিপুরচক্রস্থিত জলতত্ব ও 
বহ্ছিতত্ব, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত শুধু বহ্নিতত্ব হৃদয়ে অর্থাৎ অনাহুতচক্রে অবস্থিত 
বাষুতত্ব, বিশ্তুদ্ধচক্রে অবস্থিত আকাঁশতত্ব, ভ্রমধ্য অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত 
মনন্তত্ব ও আকাশতত্ব_সকল কুলপথ (ন্থযুয্1 ) ভেদ করে সহঅর্দল পন্মে পতি 
পরমশিবের সঙে একান্তে বিহার কর। 
শিবের এই ভিক্ষোপজীবী যোগীরূপ ভারতচন্দ্রের অন্পপুর্ণামঙ্গলে নৃতনভাবে 
আত্ম-্রকাঁশ করেছে । শক্িদশনে যেমন শৈবী লীলার চেয়ে শক্তি লীলার 
উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অক্পুর্ণামঙ্গলেও তেমনি অন্নদান্্ী 
আন্তাশক্তির মহিমাই প্রধান, শিবমাহাত্ম্য এখানে গৌণ স্থান অধিকার করে 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৬৯ 


আছে। তান্ত্রিক সিদ্ধাস্ত অনুসরণ করে অন্রপূর্ণামঙ্গলে শক্তির স্তুতি করা 
হয়েছে £ 
'বাক্যাতীত গুণ তব, বাকো কত কব। 
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা) শক্কিলোপে শব ॥ 
অন্নপুর্ণামঙ্গলে পরমান্ের জন্য অব্পুর্ণার কাছে বিশ্বনাথের আকুল আকুতি 
শিবশক্তির এই অখণ্ড রূপটিকেই স্থম্পষ্ট করেছে £ 
“বেলা হৈল অক্পুর্ণ। বান্ধ বাড় গিয়! 
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়! । 
তোমার অঙ্গের বলে 
অন্তাবধি আছে গলে 
কালরূপী কালকুট অমৃত হুইয়]। 
একহাতে পাশপাত্ত 
আর হ'তে হাতামাজ্জ 
দিতে পার চতুর্বর্গ ঈষৎ হাসিয়া । 
তুমি অল্প দেহ যারে 
অমৃত কি মিঠা তাঁরে 
স্থধাতে কে করে সাধ এ স্ধ! ছাড়িয়া । 
পারশিয়] অন্স্থধা 
ভারতের হর ক্ষুধা 
ম1 বিনা বালকে অক্প কে দেয় ডাকিয়1। 
খথেদীয় রাত্রিস্ক্তের বৃক্ষলতাগুল্মানদ্দির চৈতগ্যবিধায়িনী ভূবনেশ্বরী 
রাত্রিদেবীর পতি, পুরুষসক্তের আরণ্য ও গ্রাম্য পশুর অধিষ্ঠাতা সহম্রশীর্ধা 
শিবায়নে শিব. পুরুষ, শুরুষজূর্ববেদের কক্ষেত্রাপাং বৃক্ষানাম্‌ ওষধীনাম্‌ 
অরণ্যানাং অধিপতি ত্র্যন্ক, মহাভারতের পর্জন্তপতি, 
ভূতপতি, বৃক্ষপতি, গবাংপতি, বনস্পতীনাং পতি, অপাং পতি” পশুপতি বাঁংলা 
সাহিত্যে কৃষিজীবী শিবে পরিণত হয়েছেন। 
যদিও রামেশ্বর তাঁর শিবস'কীর্তুনে পার্বতীর মুখ দিয়ে নিয়মতো! শিব- 
মহিমা কীর্তন করিয়েছেন £ 


নও 
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“কুশলার্ঘে কতার্থ করেন রুপানিধি । 

বিভু ব্রহ্ম বিশ্ববীজ বিধাতার বিধি ॥ ৬৪৭ 
চক্রঢড় বিনা চিরজীবী নাহি কেহ। 

কাল পায়্যা মরেন ধবেন যত দেহ | ৬৪৮ 
অন্য তবের দেব শিব জানে নাই যার । 
পগ্ডিতের পাশে কভু বৈসে নাই তারা ॥ ৬৪৯ 
মুক্তিদাঁতা মাধব মুক্তির মূল জ্ঞান । 
জ্ঞানর্দাত। গঙ্গাধর গুরুবূপে ধ্যান ॥ ৬৫০ 
টশৈব শাক্ত ঠবষ্ব সবার সেব্য শিব । 
গঙ্গাধরে ঘ্বণ। করে গুরুব্রোহী জীব ॥ ৬৫১ 
শুদ্ধসত্ব শিবমুতি সদানন্দময় । 

ঈশ্বর অজরামর অক্ষয় অব্যয় ॥ ৬৫৩ 
অনাদি পুরুষ শিব ব্রহ্ম তত্বময় । 

শিবসম স্থখলেশ সরে নাই আর ॥ ৬৫৪ 
শিব হৈতে সকল সকলে সদ্দাশিব। 

ব্যক্ত দেখ ০ রঃ দেয় জীব ॥ ৬৫৫ 


বাণে কর দিয়া বাণেশ্বন অভিধান । 
লোকগুরু কল্লপতক্ু প্রভু ভ্রিনয়ন ॥ ৬৬০ 
অমঙ্গলশীল কিন্ত মঙ্গলের মুল । 

মসেজন স্থকৃতি শিব যারে অনুকুল ॥ ৬৬১ 


মহাপ্রলক্ের কালে হল সর্বনাশ । 

শিব বিন কার কোথা শাহি গ্ধবাল ॥ ৬৬৫ 
সেই পরাখ্পর যেই সর্বকাঁল বক্স । 

মহাকুদ্র বলে কেহ মহাবিষুত কয় ॥ ৬৬৬ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৭১ 


অণিমাঁদি অষ্টসিদ্ধি যার করতল। 
শুভদাত। সেই শিব সেবক বসল |? ৬৬৭ 
_রামেশ্বর ভটাচার্ধ্য £₹ শিব্সংকীর্তন, শিবমহিমাকীর্তন 
তথাপি শিবের দারিদ্রাকে কেন্দ্র করে সেই পার্বতীকে দিয়েই আবার রামেশ্বর 
শিবের চাষের বিবরণের উপোদঘাত রচন1 করিয়েছেন-_ 
পর্বতপুত্রিক। পুনঃ পাতিল জঞ্জাল ।, 
“শিবে বলে সেই যে সম্পত্তি দিয়াছিলে। 
মনে কর মহাপ্রভু কতকাল খাল্যে ॥ ২০৮৫ 
গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে। 
ফেল্য। দিয়! পুরুষ পাসরে সে কি জানে ॥ ২০৮৬ 
পুণ্যবান লোক পান লক্ষমীরূপ নারী । 
উত্তম উদ্ষোগ কর্য। উথলায় গারি ॥ ২৯৮৭ 
অভাগার ঘরে আমে অলক্ষণ মায়্যা। 
শতকের গারি দেয় পঞ্চাশে উড়ায়্যা ॥ ২৮৮ 
লঙ্কার বাণিজা যদি আন্তা দেই ঘরে। 
মায়্যা হলে; উড্ভুই উড়ায় আখি ঠারে ॥ ২৯৮৯ 
চষ ঝ্সরিলোচন চাষ চষ ভ্রিলোচন। 
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন | ২০৯০ 
চরণে ধরিয়। চণ্ডী চন্দ্রুড়ে সাধে । 
নরমে গরমে কয় ভয় নাই বাধে ॥” ২০৯১ 
-_রামেশ্বর ভট্টাচার্য £ চাষের বিবরণ 
গুণবতী পত্বীর হুপরাঁমর্শে শিব চাষ করতে মনস্থ করে সর্বপ্রথম ইন্দ্রের কাছ 
থেকে চাষ ভূমিপ্ পাটা নিলেন। পরে চাষের সজ্জা! প্রস্তত করে কুবেরের 
নিকট হতে বীজধান সংগ্রহ করে আনলেন । মাঁঘ মাসে প্রচুর বারিপাঁত হ'ল। 
চৈত্র মাঁসের মধ্যে শিবের জমিতে কারকিতের কাজ শেষ হু'ল। বৈশাখ মাসে 
জমিতে বীজ বপন করা হল । শিবের জমিতে প্রচুর ফল ফললো৷। নাঁরদের 
দেওয়া টে'কিতে শিবের অন্ুচর ধান ভেনে প্রভূত চাল উৎপাদন করলে। 
এইভাবে শিব-পার্ববতীর দারির্র্য-হুঃখময় জীবন সৃে পুর্ণ হ'ল। 


২৭২ শতিদর্শন ও শাক্ত কবি 


রামেশ্বর ভট্টাচাধ্যের এই কৃষক শিবের পরিকল্পনা কবিবর যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্রের কবিতায় নবরূপ লাভ করেছে । সেখানে শিব শুধু কৃষিজীবী নন, 
তিনি কৃষিজীবীর্দের অধিষ্ঠাত। প্রেরণার্দাতা। পরমপ্রিয় দেবতা । 
“বহুদিন গত চৈঙিগাঁজন 
মেঘে মাঠে আজ অন্থুবাচন, 
থামাও তোমার পাগলে নাচন 
বেঁধে নাও জটাজুট। 
হাতের ত্রিশূল হাটুতে ভাঙ্গিয়! 
প্রলয়শালায় রাঙ্গিয়। পিটিয়, 
গড়ে নাও ফাল হয়েছে সকাল 
ধরে। লাঙ্গলের মূঠ | 
আমাদের সাথে চলগে! ঠাকুর 
এ নাচে পোঁড়। মাঠে । 
ছুই হাতে চেপে চালাও লাগল 
পাথরও যেন গো ফাটে ॥ 
শস্কর হও সন্র্ষণ 
মাটিছোয়া মেঘে নামে বর্ষণ 
শশ্যশ্যামল করে! ধরাঁতল 
বাঁচুক অন্নপূর্ণা ॥” _ত্রিষাম! 
কিন্তু রাঁমেশ্বর ভটাচাধ্যের শিবলংকীর্তনে রষক শিবের পাশাপাশি আমরা 
নারী-লোলুপ শিবের চিত্রও পেয়ে থাকি । 
“কোচের নগরে হর করিল প্রবেশ । 
ধরিল মন্মথ-মথ মন্সথের বেশ ॥ ৮৮৮ 
ধাইল কৌচিনী শুনি বিষাণ ঘোষণ]। 
মুকুন্দ মূরলী রবে যেন গোৌঁপাঙ্গন! ॥ ৮৯৪ 
কেহ কার নহে টুট! সবে রূপরাশি। 
ইন্দুমুখে বিন্দু ঘণ্দ মন্দ মন্দ হানি ॥ ৮৯৫ 


শ্ভিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৭৩ 


খগ্জন-গঞ্জন আখি অধ্নরধিত। 

কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটি মুরছিত ॥ ৮৯৬ 

বল্লকী বিশেষ ভাঁষা নাসা তিলফুল। 

কুচকুস্ত কদদ্ঘ কোরক সমতুল ॥ ৮৯৭ 

দৃস্তাবলি কুন্দকলি ওষ্ট পক বিদ্ব। 

ডমরু জিনিয়। মাঝ্যা ডাগর নিতম্ব | ৮৯৮ 

উন্নত যৌবন যুব জীবনের চোর । 

অঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গ ঘন ঘোর ॥ ৮৯৯ 

যাহার দেহের দীপ্তি উত্তাপ রবির । 

অগ্যাবধি তরাসে বিদ্যুৎ নহে স্থির ॥ ৯০০ 

মুখবিধু দেখ্য! বিধি বিধু কর্য ক্ষয়! 

পুনঃ পুনঃ গঠে তবু তচ্থ নাহি হয় ॥ ৯০১ 

এমত যৃবতিগণ পাইয়া চন্দ্রচুড | 

বেড়িয়া বিহার করে পরম মিগুঢ় ॥ ৯০২ 

কেহ নাচে কেহ গায় কেহবায় যন্ত্র। 

কেহ করতালি দেই সবে এক তন্ত্র | ৯০৩ 

কৌচিনী সকল হইল কুস্ৃম উদ্যান । 

শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান |॥ ৯০৪, 

উপরি-উদ্ধৃত অংশটিতে নাঁরীক্প-বর্ণনায় 'অলঙ্কারগ্রয়োগে কবি রাষেশ্বর 

কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। স্কন্দপুরাঁণে ( মহেশ্বরথণ্ড, কেদারখণ্ড, ৬ অধ্যায়) 
দেখা যায় যে, খধিপত্বীগণ দিগম্বর শিবের সঙ্গে হাশ্তপরিহাস করছেন । 
স্ৃতরাং শিবের নারী-লোলুপত বর্ণনায় রামেশ্বর যে খুব অন্যায় কাজ করেছেন, 
তা বলা যায় না। তাছাড়া, শিবচরিত্র এত সমুন্নত যে, সেই প্রসঙ্গে 
লোৌকসমাজে হেয় বলে পরিগণিত কোন চরিজ্ঞবৈশিষ্ট্য বণিত হ'লেও সেই 
চরিত্রের অভ্রভেদী সমুন্নভিকে কলুষিত কর] দূরের কথা, তাঁকে স্পর্শ পর্য্যন্ত 
করতে পারে মা। এই কারণেই কুমাঁরসভ্ভবের মতো। কাব্যেও মহাকবি 
কালিদাসের অধর লেখনী হুরপার্বতীর সম্ভোগশূঙ্গীরের চিত্র অক্ষিত করতে 
কু্ঠাবোধ বরে নাই। অনুরূপ কারণে মহাকবি মধুক্দনও তার মেঘনাদবধ 


১৮ 


২৭৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


কাব্যে মোহিনী পার্ধতীর সমক্ষে মহার্দেবের শৃঙ্গারবেশ বর্ণনা করে কোন 
বিরৃত রুচির পরিচয় দেন নাই। 
“আদরে ঈশান, 
ঈষৎ হাসিয়া] দেব, অজিন আসনে 
ব্দাইলা ঈশানীরে । অমনি চৌদিকে 
প্রফুলিল ফুলকুল, মকরন্দ লোভে, 
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল। ধাইয়, 
বহিল মলয়বাযু, গাইল কোকিল, 
নিশার শিশিরে ধৌত কুস্বম-আসার 
আচ্ছার্দিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরণে 
কি আর আছে রে বাঁপা সাজে মনমসিজে 
ইহা হতে! কুঙ্মেযু, বসি কুতৃহলে 
হানিলা কুম্থম-ধনুঃ টক্কারি কৌতুকে 
শরজাল,__প্রেমামোদে মাতিল। ত্রিশূলী ! 
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাপিল চাদরে, 
হাঁসি ভস্মে লুকাইল। দেব বিভাবস্থ 1 
-মেঘনাদবধ কাব্য : দ্বিতীয় স' 
শাক্ত পরদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সাধক রামপ্রসাদের পদে শিবের ঘের 
শান্ত পদাবলীর শিব ও অধোঁরা তম্থ যুগপৎ পরিস্ফুট হয়েছে £ 
হুর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া, 
শিঙ্গা করিছে ভে। ভে! ভে। বমম্‌ বমম্‌, 
বব বম্‌ বব বম্‌ গাল বাজিয়! ॥ 
মগন হইয়! প্রমথনীথ, ঘটক ডমরু লইয়। হাত, 
কোটি কোটি কোটি দ্বানবসাথ শ্মশানে ফিরিছে গাইয়!। 
কটাতটে কিবা বাছের ছাল, গলায় দোঁলিছে হ।ড়ের মাল, 
যাগ যজ্ঞোপবীতত ভাল, খরজে গরব মানিয়] |” 
শিঙ্গা-ডমর-পাঁণি শ্শানচারী কৃত্তিবাস অস্থি-ভৃষণ নাগযজ্ঞোপবীতধার 
পাগল, শিব গ্র্থেশের এই রৌন্ররূপের পাশেই আছে তার শাস্তরূপ £ 


শক্তিদর্শন ও শীক্ত কবি ২৭৫ 


শেশধরকল! ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে 
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাঁবিয়! | 
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি, 
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি, 
প্রজলিত হয় থাকি থাঁকি থাকি, দেখে রিপু ষাঁয় ভাগিয়া |, 
এই প্রলয়ঙ্কর ভয়ানক অথচ রিপুদ্দমনকারী শাস্ত শিব এক অপূর্ব আঁত্মানন্দে 
নোর সচ্চিৎ তত্ব ঃ 
“বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেঁশ। 
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়! ॥ 
বুষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি, বাঁজায়ে ভমকু ডিমিকি ডিমিকি। 
ধরত তাল ভ্রিমূকি ভ্রিম্‌কি, হরিগুণে হর নাচিয়। | 
বদন ইন্দু ঢল ঢল! ঢল, শিরে দ্রবয়ী করে টলা টল। 
লহরি উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া ॥ 
প্রমা্দ কছিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর । 
কাটিতে পারিন্ু করম ডোর, নিজগুণে লহ ভাবিয়] |! 
_যোগেন্দ্রনাথ গুধ £ সাধক কবি রামপ্রসার্দ--পৃঃ ৩৫৮ 
সাধক কবি কমলাকাস্তের__ 
“মন্মথমথনং ভূতেশং সদা, শশিশেখরং ভজে | 
ত্রিগুণাকরং ভ্রিলোচনন্থন্দরং হরং, 
গঙ্গাধরং গুরুং গিরিজাবরং ভজে ॥ 
কমলাকাস্ত ত্রিতাপবিনাশনং, 
বৃষভাসনং, বিভূং শিবশঙ্করং ভজে |, 
-যোগেন্দ্রনাথ গু £ সাধক কমলাকাস্ত--পৃঃ ১৮৮ 
এই বন্দনাগীতিতে শিবের শাস্তর্ূপের এবং 


“ভৈরে। আইল, মায়! পলাইল, 
ত্রিশুল ডমরু হাতে । 
ঘোরদল পরদূল, ভৈগেল সমফল, 


মিলিব জননীর সাতে ॥ 


২৭৬ শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


উরে" বাল, জগমন আলা 
নরশিরমাঁল! সোছে। 
সম্কট বস্কট, বিকট কপট লট, 
পরশু দেখাইল মোহে ॥ 
জট1জুট আর, সিন্দুর ভালে, 
বম্‌ বম্‌ গান বাজাইল। 
তাঁকর পিছে, অন্ব! নাঁচে, 
কমল অমলপদ পাইল ॥” 
সাধক কমলাকাস্ত, এ 


এই বর্ণনায় ত্রিশুল-ডমরুধাঁরী জটাভুট-শোঁভিত রুদ্্ুূপের বিবৃতি পরিশ্দুট 
হ'লেও, আসলে তিনি ধ্যান করেছেন শাস্তরুদ্ররূপাতীত নিরগুন শিবত ত্বকে 
ধিনি তমসার পারে অবস্থিত জ্যোঁতিশ্ময় মহান পুরুষ, যাঁকে জানলে মৃত্যুসরণি 
অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাঁভ কর। যায় এবং ধার জ্ঞান ছাড়া 'নান্তঃ পন্থা 
বিচ্যতেশয়নায়' । তাই কমলাকাস্তের কাছে শিব-_ 

“যোগী শঙ্কর আদি মহেশ । 

পুরুষ পুরুষ-প্রধান ত্রিলোকবাস। 

ত্রিপুরদহন ভ্রিনয়ন বিঙচণেশ। 

ব্রলোক্যপাঁবন ভ্রিকাল জ্িপুরেশ ॥ 


কমলাকান্ত ত্রিতাপবিনাশ। 
দাত] দিগম্বর, ভো। আশুতোষ ॥, --সাধক কমলাকাস্ত 


শাক্ত পদাবলীর শিব যূলতঃ ঘোগীশ্বর, তাই লৌকিক দৃষ্টিতে অকিঞ্চন। এইজন্তই 
শিবের সঙ্গে শক্তির নিরস্তর দাম্পত্য কলহ। সাধক কবি রামগ্রমাদ তার 
মতে দরিত্্ মীন্নধকে জগজ্জননী কেন সংসারী করলেন তার জন্য অন্ধুযো 
প্রকাশের মাধ্যমে অকিঞ্চন শিবের কলহান্তরিতা শক্তির সপটিকেই মানবারি 

করেছেন £ 


“আমি তাই অতিমান করি। 
/ আমায় করেছ গো মা মংসারী ॥ 


শক্তিদর্শন ও শাঁক্ত কবি ২৭৭ 


অর্থ বিন! ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি । 
ওম! তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী ॥” 
_যোগেন্দ্রনাথ গ্ুপ্ধ £ সাধক কবি রামগ্রলীদ-_পৃঃ ২৭০ 
অন্তত্র শিবকে লক্ষ্য করে দারিধ্য ও শক্তির এই কলহপরায়ণতার চিত্রই 
প্রকটিত হয়েছে : 
“তার কি বাপের সাধ্য আছে তারা, দশ হাতে খাওয়াতে পারে ॥ 


সদাই বাক্য জাল তার।, দিস্‌ কেন তুই মোর বাপেরে ।? 
_ সাধক কবি রামপ্রসার্দ £ পৃঃ ৩০৯ 


ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় শিবের ভৈক্ষচর্য্যের চিত্র অতিবাস্তব : 
সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে, 
যথাকালে খায় হলে দিবা অবপান ॥ 
তাহে কি উদ্দর ভরে, পেটের জালায় মরে, 
সন্ধ্যাকালে বসে করে, সিদ্ধিরস পান ॥" 
-_ক. বি. শা. প.£ আগমনী 
শিবের এই দ্ারিদ্র্যকে কেন্দ্র করে উমা-জননী মেনকার নারীহৃদয়ের আকুল 
মাহি গিরিশচন্দ্রের লেখনীতে জালা ময় রূপ লাভ করেছে : 
ওমা কেমন করে পরের ঘরে, 
ছিলি উমা, বল মা তাঁই। 
কত লোকে কত বলে, 
শুনে ভেবে মরে যাই । 
মার প্রাণে কি ধৈধ্য ধরে, 
জামাই নাঁকি ভিক্ষা করে। 
এবার নিতে এলে, বলবো-_হরে, 
উমা] আঙ্ার ঘরে নাই ॥, এ 


শাঁক্ত পদাবলীতে শিবের সবচেয়ে বিশ্ময্নকর যে রূপটি ফুটেছে, ত) 
নায়ক শিব হ'ল তীর নায়করূপ। গিরিরাজ হিমালয় যখন কৈলাসে 


এসে উমাকে বললেন, 


২৭৮ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


“চল্‌ মা, চল মা গৌরী, গিরিপুরী শৃন্তাগার | 
মা হলে জানিতে উমা, মমতা৷ পিতামাতার | 
তব মুখাম্বত বিনে, আছে রাণী ধরাঁসনে, 
অবিলম্বে চল অন্বে, বিলম্ব সহে ন। আর |” 

_কালীনাঁথ রায় ঃ ক. বি. শা. প._আগমনী | 
তখন উম! শিবের কাছে পিত্রালয়-যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করলেন 
গঙ্ীধর হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর, যাইতে জনকভবনে ! 
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাঁটন, ধারা বহে তিন নয়নে ॥ 
স্থরাহ্র নাগ নরে আমারে স্মরণ করে, 

কত ন দেখেছি স্বপনে- যোগনিদ্রা ঘোরে 
বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি, 
ম1 দুর্গা বলে ডাকে সঘনে ॥ 
মায়ের ছল ছল ছুটি আখি, আমারে কোলেতে রাখি, 
কত না চুষ্বয়ে ব্দনে। 
জাগিয়ে ন। দেখি মায়, মনোঁছুঃখ কব কায়, 
বল প্রাণ ধরি কেমনে ॥ 
হউক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান, নিবেদন করি চরণে । 
কমলাকাস্তেরে, দেহ নাথ, অন্ুচর-_ 
বোলে যাই আসিব ব্রিদদিনে |? 
-_ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য £ ক. বি. শা. প.__আঁগম্না| 
কিন্ত 'আনিব ভ্রিদিনে” এই অঙ্গীকারেও শিব উমার পিস্াঁলয়-যাত্রায় অনুমা 
দিতে প্রথমে ইতত্ততঃ করেন। কারণ-_- 
ব্রঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণি, 
ততোধিক শৃলপাঁণি ভাবে উমা মারে । 
তিলে ন! দেখিলে মরে, সদ! রাখে হৃদি পরে । 
সে কেন পাঠীবে তারে সরল অস্তয়ে | 
রাখি অমরের মাঁন হরের গরল পান, 
দারুণ বিষের জাল! না সহে শরীরে । 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৭৯ 


উমার অঙ্গের ছাঁয়! শীতলে শঙ্কর-কায়া, 
সে অবধি শিব জায়! বিচ্ছেদ না করে |” 
_কমলাকান্তি ভট্রীচার্ষ্য £ ক. বি. শা. প.--আগমনী 


উমাকে পি্রালয়-যাত্রার অনুমতি লাভের জন্য শিবকে পুনরায় সনির্বনধ 
অন্থরোধ জানাতে হয় £ 
ওহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক ভবনে । 
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ-লেখনে, হয় নয় প্রকাঁশ বদনে ॥ 
জনক আমার গিরিবর আসি উপন্নীত, আমারে লইতে আর তব দরশনে । 
অনেক দিবস পর, যাইব জনকঘর, জননীরে দেখিব নয়নে ॥ 
দিবানিশি অবিরত জননী কান্দিছে কত হে! তৃষিত চাতকীর মত 
রাণী চেয়ে পথ পানে। 
ন। দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের ছুখ, না কহিলে যাইব কেমনে ॥ 
নাথ, পুর মন আশ, না করহ উপহাস, ব্দায় করহ হর, সরল বচনে হে। 
কমলাকাস্তেরে দেহ নাথ অন্ুচর, বলে যাই আদিব তিন দিনে হে ॥ _এ 
তখন বাধ্য হয়েই শিবকে পিত্রাঁলয়-যাত্রার অনুমতি দিতে হয়। কিন্তু কমল!- 
কান্তকে অনুচর দেওয়া! তার পছন্দ হয় না» প্রিয়াবিরহকাতর নায়কের মতো 
পিত্রালয়-যাত্রায় প্রিয়্াসঙ্গ কামনা করে তিনি বলেন £ 
"জনক ভবনে ঘাবে, ভাবনা কি তার। 
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর 
আহ] আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি, 
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেদোনাকো। আর । 
হাায়েশি, অহরহ আমার হৃদয়ে রহ, 
নিদয়-হদয় কহ, কি দোষ আমার । 
যখন ষে অন্থমতি কর তুমি ভগবতি, 
কখনে। কি করি আমি অন্তথ! তাঁহার? 
মকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া, 
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার । 


২৮* শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


মার মায়! প্রকাঁশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে, 

কে তোমার মাত পিতে কন্তা তুমি কার। 

ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর, 

তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার |  - ঈশ্বরচন্দ্র গুধু 
শেষে শিবশক্তির অখণ্ড যাঁমলতব্বের প্রতি ইঙ্গিতগর্ত উক্তি করে তিনি 
তার বক্তব্য শেষ করেন : 


প্রাণপ্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা, 
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব ন। তোমার ॥' _ ঈশ্বরচন্দ্র গুধু 


এই প্রিয়াবিচ্ছে্দভীরু নায়ক শিবের চিন্রকেই কেন্দ্র করে ভক্তকবির 
শ্যামীচরণ লাভের আকুল আকৃতি কখনো রসাল কৌতুকে কখনো তীব্র হতাশায় 
কথনে! বা অকুঠ আত্ম-সমর্পণে শাক্ত পদ্দাবলীতে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে । তাই হরন্ৃদ্দিপরে নৃত্যপরায়ণ। শ্ঠামাকে 
লক্ষ্য করে সাধক কবি রাম প্রসাদ কৌতুকের স্থুরে বলছেন : 


শিব ও শ্যামাব চরণ 


বাজবে গো মহেশের হে, আর নাচিস্নে ক্ষেপা মাগি। 

মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছেন মহাষোগী | 

যে দেখি তোঁর ঢরণের জোর, নাচতে শিবের ভাঁঙগবে পাঁজর । 

বিষখেকো শিব নয়গে। সজোর, তোর লেগে ওর মন বিবাগী ॥ 

খেয়ে গরল হয় নাই মরণ, শিব ছল করে মুর্দেছেন নয়ন । 

ফাঁকির মরণ করছেন সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাঁগি ॥ 

ভাঙ্গ খেয়ে ভাঙ্গরের মতি, শিব হয়ে আছেন শবারুতি। 

দীন রামপ্রসাদ কয় এই মিনতি, নেবে নাচ মা! শিবসোহাগী ॥ 
-যোগেন্্রনাথ গুপ্ত £ সাধক কবি রামপ্রসাঁদ-_পুঃ ৩৩০ 


অন্তত তোমার ধনের মধ্যে অস্তে পদ, সে ও শিবের সম্পদ প্দ। 
ভেবে শিব সে সম্পদ, নষ্বন মুদে পড়ে আছে ॥ 
খেয়ে ভোলা সিদ্ধিগোলা, নেশাতে ভোগ হয়ে আছে। 
ডাকলে সাড়া দেয় না তারা, ও সে ধনের ঘড়! ধরে আছে 


৮১ 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


কৌতুকে রামপ্রনা্দ বলে, সে ধনের অংশ দিতে হুবে বলে। 


চায়ন| ভোলা চক্ষু মেলে, জেগে ঘুমায়েছে ॥' 
--সাঁধক কবি রামগ্রসাদ : পৃঃ ৩*৯ 


আবার শ্তামার চরণতলে শবাকৃতি শিবকে অশক্ত কল্পনা করে কবি আক্ষেপ 


করেছেন £ 
«টেনে ফেল রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বল, 


শিব পুজার এই ফল, অশিব ঘটায় ॥ 
অশিব ঘটায়, এই দু ভটায়, কি কুরব রটায়। 
ভব দৈবরূপ শব, মুখে মাত্র নাহি রব, কাঁর ভরসায় রব, হাঁয়।; 
_সাঁধক কবি রামপ্রসাদ £ পৃঃ ২৯৮ 
কখনো পদরত্বভাগ্ার শিবের করায়ত্ত অনুভব করে ছুংখ-প্রকাশের মাধ্যমে 
সামার কাছে অনুযোগ করেছেন £ 
পদরত্ুভাগার সবাই লুটে, ইহা! আমি সইতে নারি। 
ভাড়ার জিন্ম৷ ধার কাছে মা, 0 যে ভোলা ত্রিপুরারি | 
শিব আসশ্ততোষ শ্বভাবদাতা, তবু জিম্ম! রাখ তারি ॥ 
অর্ধ অঙ্গ জায়গির মাঁগো, তবু শিবের মাইনে ভারি । 


আমি বিন] মাইনের চাঁকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী |? 
_ সাধক কবি রামপ্রসাদ £ পৃঃ ২৮৬ 


শেষে পাষাণহৃদয় কূপণ হিমালয় ও স্বভাবদাত1 আশ্ততোষ শিবের মধ্যে 
তুলনামূলক বিচারের সাহাষ্যে আপন পিত! শিবের দানশীলতার ত্র ধরে 
শ্যামাচরণ লাভে আপন দাবিকে সজোরে ধ্বনিত করেছেন £ 


ধর্দি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি। 
য্দি আমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে তো ম1 পেতে পারি ॥ 


প্রসাদ বলে এমন পর্দের বালাই লয়ে আমি মরি । 


ও পর্দের মতো! পর্দ পাইতে1, সে পৰ্দ লয়ে বিপদ পারি ॥” 
সাধক কবি রামপ্রসাদ ঃ পৃঃ ২৮৬ 


কিন্তু কবি-চিত্তের সংশয়বৃন্তে শরণাগতির শতদদল শেষ পর্ধ্যস্ত পরম রমণীয়তায় 
বিকশিত হয়ে উঠেছে £ 


২৮২ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


“আমার অন্তরে আনন্দময়ী। 

সর্দা করিতেছেন কেলি । 
আঁমি যে 'ভাবে সেভাবে থাকি, নামটি কতু নাহি ভূলি। 
আবার ছু আখি মুদদিলে দেখি, অস্তরেতে মুগ্ডমাঁলী ॥ 
বিষয়বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোঁল বলে সকলি। 
আমাধ য! বলে তাই বলুক তারা, অস্তে ষেন পাই পাগলী ॥ 
শীরামপ্রসাঁদে বলে, মা বিরাঁজে শতদলে। 
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অস্তে না ফেলিও ঠেলি ॥" 

__সাঁধক কবি রামপ্রনাদ : পূঃ ২৮৬২৮৭ 
এই শরণাঁগতির সামধ্যেই শ্যামাচরণ যে তারই সম্পত্তি, সে সম্বন্ধে কবিণ দু 
আত্মগ্রত্যয় পদাবলীতে বলদৃপ্ত বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছে ঃ 

“আমি কি আটাসে ছেলে। 
ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙগালে ॥ 
সম্পর্দ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে । 
ওম] আঁমাঁর বিষয় চাইতে গেলে, বিডশ্বন। কতই ছলে ॥ 

_ সাধক কবি রামণ্তপাক্গ ঃ পৃঃ ২৮৮-২৮৯ 
শ্তামাঁচরণে স্বাধিকার সম্বদ্ধে কবি একেবারে নিশ্চিন্ত, কারণ সেই অধিকার তে। 
স্বয়ং শিবেবই দ্বার! স্বীকৃত 

“আমার সনদ দেখে যারে । 
আমি কালীর স্থৃত, যমের দূত, বলগে যা তোর যম রাজারে ॥ 
সনদ দিলেন গণপতি, পার্বতীর অস্গমতি । 
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীবরে | 
সন্দ আমার উরস পাটে, যেয়ি সনদ তেমি টাঁটে। 
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন ষে দিগন্ধরে ॥ 

--মাধক কবি রাধপ্রসাধ ; পৃঃ ২৮৭-২৮৮ 
যেহেতু শ্ামাচরণে স্বাধিক।প প্রতিষ্ঠাপক শিব-স্বাক্ষরিত শ্ামাদত্ত দলিল কবির 
আয়তে, সেছ্ছেতু শ্ঠামার দরবারে চন্সণকে কেন্দ্র করে শিবের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত 

ৰ তার কোন সঙ্কোচই নাই, ভক্তকবি এতই নিংশঙ্ক : 


শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৮৩ 


“ননদ পেলাম মায়ের কাছে, এতে কি আর গলদ আছে। 
প্রসাদ বলে ভয় দেখালে, যাব রে মায়ের দরবারে |? 
--সাধক কবি রামগ্রসার্দ ; পৃঃ ২৮৮ 
যেহেতু 
“শিবের দলিল সই মোহে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে । 
_ সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৯ 
অতএব-__ 
'এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥। 
-সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৯ 
ফলে__ প 
'জানাইব কেমন ছেলে, মোঁকদমীয় দীড়াইলে। 
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল কালে ॥ 
মায়ে পোয়ে মোকদ্দম!, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে। 
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়, শান্ত করে লবে কোলে ॥; 
_-সাধক কবি রামগ্রপাদ £: পৃঃ ২৮৯ 
মাতুদত্ত অধিকারের সামর্ধ্যে কবি শিবের সঙ্গে প্রত্যক্গতঃ বোঝাপড়া করতেও 
পশ্চাৎপদ নন £ 
“এবার আমি বুঝব হরে। 
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥ 
ভোলানাথের তুল ধরেছি, বলব এবার যারে তারে। 
সে ষে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হদে ধরে কোন বিচারে ? 
পিত। পুতে এক ক্ষেত্রে, দেখা যাত্রে বলবো তারে । 
ভোল। মাসের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে | 
মায়ের ধন সস্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন বিচারে ? 
ভোলা আপন ভালে। চায় ঘর্দি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥ 
শিবের দোষ বলি য্দি, বাজে আপন গার উপরে । 
রামপ্রপার্দ বলে ভয় করিনে, মায়ের অভয় চরণের জোরে ॥" 
_-সাধক কবি বামগ্রসাদ ; পৃঃ ২৯৫ 


২৮৪ শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি 


শ্তামাচরণ লাভই কৌলসিদ্ধি। তখন সাধক শক্তিলাভে আ্টকাঁম, 
কৌলসিদ্ধি সিদ্ধ, শিবন্বদ্প। অমৃতত্বলাঁভে ধন্ত হয়ে তখন তিনি 
মৃত্যুকে বলতে পারেন ঃ 


“ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে। 
তুমি যে পদে ওপদ পেয়েছো, সে মোরে অভয় দিয়েছে | 
ইজারার পাট্রা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে । 
ওরে, স্বয়ং থাকতে, কুশের পুতুল কে কোথা দাহন করেছে ॥ 
হিসাব বাকী থাকে যদি, দিব নারে তোদের কাছে। 
ওরে, রাঁজা থাকতে কোটালের দোহাই, কোন্‌ দেশেতে কে দেখেছে । 
শিব রাঁজ্যে বসতি করি, শিব আমার পা্। দিয়েছে । 
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ॥ 
_-সাধক কবি রামপ্রসা্দ ঃ পৃঃ ৩০২ 
তখন তিনি বিশ্বময়ী শক্তি ও বিশ্বোতীর্ণ শিব উভয়েরই স্বরূপ উপলব্ধির 
মাধ্যমে জগৎ-লীলারহস্য উত্তেদ করে বলতে পারেন £ 


“এ সব ক্ষেপা মায়ের খেল] । 
ষার মায়ায় ভ্রিভুবন বিহ্বল] ॥ 
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, ক্ষেপ! দুটো চেল। ॥ 
কি রূপ কি গুণভঙ্গী, কি ভাব কিছুই না যাঁয় বল] । 
যাঁর নাম করিয়ে কপাল পোঁড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বাল | 
_-সাঁধক কবি রামপ্রসাদ £ পৃঃ ২৯৯ 


তখন তিনি সর্ধবপাশবিমুক্ত সদানন্দ পুরুষ হয়ে বলতে পারেন ঃ 
«এ সংসারে ডরি কাঁরে, রাঁজা যাঁর ম! মহেশ্বরী । 
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাঁস তালুকে বত করি । 
নাইকো জরীপ জমাবন্দী, তালুক হয়ন1 লাট-বন্দি ( ম! )! 
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্মচারী ॥ 
নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা (মা)। 
জয় দুর্গার নামে জম আটা, এট! করি মাঁলগুজারি । 


শত্তিদর্শন ও শাক্ত কবি ২৮৫ 


বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ (মা )। 
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি ॥ 
সাধক কবি রাঁমপ্রসাঁদ £ পঃ ২৯৯ 
তখন ষট্চক্র ভেদ করে কবি বলেন £ 


'শমন আসার পথ ঘুচেছে। 
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে॥ 
ওরে আমার ঘবের নবদ্ধারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে । 
এক খু'টিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জতে বাধা আছে ॥ 
সহত্্র দ্লকমলে শ্রীনাথ অভয় দ্িষে বসে আছে। 
দ্বারে আছে শক্তি বীধা, চৌকিদারী ভার লয়েছে ॥ 
সে শক্তির জোবে চেতন করে, তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে। 
মূলীধারে স্বাধিষ্ঠানে ক যুলে তরু মাঝে ॥ 
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকী আছে। 
রামপ্রসাদ্দ বলে এই ঘরে চন্দ্র সুধ্যের উদ্দয় আছে ॥7 
সাধক কবি রামপ্রসাদদ £ পৃঃ ৩৫২ 
তখন যোগ-ভোঁগ করতলগত করে কবি শক্তি-মাহাঁত্স্যের জয়গাঁন করেন £ 
'গৃছে মুক্তি মৃ্িমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী । 
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষ! হেতু আছে ॥ 
ষোঁগী ইচ্ছা! করে যোঁগ, গৃহীর বাঁসন। ভোগ । 
মার ইচ্ছ! ষোগ ভোগ, ভক্তজনে আছে ॥ 
আনন্দে প্রসার্দ কয়, কালী কিহ্বরের জয়। 
অণিমার্দি আজ্ঞাঁকারী, পডে থাক পাছে |, 
_-সাধক কবি রাঁমগ্রসাদ £ পূঃ ৩*৭ 


ও পরানোর তত কারার 


গ্রন্থ-পঙ্জী 


ভ্রীতীরাঁমকুষ্ণকথামৃত (১ম ভাগ-- 


৫ম ভাগ) ' 
উপনিষদ গ্রস্থাবলী ( ১ম ভাঁগ-_ 
৩য় ভাগ) *** 
কুমারসম্তব 
যুক্তিদীপিকা 
বৈষ্ণব পদাবলী 


দীক্ষিতের নিত্যকন্ম ও উপাঁসন। 
91121001 21809179109 

সাধন :* 
শ্রীশ্রচণ্ডী 

77817001106 (৬০1. 5001) 


90018 009, ১2002101)0, ৮10) 
99012 000111179171 


[81001177086 (৬০1. 11) 11010 
[74100 

9113001797002,1211001028100 2100 
চ90010702170179100 


তন্ত্রালোক ( সমগ্র) 
তন্্রধার 

রূসসমীক্ষা 
শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী 


সাধক কমলা কাস্ত 
তারাপীঠ ভৈরব 


10001)15 12111109901018% ০1 
101৮21581 ঢা], 


শ্রীম কথিত 


স্বামী গভীরানন্দ সম্পাদিত 

কালিদাস 

পুলিনবিহারী চক্রবত্ত 

৬দীনেশ সেন এবং শ্রীথগেন্দ্রনাঁথ মিত্র 
সম্পার্দিত ( ক. বি. ১৯৪৩) 

শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক সঙ্কলিত 

917 101) ভ৬০9০9101% 

শ্রপ্নীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রকাশিত 

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত 


ঢ01660 05 0810016 [29817017981)21) 
9950:118117-92011)58- 
৬০০91700901 008 


[২০৬196005 [8918016 18.001091)81) 
1017966050108159 1 8119- 
9৪1710)92-৬ 5৫010201008 


অভিনব্গুপ্ত (কাশ্মীর সংস্কৃত-গ্রস্থাবলী) 
প্রীকষ্ণানন্দবাগীশ ভট্টাচাধ্য বিরচিত 
শ্ররমারঞজন মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমত্ব্রঙ্গানন্দগিরি সন্কলিত ও শ্রীপঞানন 
শাস্ত্রী তর্কসাংখ্যবেদাস্ততীর্থ সম্পাদিত 
শ্রীযোগেন্্রনাথ গুধ 

শ্রীহশীলকুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 


[01 9205811 1৬00০%০116০) 
1, £১) 701), 


৮৬ 


শ্যামা-রহন্ত .*। .... শ্রীমৎ পুর্ণানন্দ পরমহংস বিরচিত ও 


কালীমোহন বিগ্যারত্ব সম্পার্দিত 
ব্দোস্তসার ১, ... পণ্ডিত কালীবর বেদীস্তবাগীশ সম্পাদিত 
[102 021)1195010195 0৫ 9110096 
731762522, ১9100195212 3198 02801)8152, 
1৬. 4.১ 101), 10 
সাধক কবি রা'মপ্রসাঁদ :.. ..*. শ্রীষোগেন্দ্রনাথ গু 
আনন্দ লহরী ...  শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী তর্কসাংখাবেদীস্ততীর্থ 
সম্পার্দিত 
পঞ্চোপাসনা রঃ ১, শরীজিভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, 
এম. এন পি-এইচ, ডি. এফ. এ. এস. 
তত্বকৌমুদী *** .... মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত 
ও শ্রীকঞ্চনাথ ন্তায়পঞ্চানন 
ভট্টাচাধ্য অম্পার্দিত 
মহানির্বাশ-তন্্রম.. ২: .... বৃস্থমতী সাহিতা মন্দির সংস্করণ 
শশ্রাচণ্ডীতত্ব ও সাধনরহস্ত "স্বামী যোগানন্দ 
সতবকুন্মাঁঞ্জলি '*, ৮ স্বামী গভভীরানন্দ 
শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা ... .... প্রীম্ ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরশ্বতী গোস্বামী 
সম্পার্দিত 
বাংলা কাব্যে শিব **' -.* ডঃ গুরুদাস ভট্টাচাধ্য 
শ্বেতাশ্বতরোৌপনিষদ্ -*. ... পণ্ডিত ছূর্গীচরণ পাংখ্যবেদাস্ততীর্থ 
সম্পার্দিত 
রহ্মস্থত্র শাঙ্কর ভাঙ্যম্‌ *. *"* নির্ণয়সাঁগর সংস্করণ 
78001101062 (৬০015. এ 
4৬111, 150 ৮ £৯16009] 2%8100 
গ্রপঞ্চসারতন্ত্রম ও কপূরাধিন্ডোঅম 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ -** '** শ্ীপ্রমথনাথ তর্কভৃষণ অনূদিত 
পাঁতগ্রল দর্শনম্‌ ৭? '-* জয়কষ্দাস হরিদাস গপ্ধ প্রকাশিত 
তারা রহস্তম্‌ টি '** প্রবোধচন্ত্র পাল এগ ব্রা কর্তৃক 
প্রকাশিত 
রামপ্রসাদী সঙ্গীত **' ,**  গ্ুপতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত৷ 
সাংখ্য দর্শনমূ ঞ '**  জয়কফ্দাস হরিদাস গুপ্ত প্রকাশিত 


[80095 20010211 61011950015 
৪1) 0০0010 960:60 *** 00, তব, 9056 &17179191781021 


৮৭ 


সর্বদর্শন-সংগ্রহ 
ব্দোস্ত পরিভাষা! 
ঈশ্বরগ্রতাভিজ্ঞা 


শরশ্রচৈতন্তচরিতামৃত 
শাক্তপদদাবলী 


চণ্ডীমঙ্গল 

অনর্দামঙ্গল 

শিবসঙ্গীতন, 

দশমহাঁবিদ্যা 

মেধনাদবধ কাব্য 
বিসজ্জন 

ত্রিযামা 

[17019 [19119501015 
ভাষাপরিচ্ছে্দ * 
মানমেফোদয় 


বাক্যপদীয় 
নিত্যপুজাপদ্ধতি 
মহাভারত 


শ্ীরাধার ক্রমবিকাশ ৮ 
ভারতের শক্তিমাধন1! ও শাক্তসাহিত্য 
শাক্তপদদীবলী ও শাক্তসাধন! 

পায় গুণাকর ভারতচন্দ্র **" 

ব।ংল। মঙ্গলকাবোর ইতিহাস 
বামলীল। “** 


শ্রীবান্থদেব শাস্বী অভাঙ্কর সম্পাদিত 

পঞ্চানন শান্মী নম্পাদিত 

উৎপল দেন (অভিনবগ্ুপ্তের বিমশিন 
টীকাসহ) কাশ্রীর সংস্কৃত গ্রস্থাবলী 

বস্থমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 


অমবেন্রনাথ রায় সম্পাদিত 


(কলিকাত। বিশ্ববিগ্ালয় সংস্করণ) 
ক. বি. শা. প. বলে উল্লেখ কর! হয়েছে 
কবিকস্কণ মুকুন্দরাম 
ভাঁরতচন্দ্র রায় গুণাকর 
রামেশ্বর ভট্টাচার্য 
ভেমচন্জ্র বন্দোপাধ্যায় 
মাইকেল মধুক্থদ্দন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ন 
101 5. (2417815015101081) 
বিশ্বনাথ ন্ায়পঞ্চানন ভট্রাচাধ্য 
নারায়ণাচাধ্য (6,01001) 09 0. 


[0101701২818 & ১, ৪, 
১1581081959] 92301) 


নারায়ণচন্দ্র দত্তশশ্ম] জিপাঠি সম্পার্দিত 

জগন্মোহন তরালস্কার 

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস 
সিদ্ধাস্তবাগীশের সংস্করণ 

ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ধ 


জাহ্বীকুমার চক্রবস্তী 

ডঃ মদনমোহন গোস্বামী 

ডঃ: মাশ্ততোষ ভট্টাচার্য 
শাস্ত্রী প্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 


উবার 


খ্২ টে 


